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মিষেছন' ॥ 


ভারতবর্ষে প্রলেনীয়াম মঞ্চে ভারতী ভাবায় ভারতীয়দের দ্বার! 
নাট্যাভিনয়ের শুত্রপাত আজ থেকে দু'শে। বছর আগে-অষ্টাদশ শতাবীর শেষ 
পর্বে (২৭ শে নভেম্বর ১৭৯৫, ডূম্নতলা, কলিকাতায় )। মাত্র দেড়শে। বছরের 
মধ্যে এই নগর-নাট্য তাঁর বিকাশের চরম পর্যায়ে পৌছায় । ফলে স্বাধীনতা- 
লাভের কিছু আগে ও পরে__পাঁচের দশকের শেষাবধি কয়েকক্গন ব্যতিক্রমী 
নাটা-ব্যক্তিত্ব ব্যতিরেকে ভারতীয় স্থধীজনের নাটাচর্চা সীমাবদ্ধ থাকে এই 
নগর-নাট্যে। অথচ এই নাগরনাটোর সঙে আমাদের এতিহৃময় নাট্যরীতির 
কোনে! দূরতম সম্পর্কও নেই। ফলে মুখাতঃ স্বাধীনতা! লাভের পরে ভারত- 
বাসীর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসারে শিল্পের অগ্তান্ত শাখার 
অন্থরূপে, সাম্প্রতিককালের নাটাচর্চাকেও ভারতীয় এঁতিহ্ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
করার, ধুগোপষোগী 'ভারতীয্স নাটাতির ম্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা! 
দেখ! দেয়। ছয়ের দশকে এই প্রবণতা তীব্রতর হয়ে ওঠে । ফলে কেবলমাত্র 
এঁতিহা-বিবিক্ত নগর-নাট্যের মাধামে নাট্য-ব্যক্তিত্বের ব নাট্-প্রতিভার 
বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'য়ে পড়ে । এই পর্বের একজন শঙ্ছরে নাট্যকর্মী হওয়ায় 
অবদমিত, ফলে অবিকশিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা অন্ত অসংখ্য নাট্যকমীর মত 
আমিও অন্থভব করতে থাকি । অনুভব করতে থাকি এই সত্য ষে, কেবলমাত্র 
দেশীয় নাট্যবীতির পুনরুজ্জীৰনই নয়, যুগের সঙ্গে তার সামঞ্জন্তপূর্ণ নবীকরণ 
এবং তঙ্জনিত নৃতন ও পুরাতন বাতির পারস্পরিক ম্িথন্রিত্মায় উত্তৃত নাট্যেই 
এই অব্দমিত ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ সপ্তব। আর এইগুঅতি আকাথ্ধের নাটাচর্চার 
সাফলা নির্ভরশীল আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনাট্যুলমুহের সম্যক জ্ঞানের 
উপর। ফলে প্রাদেশিক লোকনাটোর সাধারণ জ্ঞান আহরণ ও সহকর্মীদের 
সঙ্গে তার সুষম বণ্টন আঁঙ্গকের ভারতীয় নাট্য কর্মীমাত্রেরই অন্ততম এক দায়। 

তাছাড়া ভৌগোলিক ও ভাষাগত ভিন্নতা সত্বেও সংগ্কতির এক সর্বভারতীয় 
রূপ স্থদুর অতীতেই সমগ্র ভারতবাসীকে এঁক্যন্থত্রে আবদ্ধ করেছিলে! । মহান 
সত্য ক'রে তুলেছিল বৈচিত্রের মধো এঁকোর তত্বটিকে। কিন্তু উপনিবেশিক 
শাসন ব্যবস্থা আপন স্বার্থের তাগিদে এই সাংগ্কতিক চেতনায় ফাটল ধরায় এবং 
পারস্পরিক লেনদেনের মধা দ্বিষ্নে ভারতবোধের গতিশীলতার ঘে পথ, তাও 
বন্ধ করে-নানা কৌশলে । অবস্ট এই সময়েই প্রধুক্ত হ'য়েছে সর্বভারতীয় 
রেললাইন, সর্বভারতীয় শিক্ষ ও শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বভারতীয় এক মাধ্যম 
ভাঁষা। কিন্ত দেশশাসনের প্রয়োজনে এগুলির যতটা ব্যবহার হয়েছে, 
ভারতবাসীর দাংস্কতিক এঁক্য হ্দূঢ করে তোলার ক্ষেত্রে ততটা অবশ্ঠই হয়নি। 
ফলম্বরূপে কোনে প্রদেশের অধিবালীই জানতে পারেনি অন্প্রদেশের ভিতর, 


গু ভারতের লোকনাট্য 


সাহিত্য, নৃত্য গীত, নাট্য, স্থাপত্য, তা্র্ধ এবং বূল্যবোধের স্বরূপ ও তার 
বিকাশ বৈশিষ্ট্য । মুখ্যতঃ প্রশাসনিক বাধার কারণেই এই বিস্তীর্ণ পরিসরে 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য গড়ে তোলার যে ক্ষেত্র, সেখানে মিলিত হ'তে পারেনি 
ভারতবাসী। ধীরে ধীরে ফাটল ধরে যায় আমাদের সাংস্কৃতিক এঁক্যে। ফলে, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের প্রাচীন হুত্রটিও যায় কেটে-_-আসলে কেটে দেয়া হয়। 
আর তার ফলে আমরাও একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এই বিচ্ছিন্নতার 
যন্ত্রণাই আবার আমাদের অন্ুপ্রেরণ। জোগায়, অন্প্রেরণ। জোগায় জানীয়তা- 
ৰার্দী আন্দোলনের । সেই আন্দোলনের ঢেউ-এ একদ্দিন ঈংরেজ গেল ভেসে । 
স্বাধীন হ'লাম আমরা । আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচ্ছিন্নত। দুরীকরণের 
ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক বাধ? প্রায় ছু”শো বছর ধরে বিরাজমান ছিল, তা দুর 
হ'লেো। শ্বাধীন ভারতবাসী ছিসেবে, আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হারিয়ে 
বাওয়! সেই একান্ত্রটির পুনরহ্ছদ্ধানের ফুগাহুগ দায়ও আজ আমাদের 
ঘাড়ে নাত । 

এই উভয়বিধ দাকরবোধ থেকেই এবং শ্রচ্ধেয় অধ্যাপক কুমার রায় ও শ্রদ্েয়, 
ঘেবপারয়ণ গুগ্চের সন্ষেছ পরামর্শক্রমে এই “ভারতেয় লোকনাট্য”-এর, 
পরিকল্পন] ৷ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লৌকনাট্যের সঙ্গে আমার সংশ্রব আশৈশবের |, 
আমার স্বীয় পিতৃদেব ছিলেন শৌখিন গ্রাম্যযাত্রীর সংগঠক-অভিনেতা, মাতুল 
পেশাঙ্ধারী কার্তনীয়া এৰং বামায়নী। আর পেশাদারী যাত্রার প্রখ্যাত 
অভিনেত শ্রী নিতাই দান আমার নিকট জ্ঞাতি-কুটুম্ব। ফলে লোকনাট্যের, 
ভাষার সঙ্গে আমার পরিচন্ন প্রায় জন্মগত। তবুও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
নাট্যৰিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পল়্ার সময় বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ সপ্মেহ 
উপদেশ এবং প্রস্নোজীয় তথ্যের ও কারধকরী এক পথের সন্ধান দিয়ে আমার, 
এ্তদ্ধিয়ক চিস্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার্দের সকলের কাছেই আমি 
থাশী | সেই খণ মাথায় ক'রে ম্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের অবাবহিষ্তক পরেই 
আমি তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ের অধ্যাপক তরুণ বায়ের তত্বাবধানে 
*ভাবভীয় লোকনাট্যের ধাবা” নিয়ে গবেষণার কাজ স্তর করি। 

গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হ'য়েও পরীক্ষা-নিরাক্ষামূলক প্রত্যক্ষ নাট্যকর্ণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন ন! হয়েই আমি ভাবতবর্ধের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছি, অসংখ্য লোকনাট্য 
আকঙ্তিক প্রতাক্ষ করেছি এবং সাক্ষাৎ ও আলোচন1 করেছি বিভিন্ন আঙ্গিকের 
শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে । অর্থাৎ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে আমি 
অবলীলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হ্ত্রের সাহাযা নিয়েছি । বলাই বান্ছলা ষে, এই, 
দুরূহ কাঞ্জ, অর্থাৎ ৰন্ৃভাষী বিশাল এই দেশের আঅসংখা লোকনাট্য আঙ্গিকের 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান আহরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ প্রায় সম্ভবই হত না যি 


নিবেদন ৭ 


লোকনাট্যের নিজস্ব ভাবার_-নাটা ভাষার সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয় ন। 
থাকত, সময়মত বিশ্ববিষ্ভালর কর্তৃপক্ষ জুনিয়র ব্রিসার্চ ফেলোশীপ দিযে আমাকে 
সাহায্য না৷ করতেন এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও নির্দেশারদি না দিতেন আষার 
গবেষণা নির্দেশক শ্রছেয় অধ্যাপক তরুণ রাম এবং বিশ্ববিালয়ের প্রাক্তন 
উপাচার্ধ শ্রদ্ধের ডঃ বমারঞ্জন মুখোপাধ্যা্ব। 

গবেধপার কাজে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের 
লোকনাট্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 অর্জনে ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে যাদের 
অক্ূুপণ সাহায্য পেয়েছি, তারা হ'লেন শ্র বৈছুনাথ হালদার, শ্রী নিল দাস 
( নিরু ), শ্রী উম দাস, শ্র হুধাকুমার চক্রবতী, শ্রী ধীরেন ঠাকুর, অধ্যাপক ক্ষেত্র 
গুধ, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রব তাঁ, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, শ্রাদেবনারাযণ 
গুপ্ত, শ্রীগণেশ মৃখোপাধ্যায়, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃ শিশির 
মজুমদার, ডঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ভ্রতামিতাত রায়, শ্রীদীপেন মগুল, শ্রীকালিদ।স 
মুখাজঁ, শ্রী হভাশিল বহ্থ, এ্ররবীন ভট্টাচার্ধ, শ্রীমানিক বিশ্বাল, শ্রীমহেশ্থর 
নেওগ, শ্রীরলাল রায়, শ্র হেমেন দাল, শ্রীধারেন দাস শ্রী ধীরেন পষ্টনায়েক, 
শ্রীদোল গোবিন্দ বুথ, শ্রী রাজেন্দর নাথ, মহম্মদ ইসমাইল, শ্রদিলীপ 
বিশ্বাস, বন্ধু কুণাবতী, ডঃ অজ্ঞাত, সারোদ নাগর, যনিভাই, ভশড় আমকাক, 
গোৰর্ধন পাঞ্চাল,১ কৈলাস পাণ্ডে বামনারায়ণ উপাধ্ায়, ভাউ সাহু 
খিখড়কর, বসম্ত নিরগুণে, ভঃ শিবকুমার মধুর”, ভ: বাধাবলভ ত্রিপানী” নেমিজজ্জ 
জৈন, বিমল পাঠক, শ্রীঅমভিজিৎ চ্যাটাজশী, কুমুদ মেহতা, এল. এস- স্থধীন্্, 
পি, ধদপ্রয় রাও, এন, বাহথদেবন পিল্লাই, এ. লি. জি. রাজা, মাণোক জারোলী 
চপ্রমুখ । এদের সকলের এবং অন্ত অসংখ্য খ্যাত, অখ্যাত নাট্যকমণর কাছে 
আমি চিরধণে আবদ্ধ। 

প্রকাশের স্থবিধার্থে বিশাল আয়তনের এই গবেধণাপত্রটি পাচটি পরে ভাগ 
করেছি । “ভারতের লোকনাটা" তারই একটি । অন্ত চারটি পর্ব হ'লো-__ 
(১) প্রসঙ্গ লোকনাট্য। শতাধিক অপ্রধান তথ] আঞ্চলিক লোক্নাটযের 
সাধারণ আলোচনা, বিভিন্ন আঙ্গিকের পারস্পরিক তুলন1 লোকনাটোব 
বৈশিষ্টা নির্ণয় ও লোকনাট্যের উপকরণ সমুহের আলোচন। স্কবান পেয়েছে এই 
পর্বে। (২) ভারতীয় নাট্যকলায় মছিল। ও মহিলা লোকনাটা । ভারতীয় 
লোকনাটোর শ্বতগ্ত্র এবং প্রায় অনালোচিত একটি ধারা মহছিল! লোকনাট্য ও 
ভাবুতীয় নাট/কলায় মহিল! সমাজের স্থান নির্ণয় কর] হয়েছে এই পর্বে। €৩) 
ভারতের পুতুলনাট্য । ভারতীয় পুতুলনাট্যের সাৰিক আলোচন। নিয়েই এই 
পর্ব। (৪) ভারতীয় লোকনাট্যের ধার! । ভারতের লোকনাট্, লোকন্ৃত্য 
ও লোকগীতির পারস্পরিক তুলন! ও সম্পর্ক নির্ণয় সহ উন্তব কাল থেকে অগ্ভাৰখি 
ভারতীস্ম লেবকন!ট্যেব ধরখ পধাক়ক্রমে বিবৃত হয়েছে এই পর্ধে। আশাকরি, 


৮ ভারতের সোকনাটা 


শীষ্রই এই পর্ব চারটি হ্বতন্ত্র চাঁরখানি গ্রন্থের আকারে সদয় পাঠকের হাতে তুলে 
দিতে পারবে] । 

আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেয় প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্য আঙ্গিক 
সমূহের সাধারণ আলোচনায় সম্বন্ধ “ভারতের লোকনাটা” প্রকাশিত হ'লো। 
বল্লায়তনের একখানি গ্রন্থে ভারতীয় লোকনাট্যের আপাত সম্পূর্ণ এক পরিচয় 
দানের আকজ্ক্ায় কয়েকটি অপ্রধান লোকনাট্য আঙ্জিকও স্থান পেডেছে এই 
গ্রন্থে, স্থান পেয়েছে ভারতীয় লোকনাট্যের সংজ্ঞা, উৎপত্তি এবং প্রগতির এক 
সংক্ষিপ্ত বিৰরণ। পরিকল্পিত পুর্ব-নি্দিষ্ট আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে কয়েক 
পৃষ্ঠাবাপী হুত্রনির্দেশ সংযোজন করা সম্ভব হলো না। অন্ত গ্রন্থ ০প্রসঙ্ 
লোকনাট্য”-এ তা সংযোজিত হ'বে। গ্রন্থথাঁনি যদ্দি ভানতের লোকমানসিকতা' 
ও লোঁকসিদ্ধ নাট্যরীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলে ধরতে পারে এবং স্থধীপাঠক 
যদ্দি এই গ্রন্থপাঠে সামান্ততম মাত্রাতেও উপরূত হন, তাহলেই এর সার্থকতা 
স্বীকৃত হবে। 

গ্রন্থখানি প্রকাশের বাবস্থা করে দিয়ে শ্রদ্ধেয় অধাপক কুমার রায় ও বিষুঃ 
বন্থ আমাকে চিরঝণে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমৰঙ্গ বাংলা আকাদেমির আংশিক 
অর্থান্ুকূলো প্রতিভাস গ্রস্থখাঁনি প্রকাশ করায় আমি একই সঙ্গে বাংলা আকাদেমি 
ও;প্রতিভাসের নিকট কৃতজ্ঞ, কৃভজ্ঞ বন্ধুবর বিজেস সাহা ও শ্রদ্ধেয্র অনুনগ্ন 
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট | মূল্যবান প্রচ্ছদ একে দিয়ে অমিয় ভট্টাচার্ধ এবং 
পরিকল্পনা অন্রসারে বিভিন্ন আঙ্গিকের আসর সংস্কানের স্কেচ একে দিয়ে 
্রস্থথানির সৌন্দর্য ও সৌষ্টব বৃদ্ধি করেছেন বন্ধুবর শ্রী অরুণ পাল, অশোক পাল 
ও শেখর । এদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাপত্রের অন্ত তম 
পরীক্ষক শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মুল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রসশ্থথানির 
গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আমি তাঁর বিশেষ সেহভাজন। আর স্সেহের খা 
অপরিশোধ্য । ফলে এই অপরিশোধ্য খণের পরিশোধ প্রস্াসে বিরত রইলাম । 

হুঃখ থেকে গেল প্রস্থখানি আমার পরুম শদ্ধেয়গবেষ্ণ-নিদেশক অধ্যাপক 
তরুণ রায়ের হাতে তুলে দিতে ন। পারায়। তাঁর স্থৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ 
ক'রে সেই দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব করার চেষ্টা করেছি বাত্র। 

পরিশেষে সহৃদয় পাকের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে আন্তরিক যত্বু ও 
প্রচেষ্টা থাক। সত্বেও মুখ্াতঃ অনভিজ্ঞতার কারণে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ্দ রয়ে 
গেলই । আশ! করি গ্রস্থখানির অন্ান্য ক্রুটির মত এই প্রমাণও মার্জনার সঙ্গেই 
উপেক্ষণীয় হবে। 


তারিখ--২১শে অক্টোবর ৯২ বিনীত 
বরানগর / কপিকাতা কব দাস 


ভূমিকা 


লোকেদের দ্বারা বুচিত, অভিনাত এবং লোকেদের সম্মুখে পরিবেহিত 
নাটককেই লোকনাট্য বলে। লোক ৰলতে এখানে বিশেষ অর্থে উন্মুক্ত 
প্রাকৃতিক বাজোোর অধিবাসী সমষ্টগত জনগোীকেই বোঝায় । লোক ইংরেজী 
1911-এর প্রতিশব । 1০91 বলতে কতকগুলি প্রথ। ও প্রতিহো আবদ্ধ বিশেষ 
অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ীর কথাই মনে হয়। সেই জনগোষ্ঠীর নাটকই 
হ'ল 1911 01918 এবং তাঁর আভিনয়িক ব্ূপই হ'ল 1911 [1761151 
বাংলায় তাকেই বল! হয় লোকনাট্য, পোক্নাট্যের অভিনয় হ'ল লোঁকাভিনয়। 
নগরপত্তনের পর নগরের সীমিত স্থানে অভিনয়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহ নির্গীণ করা 
হয় এব লোকাভিনয় যখন এই বদ্ধ গৃহে শ্বানাস্তুরিত হ'ল তখন তা হয়ে উঠল 
কৃতিম আলো ও শব্দের ব্যবহারে শিল্পকলীশ্বিত অভিনম্ব । এই অভিনম্ের 
পৃষ্টপোধক হ'লেন রাজপরিবার ৭ বাজস্ভার বিদগ্ধ দর্শক, এবং শ্রেষী ও বণিক 
শ্রেণীর ধনবান্‌ প্রেক্ষক। অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের €নকট্যের ফলে 
অভিনেতার' যেমন অভিনয়ের স্স্্ম ভাবও অভিবাক্তি প্রক্তাশ করতে পারলেন, 
ভ্েমনি অভিনেয় নাটক লেখার মধ্যে রক্ষিত হ'য়ে স্থায়া সাহিত্যের সামগ্রী 
হয়ে উঠল । তখন থেকেই নাটকের ছুটি ভাগ হয়ে গেশ-লোকনাট্য ও 
শিল্পগুণাদ্থিত দৃশ্য ও পাঠা নাটক! এই লোক্নাট্য ও শিল্প:সম্মত নগরনাট্যের 
অভিনয়ও যে ছা'রকমের ৩] আমর ভরতের নাট্যুশাস্্ থেকে জানতে পারি। 
ভ ত বলেছেন, লোকধমী ভবেত্বন্তা নাট্যধমী থাপর?। ম্বভাবেো লোকধমী 
তু বিভাবে। নাট্যমেব হি।”-_অর্থাৎ্, স্বাভাবিক অভিনয় হ'ল পোকধর্মী 
অভিনয়, আর শ্বভাবাতিরিক্ত অভিনয় হ'ল নাটাধর্মী অভিনয়। নেপথ্য 
বিধানের সাহাষো নাট্যধর্মী অভিনয়ে অভিনেতা নিজের চেহারা ও ভাৰ 
পরিবর্তন করে অন্ত বক্তিত্ব ধারণ করে । নাট্যশাস্থের গড়ায় বণিত হয়েছে 
কিভাবে উন্মুক্ত স্কানের লোকাভিনয প্রেক্ষাগুহের শিল্পিত অভিনয়ে রূপান্তরিত 
হল। ভরত প্রথমে উন্মুক্ত গানে পুত্রদের সহায়তায় ইঞ্জরধবঙ্জ উত্দব উপলক্ষ্যে 
ন্যট্যপ্রয়োগ করেছিলেন । মেই নাটকে দেখতার্দের জয় ও দেত্যদের পরাজর় 
দেখনে। হয়েছিল, এতে দেবতারা অবস্থ খুব আনন্দিত হলেন, কিন্তু দেত্যর! 
ক্ষেপে গেল। তার! তে অভিনয় বর্জন করল । এৰং নানা বিদ্ব ও মায়! 
স্ষ্টি ক'রে শ্ুত্রধার সহ সকলকে অজ্ঞান ও অরশ করে ফেলল। ইজ্জ্রতার 
দিব্যান্ত্র রা অহ্রদের জর্জরিত করলেন ৰটে, কিন্তু এভাবে তো অভিনয় 
চাপানে। যায় না। তখন ভর্তের অনুরোধে ব্র্ধা বিশ্বকর্াকে নাট্যগৃহ নির্ধাপ. 
করতে আদেশ করলেন । বিশ্বকর্ণী ষে নাট্যগুহ নির্নাণ করলেন তার সম্মুখে 
ঘ্বারারক্ষক নিধুক্ত হ'ল এবং ইন্দ্র সহ বিভিন্ন দেবতা এব অভ্যন্তর ভাগ রক্ষায় 
পাতিত্ব গ্রহণ করলেন । এই নাট্যগৃহ ঘে দেত্যদের অভিনয় দর্শন থেকে বঞ্চিত 
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করবার জন্তই নিমিত হয়েছিল ধৈতারা! তা বুঝীতে পেরে বরক্কার কাছে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাল । ব্রহ্মা অবস্ট তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন আমার নাট্যবেদে 
দেৰতার। ছেমন থাকবেন দৈত্যরা ও তেমনি থাকবে--“দেৰতানামস্থবাণাং 
রাজ্ঞামথ কুটুগ্িনাষ্। কুতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥”__দেৰতা, 
অন্থর, রাজা ও গৃহস্থের কৃতকর্মের অন্ছকরণই নাটক নামে অভিহিত হবে। 
নাটকের মধ্যে এই উদারতার প্রত্শ্রিতি খাকলেও দেত্য ও অনাধদের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ করবার জন্যই যে চতুর্দিক বেত রঙ্গালয় নিমিত হয়েছিল তা অনুমান 
করা যায়। সেকারণে ভারতীয় রঙ্গালয়ে অনার্ধ অথব1 শুদ্রদের স্থান একেবারে 
নিষিদ্ধ না হ'লে ও যে সঙ্কুচিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল তাই মনে হয়। 

লোকনাটে।র উদ্ভব কিভাবে হল তা আলোচন! করা যেতে পারে। 
আদিম মানবগোষ্ঠী আনন্দ অথবা দুঃখের ভাৰ প্রকাশ করত সম্মিলিত নৃত্যের 
মাধ্যমে | স্যতির আদ্িতম চারু শিললকল। হ'ল নৃত্য । কিন্তু নুতোর জন্য 
ৰাণ্ের প্রয়োজন । মানুষের দ্বার নিহত পশুদের দেছের বিভিন্ন অংশ থেকেই 
ৰাগ্ঘযন্ত্র নিমিত হত। চর্ম থেকে নিগ্িত হ'ত চর্নবাঞ্, শৃঙ্গ থেকে বানানো 
হত শিঙ1 এবং অস্ত্র থেকে তরী করা হত চর্জবান্ধ। প্রথমে ভাৰপ্রকাশক 
কতকগুলি ধ্বনি নৃতোর সঙ্গে উচ্চারিত হত। তারপর অর্থবহ ভাষার স্যাই 
হ'লে তার সঙ্গে হ্থর সংযোগ ক'রে সঙ্গীত হ্যা করা হল। এইনৃত্য ও 
সঙ্গীতই হ'ল লোকনাটোর প্রধান উপাদান । ন্বত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে অনুকরণ- 
মূলক কৌতুকরসাত্মক অঙ্গতক্ষি ফুক্ত হ'ত। সব শেষে এল কথা । মাঝে মাঝে 
স্বল্প ভাবে । তারপর লোকনাটোর বিবর্তনে কথ। বাড়তে লাগল, কথার 
পাত্রপাত্রীও বাড়তে লাগল । সেই কথা যখন কাহছিনীরূপে স্থসংবদ্ধ হল তখনই 
জন্ম নিল নাটক । কিন্তু লোকনাট্যে কাহিনী এলেও সঙ্গীত ও নৃত্যের 
প্রাধান্তই সবচেয়ে উলেখযোগ্য । 

লোকনাট্যে মানুষের ম্বভাব ও অবস্থ! অন্থুকরণ ক'রে দর্শকদের আনন্দদানই 
প্রধান লক্ষ্য। এই অন্ুকরণই যে নাটকের প্রধান লক্ষণ তা ভরত ও 
আরিস্টটল হু জনেই বলেছেন। ভরত বলেছেন, “লোকবৃস্তান্ুকরণং নাট্যমে- 
তন্ময়! কৃতম্‌।' --আমার এই নাটক লোক্বৃত্তের অন্গকরণ। আযরিস্টটল 
বলেছেন, ট্রাজেডি, কমেডি, মহাকাবা, ডিথাইব্যান্থ কবিতা, বীণার সঙ্গীত 
সবই অন্থকরণের বিভিন্ন রীতি মাত্র! অস্থকরণমাত্রই হ'ল কৌতুকজনক, 
সেজন্য এই কৌতুকজনকতাই নাটকের আদি লক্ষণ। ক্রমে ক্রমে হাঁপকা 
কৌতুকজনকতা সখ:খের গাঢ় অবস্থায় নাটকে রুপায়িত হয়েছে। প্রীনে 
ট্রাজেডির উদ্ভব হয়েছিল এমনিভাঁবে'--প্রথমে ছাগসঙ্গীত, তারপর কৌতুক- 
বসাত্মক গ্রাম্য নাটক 5815710 ৫1910)8১ তারপর ডিথাইব্যান্ব সঙ্গীত থেকে 
গুরুভানযুক্ত বিষাদ্াস্তক ট্র্যাজেডির উদ্ভব হ'ল । কমেডির উদ্তব হ'ল পিঙ্গসঙ্গীত 


ভূমিকা | ১১ 
(1091110 ৪০908) থেকে । লিঙ্গ-শোভা ধাক্রায় নাচগান, বংতামাশাই প্রধান 
ছিল। হ্বতরাং ধধোৎ্সব উপলক্ষ্যে ষে সঙ্গীত, নৃতা ও অন্করণমুলক অঙ্গভঙ্কি- 
ছিল সেখানে আমোদ ও কৌত্রকন্থষ্টি করাই প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। আমাদের 
দেশে দেবতার উত্সব উপলক্ষ্যে দেব বিগ্রহ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্ত 
জায়গায় যে লৌকযাত্র! হ'ত তাতে গান ও কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি এবং নৃত্যের 
ছনা ব্যবহৃত হত, তা থেকেই পরে ষাত্রাগানের উদ্ভব হ'ল । 

বিশ্বের অন্ঠান্ত দেশের নানা অঞ্চলের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও 
লোকনাটযের নান! ধার! ও রীতি প্রচলিত আছে । ভারতের লোকনাটোর্‌ 
বৈচিত্র্য ও সাধারণ লক্ষণ বিচার করে দেখা যেতে পারে । বৈচিত্র প্রধান 
লক্ষণ ভাষাগত। দশম শতান্বী থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব হল। 
তখন থেকে লোকনাট্যে ভাষাশ্রম্ী দিকের মধ্যে বৈচিত্র দেখ দ্িল। নৃত্োর্‌ 
ভাবা সকলের বোধগম্য, কিন্তু লোকনাট্যের সঙ্গীত ও সংলাপ ভাষা নির্ভর । 
ভাষা, উপভাধা ও বিভাষ। অন্যায়ী লোকনাটোর নান? বিভিন্ন তা দেখা দিল । 
অবশ্ট আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্ভবের আগেও লোকনাট্যের ধার! প্রচলিত 
ছিল। সেই লোকনাট্যের ভাষ। ছিল লোক প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা । তৰে 
সেই প্রাকতও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বূপে প্রচলিত ছিপ । প্রাকতে প্রচলিত 
লোকনাট্যের ধারাই আধুনিক ভাষাবূপকে আশ্রয় করে বিবতিত হয়েছিল। 
ভারতীয় লোকনাট্যের বৈচিত্র্যের আর একটি লক্ষণ হল বিভিন্ন অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ লোৌককথা, কিংবদন্তী, লৌকিক দেবদেবীর উৎসব ধার। এবং সামাঙ্জিক 
প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদির অস্তিত্ব । এগুলি সর্বব্যাপী ভারতপসংস্কৃতির 
অন্তর্পগত হ'য়েও অঞ্চলের বিশিষ্টতা অনুযায়ী কিছুট। ম্বতন্ত্র। 

এবার ভারতীয় লোকনাট্যের অভিন্ন লক্ষণগুলি আলোচন। কর। যাক । 
ভারত ভূখণ্ডের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্বেও ফুল অথগুতাই প্রধান। এই 
অখণ্তা এসেছে ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ধায় দেবদেবীর সর্বজন- 
গ্ুহীত এতিহৃধার! থেকে । বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর পৃজা-উত্সৰ 
প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অনাধ সমাজের সেই সব দেবর্দেবী ক্রমে ক্রমে 
পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, কোথাও শিবের সঙ্গে, কোথাও 
কৃষের সঙ্গে, কোথাও বা শক্তির সঙ্গে । পুজ1 পদ্ধতিও ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত 
মন্ত্র এবং হিন্দুর পুজার অন্যান্য উপকরণ এবং মাঙ্গলিক ক্রি্লার সঙ্গে মিশিত 
হয়ে এক সাধারণ রূপ লাভ করে চলেছে । আরণ্যক জাতি ও উপজাতির 
তাষ! যেমন ভাবে আর্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাদের নৃত্য, গীত ও নাটকও ক্রষে 
ক্রমে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধত হারিয়ে সর্বভারতীয্নতার সঙ্গে সাদৃশ্ঠদৃকত হ'য়ে 
পড়ছে । যে-কোনে! অঞ্চলে রাম, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তির কোনে! বিশেষ কাহিনী 
অবলম্বনে নৃত্য, গীত'ও নাটকের উদ্ভব হয়েছে । ভারতীয় লোকনাট্যের মধ্যে 


১২ ভারতের লোকনাটয 


সর্বত্র নৃত্য, গ্লীত ও স্বপ্ন সংলাপের ব্যবহার হয়। নিয়বিত কৃষক, দিনমজুর ও 
গ্রামের বেকার ফুবক এই লোকনাট্যে অংশগ্রহণ করে । কোথাও পুরুষরাই 
স্ত্রীভূমিকায় অংশগ্রহণ করে যেমন ভাওয়াই। আবার কোথাও মেম্েরাই 
্ত্রীদ্কুমিকায় অভিনয় করে যেমন নৌটক্কী। বাংলাদেশে মেয়েদের পরিচালনায় 
অনেক ঝুমুরের দল ছিল। বহু মেফেলি যাত্রার দল ছিল । ভারতের লোকনাট্যে 
অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ সকলকে আনন্দ দ্িপ্েছে, কিন্তু নিজের। চিরবঞ্চিত, 
চিরদ্রবিদ্রই রয়ে গেছে । বাংলাদেশের ছোৌনাচের শিল্পীদের কথ! বল! ঘেতে 
পাপে । তার! বিত্তহীন, ভাগ্যহীন অপবিপুষ্ট কৃষক, কিন্ত তারা যে লোকনাট্যে 
অংশগ্রহণ করে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি উত্তেজক । ভারতীয় লোকনাটোর 
আগ একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে, তা কৃষিকর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ফুক্ত। 
কৃষির কশ্যাণে এবং ফসপবুদ্ধিব কামনায় লোকোৎ্সব ও লোকনাট্য অঙ্গঠ্ঠিত 
হয়েথাকে। ধান কাটার পরে ঘরে ঘবে আনন্দোত্নব চলতে থাকে, তারহ 
অঙ্গরূপে লোকনাটযের অভিনয় হয়। গ্রীসে ডাঙ্জোনিসান যেষন কৃষিদ্দেবতা, 
ভারতে শিব তেমনি কৃষির অধিদেবত] | 

ভারতের শোকনাটা নিয়ে প্রশংসনীয় গবেষণা করেছেন ডঃ ঞব দাস। 
এই গবেষণা-কর্গের জন্য তিনি পি-এইচ ডি. উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন । এই 
গষেণা-নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক ব্ূপে আমি এর উৎকর্ষ উপলব্ধি করেছিলাম 
এবং ডঃ দ্রাসপকে পরে এটি প্রকাশ করবার কথা বলেছিলাম । আনন্দের বিষয়, 
গবেষণা-নিবন্গটি 'এতদ্দিন পবে প্রকাশিত হল। তবে সেই বৃহৎ গ্রন্থটির একটি 
অংশ মাত্র প্রকাশ করা হ'ল। বাকি অংশগুলি হয়তে] পর পর প্রকাশিত হবে, 
এই আশা করি । ডঃ দাস ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনাট্য নিয়ে 
পুঙ্খান্ুপুহ্থ আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি লোৌকনাটোব নাট্যব্ূশ এবং 
প্রয়োগ ও অভিনয় সম্পর্কে বু তথাপূর্ণ আলোচন। করেছেন । এ-কাজের 
বিপুপত্াণ ও বহছুবিস্তৃতি বিশ্ময়জনক । পশ্চিমবঙ্গের লোৌকনাটা ন। বলে বঙ্গের 
পোকনাট্য বলশে বোধহয় ভালো হত। তার কারণ, একই লোকনাটে;র 
ধার উভয় বঙ্গে প্রচলিত রয়েছে । রাজনৈতিক বিভাগ সবেও একই ভাষার 
মাধামে উপস্থাপিত উভয় বঙ্গের লোকনাটোর মধ্যে সাংস্কৃতিক একা ত্র 
বর্তমান। বাংলার লোকণাট্যের মধ্যে শুধু আলকাপ ও গন্ভীরা অন্তভূক্তি 
হয়েছে । যাত্রা, ছৌনাচ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। এ-গ্রন্থে থাকা 
প্রয়োজন ! লোকনাট্য সম্পর্কে এ-গ্রস্থ একটি প্রামাণ্য সংযোজন বূপে শ্বাকত 
হবে। এ বিশ্বাস আমার আছে। 


এ-ই ৫১০ অজিতকুমাঁর ঘোষ 
সপ্টলেক 
কলিকাতা খ৩৩ ৩৬৪ 


ভারতের লোকনাট্য ঃ 
সং কা উৎপত্তি এবং প্রগতি 
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পর্বত ৪. 





ভারতের লোকনাট্যের আলোচন] প্রলঙ্গে প্রথমেই লোকনাটোর সংজ্ঞা 
নির্ধারণ অনিবাধ হয়ে ওঠে । কেননা অতিব্যাপ্ধি ও অব্যাঞ্চি দোষমুক্ত এবং 
বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ সংজ্ঞা ব্যতিরেকে ভারতীয় লোকনাট্যের স্বব্ধূপ 
সদ্ধান অপস্তব | 
[2] সংজ্ঞা ঃ 
লোকনাট্য লোক ও নাট্য এই ছু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। তাই 
লোকনাট্যের সংজ্ঞ। নির্ধারণ করার আগে লোক ও নাটা--এই শব দু'টির জর্থ 
নিরূপণ করা আবশ্টক | বলাই বাহুল্য ঘে লোক সম্পক্ষিত গ্রন্থলমূহে “লোক' 
শব্দের যে অর্থ নিরূপিত হয়েছে তা 411)5 20০5০1০929615, 73110210108 
(৬০1,1১0) 1929 )-য় প্রদত্ত ইংরেজি “].01” শবের অর্থ ও 
অর্থাচধঙ্গ দারা প্রভাবিত। এই গুভাবের পশ্চাতে 'লোক' ও 4017৮, 
এই শব্দছু'টির ধ্বনিদাম্য খুবই ক্রিগ্াশীল নিঃসন্দেহে । তৰে “লোক' একটি, 
সংস্কৃত শব এবং ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে “লোক শবের প্রয়োগ থাকান়্ 
ভারতীয় রীতিতে বুৎ্পত্তিগত ভ।বে নির্ণনীত এর অর্থই অনেক বেশি 
বৈজ্ঞানিক ফলে ফুক্তিগ্রাহথ এবং এই আলোচনার উদ্দেশ পূরণের সহায়ক । 
লৌক একটি সংস্কত শব । এর বুৃৎ্পত্তি লোক" ( ব1 দর্শন ) ধাতু থেকে। 
অর্থাৎ লোকের ধাতুগত অর্থ হ'লে দৃশনক্ষম ব্যক্তি। অবঙ্ত সংস্কত অভিধান 
থেকে পাই--”লোকদ্ত ভূবণে জনে” । অর্থাৎ সংস্কত অভিধানে লোক শব্ধ" 


১৪ ভারতের লোকনাট? 


শ্বারা মাঁচবষ এবং পৃথিবী ছুইকেই বোঝানেো! হয়েছে । আবার এঁতরেয়-_ 
উপনিবদে ৰল1 হয়েছে 'স এতমেব পুরুষং ব্রদ্দ ততমপশ্যত,. | ইন্দ দর্শমিতি।” 
অর্থাৎ লোকের মৌলিক উপাদান হ'লে! ইঞ্জিয়। আর ইন্দ্রিয় হ'লো। প্রকৃতিকে 
ঈর্শন এবং উপভোগ করার মাধ্যম | অর্থাৎ লোক হ'লে সেই মানুষ যে প্রককতিকে 
ভালোভাবে দর্শন এবং উপভোগ করে। প্রতিমুহূর্তের এই দর্শন মানুষের জীৰনে 
শুপ্মাতিহুদ্্ম সব সংস্কারের জন্ম দেয় । আর এই সব সংস্কারই মানুষের দ্বার্শনিক, 
ধামিক, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক চিন্তাধার1 এবং এতঘ্বিযয়ক তাবৎ সামাজিক 
সংস্থার মুলাধার | ম্থতরাং কোনো সমাজ বা দেশের মাছষ বর্তমান কালাৰখি 
ধর্ম, দর্শন, সমাজশান্ত্র। রাজনীতি, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বসায়ণশান্ত। 
পদার্থবিস্ভা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা কিছু চিত্ত! করে বা! কবে এসেছে, 
তার আধার হ'লো লোক । অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে লোকের অর্থ ৰ1! অর্থাচ্যঙ্গ 
হ'লো-_মনুঘ্ ঘার! প্রত্যক্ষ দর্শন হেতু অন্জিত জ্ঞান । 
মাচ্ছষের সমাজ ব্যক্ষিমানুষেরই সমষ্টগত এক একক বিশেষ। ফলে 
ব্যক্তির মত সমাজেরও আছে চেতন ও অবচেতন মন। এই চেতন মনের 
প্রকাশ হু'লো সাহিত্য আর অবচেতন মন হলো লোক । মহাভারত এৰং 
তুলশীদ্দাসের রামচবি তমানসে লোক এৰং সাহিত্যের (বা শান্সের) অহুব্দপ 
জম্পর্কের সমর্থন পাওয় যায় । ভারতে লোক ও বেদের পারুষ্পরিক সম্পর্কের 
ধারণাও অনুপ । অর্থাৎ অন্তভাবে ৰললে বল! যায় যে, ইন্রিয়মাধামে প্রত্যক্ষ 
ধর্শন হেতু লোকের সংস্কার সাহিত্যকে প্রভাৰিত করে সেইভাবেই যেভাৰে 
ব্যক্তির চেতন মনকে প্রভাবিত ও চালিত করে তার অবচেতন মন। ফলে 
লোকাস্তরগত হুক অথচ প্রভাবশালী অংশই শাস্ত্-সম্মত সাহিত্যে প্রকাশলাভ 
করে। তৰে লোকচেতশার খুব সামান্য অংশই প্রকাশ পায় সাহিত্যে ব 
"শান্ত্রসম্মত আঙ্গিক সমূছে। অর্থাৎ লোক যদি সাগর হয় তে! শান্্র বা সাহিত্য 
হ'লে! সেই সাগরতীরের কয়েকটি ডেউ মাত্র । 
“লোকে বেদে চ'__এই শ্যত্রে নিহিত ভারতের জনজীবন । বৰেদ ভারতীয় 
সমাজের সমস্ত ব্যক্ত চেতনার মূলাধার আর লোক হু'লে। তার অব্যক্ত চেতনাব্র 
-সমাহার-_যা কিন? প্রত্যক্ষ ঘর্শন থেকে উপজাত। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য 
লোক হ'লে নগর ও গ্রামের অধিবাসী যাবা আহার-আচার, ব্যবহার শিক্ষা 
'মীক্ষা! ও সংস্কারগত ভাবে দেশের প্রতিনিধি স্বানীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ৰা 
প্রতীক এবং “নাট্য” হ'লে? পুরুষবাচক একটি সংস্কত শব্ধ আর এর অথ হ'লো-_ 
নাচ, গান, বাজনা সংলাপ, অভিনয়, অভিনেতা, সাজপোষাক এবং দর্শকের 
সমন্থয়। অর্থাৎ লোকনাট্য হ'লো-_-সমাজের ইঙ্জিয়গত এত্যক্ষ দর্শন-সঙ্জাত 
অভিজ্ঞতা দ্বার] সঞ্চালিত নাট্য । অন্যভাবে বললে বল! ঘায় ঘে লোকনাট্য 
হলো লোকধমমী আচরণের ব1 সংক্কাবের এমন এক নাটারূপ ঘা তার আপনক্ষেতের 


সংজা। ১৫ 


জনমানসকে আনন্দিত, উল্লনিত এবং অনুপ্রাণিত করে। নাটাশাস্ের 
গভীবু অধায়ন থেকেও আষর1 লোকনাটোর অঙ্জব্ূপ এক সংজার সন্ধান পাই। 
নাট্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে শান্্রকা ভরত বলেছেন “লোকবৃত্তানকরণং 
নাট্যমেতন্সয়। কতম”-_ অর্থাৎ নাট্য হ'লো। লোকবৃন্ত অর্থাৎ জনসাধারণের আচরণ 
অথবা বৃত্তান্তের অনুকরণ । এখানে লোকবৃত্ত কেবলমাত্র কোনে। জাতি 
বিশেষের লৌকিক আচার এবং জনসাধারণের বীতিনীতিই নয়, ৰরং তা হ'লে 
সমাজে প্রচলিত বিশ্বামও ভিন, ধর্নাচরণ এবং কণ্নকাণ্ড, মনোভাৰ এৰং 
অবধারণ! জাছু ও শ্রন্ত্র এবং ইতিহাস --সমস্ত কিছুই। অর্থাৎ লোকবৃত্ত হ'লে 
কোনে! একটা] ফুগ ৰা বিশেষ কোনো জাতির সম্পূর্ণ লোকধর্ণ। আর এই 
লোকধর্ধের আধার হু'লো লোকমানস। লোকমানসের নিজন্ব একটি চিত্র 
আছে, আছে নিজম্ব এক গতি। যে নাট্য লোকমানসের এই গতিশীল 
'চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটে তাকেই বল! হয় পোকধমণ নাট্য । আর এর বিপরীতে 
বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে, নাটাধমী নাট্যে। 

আমবা জানি যে ধগমিগত ভাবে ভরত নাট্যকে হুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। 
তবে লোকধমী নাট্যের সীমাহীন বিস্তৃতির জন্যে নাট্যধর্মী নাট্যের অনুরূপে 
তিনি লোকধম্ নাট্যের তত্ব-বিশ্লেষণ করেন নি । উপবন্ধ নাটাধম! নাটোর 
'ম্বরূপ বি্লেষণ ক'রে অভিনেতার্দের এমন নির্দেশও দিয়েছেন যে নাট্যধর্মী 
রীতি যেখানে বসের সিদ্ধিতে অন্গপযোগী কিংবা অপধাপ্ত সেখানে নট লোকধর্ম 
ব্রীতিকেই প্রমাণম্বরূপ গ্রহণ ক'রে তার প্রয়োগ করতে পারে ৰা তার অননরণ 
করতে পারে । তৰে সে সময়ে তাকে মনে রাখতে হবে যে লোকধমী” রীতি 
কোনে শান্্বের অন্ুশানন মানে ন/। কেননা হ্বচ্ছন্দ লোৌকজীবনের মত তার 
গতি শ্রোতশ্িনীর মত অপ্রতিহত এৰং ঝর্ণার মতই উদ্থুক্ত এবং পবিত্র। 
অবশ্ঠ নাট্যশান্ত্রকারের মতে লোকধমী” হ'লো! শ্বভাৰ ব1 ৰস্তর লোকপ্রত্যক্ষ 
স্বাভাৰিক রূপ, আর নাট্যধমীর হ'লো সেই শ্বভাৰেরই ৰিভাৰ। অর্থাৎ 
-নাটাধর্মী”লোকধর্মী থেকে ভিন্ন কোনে। রীতি নয় ৰরং তা হ'লো-প্রাতিত 
দৃটিতে দেখ। লোকধমী রই উন্নীলিত বূপ। 

যাইযোক, লোক ধমী” স্বভাব আবার দুই প্রকারের-_শুদ্ধ এবং বিকুত। শুন 
'গ্বভাবের প্রকাশ ঘটে সহজ এবং শ্বাভাবিকভাবে। আর: এই শুদ্ধ স্বভাৰই 
কালক্রমে কত্রিম হ'য়ে বিকৃত হ'য়ে পড়ে । অর্থাৎ শ্ুদ্ধস্বভাবী লোকধমী“ নাটোো 
লোকবৃত্ত অথবা লোকক্রিয়ার যথাষথ সমাবেশ ঘটে আর অঙ্গলীলা ও 
'অঙ্গহারাদির অভাবহেতু বিকৃত শ্বভাবী লোকধর্মী নাট্যের অভিনয়ে কৃত্রিমতা! 
দেখ! দেয় । আর লোকধমী “নাট্য প্রসঙ্গে নাটাশাম্ত্কার বলেছেন-_ 

স্বভাবাভিনয়োপেতং নানাসীপুরুযায়ম্‌। 
ঘদিদৃশং ভবেক্সাট্যৎ লোকধমী তু স1 স্পৃতা ॥--লোকনাট্য 


১৬ ভারতের লোকনাট 


হ'লে! স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক অভিনয়ে সমৃদ্ধ! অর্থাৎ ভরত লোকনাট্যের 
বৰা লোকধর্মী নাট্যের যে ছু'টি স্বভাবের ওপর জোর দিয়েছেন, তা হ'লো--€১১ 
অভিনয়ে শ্রী এবং পুরুষের যোগদান এবং (২) স্বাভাবিক অভিনয়, যাতে 
লোকক্রিয়া ব1! লোকবার্তার যথাযথ সন্নিবেশ ঘটে! ভরত দ্বার! নির্ধারিত 
লোকনাট্যর এই সংজ্ঞ! খুবই বিশদ, ফলে আধুনিক ফুগের পরিপ্রেক্ষিতে একে 
মেনে নিতে খুব একট অন্থবিধ। হবার কথা নয়। 


উৎপত্তি] 


নাটকের মৌলিক উপাদান হ'লে।--নাচ, গান (ব। সংলাপ) এৰং অভিনঞ্ক। 
পৃথিবীতে মান্থষের জয়যাত্রার ইতিহাস থেকে আমর) জানতে পারি যে 
€ মাছের জীৰনে ) গানের উত্তৰ ঘটেছে সবচেয়ে আগে । তবে এই আদিম 
গান শ্ববালাপী বা শব্ধালাপী ছিল না। এই গানের সঙ্গে বা গানের উত্তবের 
অব্যবহিত পরে উদ্ভব হয়েছে নাচের । আর ওসবের বিকাশে ক্রিকাশীল 
ছিল তাল-লয় সমন্বিত প্রাকৃতিক ধ্বনি । যাইহোক, নাচের পরেই এসেছে 
চিত্রকলা! । প্রাচীন গুহাগাত্রে এমন অনেক চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যা 
থেকে বোঝা যায়, মান্ষ দলগতভাবে নৃত্য করছে এবং তার সঙ্গে গানও 
গাইছে । এইরূপ আপ্দিম গুহাচিত্রের সন্ধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত 
আমাদের দেশে9 পাওয়া গেছে । এগুলির মধ্ো উত্তরপ্রদেশের চনা ইমানের 
একক নারীন্বত্য, দ্ৈতন্ৃত্য ও পালতোল। নৌকায় ৰাগ্াযন্ত্রমহ দলগত নৃত্যগীতির 
চিত্র এবং পাচমুখী পাহাড়ের দলগত নৃত্য বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । 
বলাই বানল্য যে, এই নাচ, গান ও চিত্রকলার উদ্ভবের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল 
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্ম মনোভাব এবং তাঁর অন্রিতার প্রাথমিক 
অন্থপন্ধান প্রচেষ্টা । 

আর এই নৃত্যগীত, বাগ্চ ও চিত্রের উদ্ভব হয়েছিল বন্যযুগে, জংলী মান্ষের 
হাতে । হিংশ্র জন্তর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে, ভোজ্য পশু সংহার করে 
অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেরণায় সেই জংলী মানুষ নৃত্য করেছে, 
তার তাল লয় সঙ্গত কবেছে-__সঙ্গে কখনে। বা একান্তে আপন মনে আবার 
কখনে। বা দলগতভাবে তারম্বরে গান করেছে। কিন্ত এই ফুগে মাহৰ 
আগুনের ব্যবহার শেখেনি, ফলে তার জীবিক1 যেখন নিশ্চিত হয় নি, 
তেমনি পধাঞ্চ মাত্রায় বিকশিত হ'য়ে ওঠেনি তার ছ্িতীস্ণ নার্ভতন্ত্র বা বাগযন্ত্। 
পেটের তাগাদায়, ভোজাপশ্তর অনুপদ্ধানে, হিংশ্র পশ্ত ও ক্ষধারত মানুষের 
তাড়নায় ( ক্ষুধার্ত যান্ুষ অন্ত আহাধের সন্ধান করতে না পারলে মানুষ খেত) 
এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অকল্মাৎৎ আক্রমণে তাকে নিরস্তর ঘুরে 
বেড়াতে হয়েছে স্থান থেকে স্বানাস্তরে, এক'বন থেকে অন্ত বনে। নাট্যের 


উৎপত্তি ৩৭ 


জন্তে অপেক্ষিত হুস্থির ও হুস্থ সামাজিক জীবন আগুনের আবিষ্কার ও তার 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের আগে ছিল তাই একেবারেই অসম্ভব | 

বনে জঙ্গলে ছটতে ছুটতে মানছ্ষ একদিন আবিষ্কার করলে। আগুন । 
মানষী-শক্তি সে আগুনকে বশ মানালো। ম্বৃত পশ্ডকে আগ্জনে পুড়িয়ে 
আহার্ধের উন্নতি ঘটালো, মশাল জালিয়ে অন্ধকার দূর করলো, হিংল্র জন্ত 
এবং ক্ষুধার্ত কিন্ত আগুনহীন মানুষের আক্রমণ থেকে মিজেকে রক্ষা করলে! । 
বীচলো। শীতের হাত থেকেও । এছাড়া ইতিমধ্যে যে পশুপালন সে আম্মত্ত 
করেছে, সেই পালিত পশুর মাংশ এবং ছুধ এই আগুনে জ্বালিয়ে সুস্বাদু 
থাবার তৈরী করলো । আঙ্মত্ত করলে খাওয়ার জন্য মাটির পাত্র তৈরীর 
কৌশলও। আগুন ও পশুপালন আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে জংলী মাহুষের 
জীবনে এলো বিপ্রৰ, এলো সথখ-সম্বদ্ধি। বনে বনে তার অবিশ্রাস্ত ঘোঁড়ু- 
দৌড়ের অনিশ্চিত জীৰনের এখানেই ঘটলে! ইন্ডি। ফলে বিশ্রাম পেল মানুষ, 
বিআম নিতে সে বাধ্য হলো কেননা তখন জীবিকার প্রধান উপকরণ ফে্‌ 
আগুন ও পশ্ড, তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা! দিল। স্বাভাবিকশাবেই 
মানব প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এর রুক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হ'লো। শেষ হ'লে। 
জংলী জীবনের । আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'লে! মানুষের ফুখবদ্ধ সামাজিক 
জীবনের ইতিহাস। সমাজশান্ত্রীদের মতে এটি বর্বর যুগ। 

এই ফুগে ইওরোপের মত আমাদের দেশেও যুখবদ্ধ মানুষ আগুন, পালিত 
পন্ড এবং পশ্ডজাত ভ্রব্যার্দি রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত পাথরের ঘের! (বা আড়াল 
ৰা বেড়া ) দিয়েছে । আমাদের দেশে এই ঘেরাকে বলা হয়েছে অশ্মব্রজ। 
প্রঙ্থম দিকে এই অশ্মব্রজের আকার ছিল খুবই ছোটে! । কিন্ত কালক্রষে 
গোঠীর সন্ত সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অশ্বব্রজ বেশ বড় আকার ধারন করে। 
তখন অশ্বব্রজ হ'য়ে গুঠে ১০৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৭২ ফুট '€ থেকে ৯* ফুট ) প্রশস্ত 
এক আয়তকার ক্ষেত্র । এই অশ্বব্রজের ভেতরে সমিধ নামক এক জ্তি 
দাহ কাঠ জ্বালিয়ে তা আরেকটি ৭৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৬ ফুট প্রশস্ত কাঠের বেড়ার 
মধো সংরক্ষণ করা হত । আর এই আগুন যাতে কোনে। রকমেই বিনষ্ই 
ন1 হয় তার জন্তে সেই ফুথৰদ্ধ মানুষ সদা সতর্ক থাকত । সমিধ প্রজ্জলিত এই 
ধের! এলাকাটি এ গোঠীর যৌথ বান্নাঘরেরও কাঁজ করত। এই অশ্বব্রজের 
ভেতবে একপাশে থাকত্ড একটি মাচা আর অন্তপাশে থাকত একটি ঘর । মাচার 
উপর রাখা হ"ত ঘাসজাতীয় সোমলতা, সোমলতা থেকে রস বের করার 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি এবং সোমরস পানের উপঘুক্ত ম্বৎ্পাত্র “গ্রহ” । আর 
ঘ্রটিতে থাকত ছুগ্ধ, দৃগ্চজাত ভ্রব্যার্দি এবং তৈরী কর। ৰা আহত অন্থান্ত 
ভোজ্যাদি। এই আগুনের চান্ষপাশে বসাঁনো হ'ত মাচির পিড়ি (স্থায়ী 
রূপে )। একে ৰলা হত চত্বল। এই চস্বল সমুহের উপর কুশ বিছিয়ে গোতী- 
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সর্দশ্তরা সকলে আসন গ্রহণ করত। অশ্বব্রজের মধ্যে সংরক্ষিত আগুন ও 
খাবারের চারদিকে চত্বল বিছানে! এই সামগ্রিক ক্ষেত্রটিকে বলা হত মহাবেদী। 

এক্ষণে মহাবেদীর যে চিত্র পাওয়। গেল, তা থেকেই ম্প্টরূপেই বোঝা! 
যার ঘে যহাবেদী ছিল রঙ্গক্রিয়া সম্পাদন ও দর্শনের এক উপফুক্ত ক্গেত্র। 
হুর্য উঠতেই সমষ্টিগতভাবে দোষরলস পান ক'রে অশ্মব্রজের সকলেই নিযুক্ত 
হ'ত দৈনন্দিন কাজে । হোতা তাদের নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব অপণণ করত। 
'সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিযুক্ত হ'ত নিজন্বন্ধে হন্ত দায়িত্ব পাপনে বা “ঘজে। | 
আর এই দলগত কাজ যাতে সুষ্ঠভাবে 'ম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখত ব্রন্ধ।। 
কাজের পর দিনশেষে সকলেই জড়ে! হ'ত বা ফিরে আমত অশ্বব্রজে। 
তখন গোঠীর ব্রান্নাঘরে ঠ&তরী হ'ত খাবাৰ আর চত্বলে বমত সোমরসের 
আসর । খাবার তৈরী করতে করতে আগুনের যুগাস্তকারী ক্ষমতায় বিশ্যিত 
মানুষ আগুনের উদ্দেশে তাদের গোণচীর শ্রঞ্ধা জানা ত উদগাতার পরিচাপনায় 
নাচ-গানের মধ্য দিয়ে । খথেদে অগ্নিকেই ব্রদ্ধাকষপে উল্লেখ করায় সেই 
সম্বন্ধ কত্তজ্ঞতাজ্ঞাপন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে । এইরূপে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের পর আহার 
গ্রহণের মধা দিয়ে শেব হত নিত্যকার “হবন' | 

দিনশেষের এই মিলন মুহূর্তে চত্বলে বসে তারা অতীতের স্বতিচারণ 
করত, বিনিষয় করত দৈনন্দিন জীবনের আভজ্ঞত! - গল্পগুজব (সংলাপ) 
এবং অঙভঙ্গির ( মুকাভিনয়ের ) সাহায্যে । অতএব দেখ যাচ্ছে যে বন্ামানুষ 
নৃত্য ও গান (শর্ধাপাপী নয় ) করেছে কখনো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, 
আবার কখনে। বা জীবিকার প্রতাক্ষ উপকরণ হিসেবে । আর অগ্রিপহায় 
মাচষ নৃত্য ও শব্দালাপী (বাগযক্ত্রের উন্নতি ঘটায়) গান করেছে প্রকাতিকে 
জয় কবে অতাতের শ্বতিচারণায় এবং অগ্নির উদ্দেশে আত্মনিবেদনা কক 
কুতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্বেল আনন্দে । আবু এই সময়েই নাচ-গানের সঙ্গে এসে 
মিশেছে সংলাপ বা গঞ্পগুজব - যা আমাদের ভারতীয় নাট্যের আদিবপ। 
বাই বাহুল্য যে এই নাটক ছিপ শ্রদ্বন্গতারৰী লোকধমমী নাট্য বা লোকনাট্য। 
হগতরাং নিশ্চিতরূপে বল! ধায় যে মহাব্দৌ-_যেখানে অগ্রনিকে ঘিরে গোষ্টিবন্ধ 
মাছষের জীবিকার, জীবিকার্জনের অভিজ্ঞতার ও (আপেক্ষিক ভাবে ) 
শিশ্চততর জীবনের আনন্দ প্রকাশের নাটাবূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিশ_-ভারতের 
আদি রঙ্গমঞ্চ । 

উৎপত্তি মুহূর্তে শুদ্ধ-স্থভাবী লোৌকধমী ভারতীয় নাটো যে অতীতের স্বৃতি- 
চারপা, ব্তমানের অভিজ্ঞত1 বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্তে 
প্রধান জীবিকা-উপকরূপের কাছে সককৃতজ্ঞ আত্মনিবেদন প্রবণতা লক্ষ্য করা 
যায়, সব দেশের, সব সময়ের--এমন কি আমাদের দ্বেশের পরবর্তীকালের 
নাটকেও তার সুষ্ঠ ম্বাক্ষ মেলে। আর এই কারণেই নাটক ভরিলোকের 
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প্রতীক ব1! সমাজদর্পন নামে অভিহিত । ফুগে যুগে তাই এর রূপ-পরিবর্তন 
খঘটে। 

অগ্নিকে ঘিরে এই যে যৌথ সমাজব্যবস্বা, টবভবের নিরবচ্ছিন্ন তার 
ৰ1 অবিষুক্ততার অনাবিল আনন্দের এই যে জাবনন-এ থেকেই জন্ম নিল 
বৈদিক সংস্কৃতি_-তার মূল্যবোধ ব1 দর্শন এবং অন্থা ঘা! কিছু মানস সম্পদ । 
এবপর গোঠীকজ্জীবনের সংকীর্ধতার অর্থাৎ সদশ্ত সংখা। বৃদ্ধি এবং উৎপাদন 
ব্যবস্থার নিম্নধানের দরুণ দেখা দিল অপস্তোষ। কাজে কাজেই ভেঙে যেতে 
থাকলে! গোষ্ঠী, অচিরেই তাই গড়ে উঠলো অসংখ্য গোঠী। কিন্ত উত্পাদনী 
ব্যবস্থার বিস্তৃতি ন! ঘটায় গোঠী জীবনের অসন্তোষ রয়েই গেল। ফলে 
গোঠীতে গোষীতে বাধলো হন্বঘ। বলাই বাহুল্য ৫, এই ঘন্ব ছিল গোঠী-সমূহের 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা রই নামাস্তর 1 “দেবাস্থর সংগ্রাম” তারুই সাক্ষ্য বহন করে। 
আর এই সময়েই আরগ্ত হলে! কৃষি সভ্যতা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার যুগ । 
লে অপন্তোষ, সে ছন্দের চিত্র আমাদের কাব্যপুরাণাদিতে স্পষ্ট । 

এদিকে রুষি সভ্যতায় গুরুত্ব পেল ধাতু । কেননা খতুচত্রই নিয়ঞ্রিত করে 
কষিকে। আর ঝখতু$ক্র আবতিত হয় শুর্ধের আবর্তনে। তবে জীবিকা 
আগুনের গুরুত্ব কিন্ত কমলো না আদৌ। তাই এবার একই সঙ্গে অগ্নি ও 
স্র্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালে কৃষক আর । আর অশ্মব্রক্গ ছেড়ে নাটা]" 
হুষ্ঠানও কেন্দ্রীভূত হ'লো! কুমারোৎ্সৰ (গণেশ আরতি ), কাতিকোথ্দব এবং 
শত্রঙজর স্মরণ ক'রে বিভিন্ন সব বিজয়োৎ্সবে । বীতি অন্যায়ী বিভিন্ন 
উত্সবে নাটাভিনয়ের অয়োজন হ'তে থাকায় নাটক ক্রমেই বিকৃত স্বভাব 
হয়ে উঠতে থাকে । বলাই বাহুল্য যে, এইসব উৎ্মবও ছিল জাবিকার প্রধান 
উপকরণের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং অতাতের স্মতিচারণাএই 
গ্োতক। 

আর ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ঘন্থ এবং বিভিন্ন 
সব গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই সংঘটিত হতে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমে 
গেল গোীর আধিপত্য । আবু বেড়ে গেল একক ব্যক্তির প্রাধান্ত । সমাজে 
দেখা দিল বীরনায়ক-_স্টি হলে! রাজতন্ত্র, আর সঙ্গে এলো তার সৌন্দধবোধ। 
ফলে দলগত নায়ক সমৃদ্ধ প্রাচীন নাট্যধারা থেকে তাহ জন্ম নিতে থাক্ণো 
একক নায়কপ্রধান উৎকুষ্ট নাটক সমৃহ। আর রাজন সংস্কৃতির প্রভাবে 
সে নায়ক হলেন নরশ্রেষ্ঠ নূপতি। শোর্ষে-বীর্ষে তিনি অঙ্গপম, চব্য-চোষ্য ও 
অন্তান্ত সমস্ত ভোগা ভ্রব্যাদিতে তাঁর প্রথম অধিকার । ব্যক্তিগত মালিকানার 
ফুগে ফুবিগ্রহাদি যেমন নায়করূপী বাজার আবির্ভাবকে অনিবার্ধ ক'রে 
তুলেছিল, তেমনি অনিবার্ধভাবে নারীও হ'য়ে পড়েছিল ভোগ/পণ্য- স্বরূপ । 
ফলে সর*ধি-নবনীতে অধিকার রইল ন! ঘার্দের তার যেমন মেনে শিতে 
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পারল না এই সভ্যতা, তেমনি আবার সম্ভবও হলে না ফেলে আসা নেই 
অশ্বব্রজের জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা! । আনন্দমুধর সে যৌথজীবন যাজাচগতদের 
হুখস্থতি হয়েই টিকে রইলে! তাদের মনের গভীরে। দ্ুযোগমত ত৷ অবস্ত 
প্রকাশ পেত তাদের আশা-আকাজ্ষা এবং জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে সংঙ্গিই বিভিন্ন 
সৰ ক্রিয়াকর্ধে, নাট্যাষ্ঠানে ও অনুরূপ সৰ আনন্দাহষ্ঠানে। প্রজ্বাপালক 
রাম-ফুধিঠিরের যুগেও এই অসন্তোষ তাই ডুকরে কেদেছিল। শাবক একলব্য 
সেই অসস্তোধেরই স্বতিরেশ নিঃসন্দেছে। 

এদিকে রাজতঙ্্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল-_সম্মুখপানে, কালের অনিবার্ধ 
গতিতে । উদ্ভুত রাজন্-সংস্কৃতি এই ক্রন্দনের টু'টি চেপে ধরতে এবং 
আপন স্থায়িত্ব বক্ষার তাগিদে সৃষ্টি করলো! সৰ নিয়মতন্তর। কাজে কাজেই 
লেখ হলে! পানিনির ব্যাকরণ, কৌটিলোর অর্থশাস্্ এবং মঙগর সংহিত|। 
আর নাটকের ব্যাকরণ লেখার জন্তে ভাক পড়লো ভরতের, নাট্যকর্মের সঙ্গে 
যার ঘনিষ্ঠ যোগ । ইতিমধ্যে জনজীৰনে প্রচলিত নাটকে পর্যাপ্ত মাত্রায় 
দেখ! দিয়েছে বিকৃত-শ্বভাৰী লোকধমিতা-_-য। উৎকৃষ্ট মানের নাটাধর্মী নাটোর 
রূপ ধারণে সক্ষমত! অর্জন করেছে। ফলে ভরত সে ডাকে সাড়া দিলেন.। 
জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেগ্। অংশরূপে উদ্ভূত এই শিক্পমাধ্যমের সঙ্গে জীবন 
ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঁজন্য সংস্কৃতির প্রচার-মাধ্যম হিসেৰে প্রযোজ্য 
নাটাধর্মী নাটকের 'এক অন্থপম বাকরণ তিনি রচন। করলেন-_নাম দিলেন, 
নাট্যশান্ত্। 

ভরতের এই নাট্যশান্ত্রে ভারতে নাট্যোৎ্পত্তির এমন এক বর্ণনা পাওয়া 
যায়, যা আপাত বিরোধী মনে ছলেও পূর্বে বধিত নাট্যোৎপত্তির ইতিহাসের 
সঙ্গে সামগ্রশ্থপুর্ণ । নাট্যশান্ত্রের একেবারে শুরুতেই নাট্যাশাস্ত্কার জানালেন 
যে নাটকের শরশ্টা হলেন ব্রহ্মা । চতুর্বেদ থেকে উপকরণ, অর্থাৎ _খাথেদ 
থেকে সংলাপ, সামবেদ থেকে গীত, যঙ্জুধেদে থেকে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ 
থেকে বূস সংগ্রহ করে তিনি স্ত্রি করলেন নাটাব্দে। কিন্তু দেবতার! 
নাট্য-প্রচারে অসামথ্য প্রকাশ করায় ব্রক্ষ৷ দেবতাদেরই পরামর্শক্রমে স্বয়ং 
ভরতকে এর প্রয়োগের ভাত্ব দিলেন। ভরত তখন তার শতপুত্রের যে যে 
কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে হ্ষষ্ঠুভাবে নাট্যের 
প্রয়োগ করলেন । পরে শিব এবং পার্বতীর কাছে তালিম নিয়ে তিনি মর্ত্য- 
ভূমিতে এর প্রচার-প্রলার ঘটালেন । 

আমর! আগেই দ্বেখেছি যে অশ্বত্রজের যজকে কেজ্জ করেই বিকশিত 
হয়েছে খখৈদিক আর্ষের মানস-সম্পদ | কিন্তু ব কি? আপাত দৃষ্টিতে. 
অবশ্তই একটি শব । বৈদ্দিক ব্যাকরণ অন্ুলাবে এটি কিন্তু কম্েকটি ৰাক্যাংশের 
সমন্বয়ে গঠিত একটি বাকা । আর সে ৰাক্যাংশগুলি হ'লে! “ব', -জ' এবং 
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“ন'। আরেকটু বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায়-_“য' হ'লো। একত্রিত হওয়া, বগণীয় 
'জ' হ'লো একত্রে উৎপাদন করা! আর “ন' ( ৰা উর ) হলো! ধাতুর প্রথম পুরুষ 
(1170 721901) ) বনৰচনে (1010191 001061- ) বাবন্তত প্রত্যর। 
অর্থাৎ যজ্ঞ হ'লো-_তার!1 একসঙ্গে বসবাস ( বা গমন ) এৰং উৎপাদ্দন করে। কি 
উৎপাদন করে? না জীবিকার প্রয়োজনীয় সাহপ্রী এবং সম্তানাদি । যাইহোক, 
সব মিলিয়ে ষ! দাড়ালো তা হ'লো-যজ্ঞজ একটি সংজ্ঞা এবং এর অর্থ হ'লো-_- 
সমষ্টিগত ভাবে বসবাস এৰং উত্পাদনের প্রণালী । আবার বিশেষ কোনে। 
উৎপাদনী প্রণালীতে বিশেষ এক সমাজ ব্যৰস্ব৷ গড়ে ওঠে । ফলে অশ্বত্রজের 
ষজ্জকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল বিশেষ এক সমাজ ব্যৰন্ব-_য। বৈদিক আর্ষের 
সমস্ত কিছুর মূল এবং যা থেকে সমন্ত কিছুর স্ব্টি তাই হ'লে! ব্রর্ষ__অর্থাৎ 
পূর্বে বশিত অশ্বব্রজের অগ্নিকেন্দ্রিক মহাবেদীর যে সমাজব্যবস্থা তাই। আর 
এই “যজ্ঞ” ও ব্রদ্দের যে জ্ঞান তাই-ই হ*লো! ৰেদ। হজুর্বেদের বুুৎপত্তিগত 
€যজুর-_-য+জ+উর) অর্থও এই অর্থাহুসন্ধানের সমর্থক । নুতরাং ভরত 
ঘখন ৰলেন যে ব্রঙ্গা চতুরবেদে থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নাটক রুচন। 
করেছিলেন, তখন তিনি এই সত্য প্রকাশ করেন যে, অশ্মত্রজের মহাবেদীর 
ঘজ্ঞে নাটকের সমস্ত উপকরণ মজুত ছিল। আর শিবের কাছে তালিম নেন্নার 
দু'টি অর্থ হয়। এই অর্থ ত্ু'টিও আমাদের পূর্বের আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জ্- 
পূর্ণ। অর্থ ছু"টি হ'লে পশুপালন ভিত্তিক অশ্ুত্রজে নাটকের বীজ উপ্চ হ'লেও 
তা অন্করিত এবং বিকশিত হ'য়ে ওঠার জন্যে--(১) কৃষি সত্যতার প্রম্নোজন 
ক্থিল। (শিৰ কৃষি সভ্যতা এবং শূর্ধেরগ প্রতীক ) আর (২) প্রয়োজন ছিল 
বিভিন্ন গোঠীর মধ্যেকার অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানের 
(সংস্কৃতি বিনিময়ের )। শিব অনার্ধ সভ্যতা এবং সংস্কৃতিবণ্ড প্রতীক, ফলে 
ভরত ঘখন ৰলেন যে তিনি শিবের নির্দেশে তগ্ুর কাছে নাটোর তালিম 
নিয়েছিলেন তখন তিনি এই সত্য প্রকাশ করেন যে অশ্বব্রজের নিশ্চিত জীৰন 
থেকেও নিশ্চিততর কৃষিসভ্যতায় (এবং ) বিভিন্নগোচঠীর মধ্যে সংস্কৃতির 
বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যশিল্প হঠামো রূপ লাভ করেছিল। আর তখনই 
নাটক মহাবেদী ছেড়ে কুমারোৎসবে কিংৰ1 অন্যকোনে! বিজয়োধ্সৰে অনুষ্ঠিত 
হুচ্ছিল। আর ব্রত্ধার আদেশে ভরত কর্তৃক তার শতপুত্র সহ মর্তে্য নাট্যপ্রচারের 
অর্থ দাডায়- (১) যৌথ-সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর ব্রন্দের আদর্শ দক্ষিণে 
প্রসারিত হচ্ছিল এবং (১) তখন কেৰলমাত্র ভরতগোষ্ঠীই নাটকের চর্চা করত। 
আমর আগেই দেখেছি যে নাটক সমাজ-দর্পণ ৰলে এতে অতীতেরও 
শ্বতিচারণা থাকে । ফলে ব্র্ধার নির্দেশৰাহক হওয়ায় ভরতগোষ্ীর নাটকে 
সমষ্টিগত € যৌথ ) জীবনের, সমাজ-অবিষুক্ত মানুষের উচ্ছল আনন্দ প্রকাশ 
পাওয়ায় একক প্রাধান্য এবং ৰক্তিগত মালিকানার ফুগে রাজতন্ত্রের পরধ 


২২ ভারতের লোকনাটয' 


সহাপ্নক নব্য পুরোহিতরা! এদের (ভরতের শতপুত্র বা ভরতগোচীকে ) 
আপাংক্কেয় (শুদ্র ) করে রেখেছিল বা সমাজ থেকে বিতাড়িত কবেছিল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যাঁয় যে ভরতের পৃষ্ঠপোষক রাজ! নহুষ অনার্ধ ছিলেন । 
এথেকে বোঝাধায় যে এই সমস্ব ভরুতগোষ্ঠীকে প্রশয় দিয়েছিল অনাধর]।। 
যাইহোক, আধাবর্তে, রাজতত্ত্রের ধুগে নাটোর গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, নাটাকর্ধে 
তরতের ব! ভবতদ্দের একাধিপত্য থাকায়, রাজন্য সংস্কৃতির অনুকূলে নাট্যশাস্স্ের 
প্রয্বোজনীয়তা দেখ] দেয়ায় এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য 
এই সত্য উপলব্ধি ক'রে ভরত €( একক ব্যপ্ষি কিংব। গোঠী ) যুগের অনিবাধ 
গতিকে ম্বীকার করে নিলেন, প্রণয়ন করলেন নাট্যশাস্ত্র' । আর সেই অবসরে 
অন্পম কৌশলে বিবৃত করলেন ভারতের নাট্যেত্িহাস। আর এই কৌশল 
অবলম্বনে তাঁর পরম সহায়ক হয়েছিল যজ্ঞ, ব্রর্ষা, বেদ, শিব প্রভৃতি শব্ব। 
কেনন। শুপনিষদ্দিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রভাবে ইতিমধোই এই শবগুলির 
অর্থাস্তর ঘটে গিয়েছিল-_-অথচ পূর্ব অর্থ নিয়ে জাঁগব্ধক ছিল শ্রমজীবি মান্থষের 
হথময় স্থতিরেশ হিসেবে । কর্মকাণ্ডবাদের হোত! পুরোহিতর) এ কৌশল 
ধরতে পারেনি নিঃসন্দেহে । অন্তর্দিকে নাট্যকমীদের শুদ্দে পরিণত করার 
অপরাধে ভরত পুরোছিতদেরও ক্ষমা! করেননি _- কৌশলে নাট্যক্রিয়ায় ( মঞ্চ 
নির্াণ কার্ধে) তাদের ( অর্থাৎ সন্স্যাসী বা পুরোহিতদ্দের ) অল্পৃশ্ট করে 
রেখেছেন। আর ব্রন্থা ইতিমধ্যে নিগুণ সর্বেশ্বরে পরিণত হওয়ায়, তার কাছ 
থেকে নাট্যপ্রচাবের দ্ায়ীত্ব ঘাড়ে নিয়ে ভরত পুরোহিতের কাছে নিজের 
গুরুমন্তত। ( 901)61191115 ) প্রতিষ্ঠা করেছেন । অবশ্য লঘুরসে (গ্রামা" 
ধমিতায় ) মগ্ন সাধারণ মানুষকে নাট্যমাধ্যমে জ্ঞান-চর্চায় উদ্চোগী ব। একনিষ্ট 
করার ইচ্ছাও তার ছিল। 

ছ্বগর্ভ সভ্যতার ইতিহাসে ভরত অবলম্থিত অস্থরূপ সব কৌশলের পুণরাবৃত্তি 
ঘটেছে বন্ু-বনুবার। ভরত অবলম্বিত এই সব কৌশল নাট্যশান্ত্রের এক 
অলঙ্কার বিশেষ । এমনি আরেকটি কৌশলের উল্লেখ করে এখানে এ বিষয্কের 
ইতি টাঁন। যাক । ভরত নাটকের দশটি প্রকারের বা দশব্ূপকের উল্লেখ 
করেছেন। তার সাজানো ক্রমাজপারে বূপকগুলি হ'লো--:১) নাটক (২) 
প্রকরণ (.) অঙ্ক (৪)ব্যায়োগ (৫) ভাণ (.) সমবকার (৭) বীথি (৮) প্রহসন 
(৯) ডিম এৰং (১০) ঈহাম্থগ । এই ক্রমে দেখায়ায় সবচেয়ে অর্বাচীন রূপক নাটক 
স্থান পেয়েছে একেবারে প্রথযে | এখানে উল্লেখযোগা যে একেবারে প্রথম 
পর্যায়ের নাটো ছিল দলগত নায়ক, কিন্ত ক্রমান্বয়ে দলগত নায়কের সংখ্যা কমে 
যায় এবং বেড়ে যায় একক বাক্কির প্রাধান্ত। (অবশ্ত এর বিপরীত মতেরও 
প্রচার আছে) সমাঁজ-বিকাশের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এ-সত্য ৪ বিপরীত- 
ক্রমে ত্র নরণীতে প্রকাশ পেয়েছে । স্থতরাং বেদ, ব্রদ্ধা, শিব প্রভৃতি শক 


প্রগতি হত 


দেখে ভরতের বিবরণ অবহেলা! করলে আমবা। ভারতে নাটোৎপত্তির যথার্থ 
ইতিহাপকেই হারাবো । 


প্রগতি 1] 


ধাণ্েদের বচনাকাল শ্রীষ্পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী । কিন্তু বৈদ্দিকফুগের হ্ত্রপাত 
আরে করেক হাঞঙ্জার বছব্র আগে । আর নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রী্পুব হয় 
শতাব্দী । আর যে সংস্কত নাটকের ব্যাকরণ এই নাট্যশাস্ত্র সেই সংস্কৃত নাটকেবু 
হুত্রপাত ঘটে শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাঙ্ধীতে। অনেকে মনে করে থাকেন 
যে ভাসের নাটকগুপিও এই সময়েই পচিত। স্ৃতরাং দিক ফুগ থেকে 
(খণ্ধেদ পিখ্িত ছওয়ার সময় থেকে নয়) সংস্কৃত নাটকের উদ্তবকাশ পর্বস্ত 
প্রচপিত নাট্য মূলতঃ লোকনাট্য । পরবর্তী আশোচনান্ধ আমর! দেখবে] থে 
ধাথেদ থকে সংস্কত নাটক এবং নাটাশাশ্বের উদ্ভবকাশ পর্স্ত এই লোকনাটোর 
ধারা অব্যাহত হিশ। আর একে মুলাধার করেই সংস্কত নাউক ৪ নাট্যশাস্ত্রের 
উদ্ভব | 


বৈদিক যুগে নাচগাণ যে খুবই বিকশিত হ'য়ে উঠেছিপ-_এবিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। কাব্যাত্মকতার জন্যে খণ্থেদের উষস্‌ সুক্তটির ব্যাপক চ্চ1 হয়ে 
থাকে । এই স্ুক্তে উষার তুলনা করা হয়েছে সুন্দর পোষাক ও অলক্কারে 
সজ্জিত মুদ্রাময়ী এক নর্তকীর সঙ্গে । পর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে মান্ত ইজ্দ্রকে 
বল। হয়েছে নৃতমান, এমনকি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকও বসা হ'য়েছে। তাছাড়! 
ইন্দ্রের ঘষে পরিচয় দেয়! হয়েছে তা থেকে বোঝ যায় যে অভিনগ্ন শিল্পের প্রতি 
তিনি খুবই অন্থরক্ত ছিলেন । এই কারণেই ইন্দ্র অস্থ্র বিজয় করলে সেই 
বিজয়োৎ্সবে নাটকের অভিনয় করা হ'য়েছিল। পরবতী কালের ইজ্ছোৎ্সৰ 
ৰ। ইন্জ্রমহঃ এই বিজয়োখ্সবেরই সমতিরেশ নিঃসন্দেহে । ইন্দ্র যে নৃত্য বিশারদ 
নাট্যশান্ত্রের তাব প্রমাণ মেলে। নাট্যশাস্ত্রে ইচ্ছের সহযোগী মরুৎ এবং 
অশ্বিনীকেও 'নৃতু" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ধৈর্দিক যুগে নৃতা যেকত 
জনপ্রিয় ছিল, তা বোঝা যায় দশম মণ্ডলের একটি শ্ক্ত থেকে । এই স্ুক্তে 
সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক হওয়াকেই মন্ষ্জীবনের পবম সিদ্ধি ৰলে উদ্লেখ কব! 
হয়েছে। 


বৈপিক বর্ণকাগুবাদে অনুষ্ঠানপবক নৃত্যেরও উল্লেখ আছে। বিবাহবাসরে 
বিবাহিত রমণীর্দের নাচেরও উল্লেখ আছে। এইপব নাচে গান, ভাবব্যপঞ্তক 
অভিনয় ৪ মৃদ্রার ব্যবহার কর] হত। মহাব্রতের আয়োজন করা হ'ত পৃথিবীর 
উর্বরা শঞ্তির বুদ্ধিকল্লে। এই ব্রতে অগ্নিকে ঘিরে মেয়ের হৃতা পরিবেশন 
করত বর্ধাকে শ্বাগত জানিস্সে। আবার এই জাতীয় আনন্দাহুষ্ঠটানের অবিচ্ছেনভ 


২৪ ভারতের লোকনাট্য 


অংশ হিসেৰে পরিবেশিত হ'ত বৈশ্য ও শুদ্রের লড়াই। এই লড়াই সংগঠিত 
হ'ত একথণ শ্বেতচর্মের জন্তে এবং শেষাৰধি বৈশ্যেবই জয় হত। এই জাতীর 
অনুষ্ঠানে গণিকা ও ব্রথচারীর পারম্পরিক গালি-গালাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের 
তরেঠত্ব প্রমানের হান্তকর বা কোতুকপ্রদ বিষয়েরও অবর্তীরণা কর! হ'ত। 
বহাব্রতের নাট্যাহুষ্ঠানে নাচ, গান এবং গভীর বিষয়ের সঙ্গে লঘূ বিষয়ের 
অভিনয়াত্মক পরিবেশন থেকে বোঝা যায় যে এই নাটক ছিল মূলতঃ বিক্ৃত- 
স্বভাবী লোকধর্মী নাট্য। বলাই বাহুল্য ঘে এ সময়ে জনজীবনে প্রচলিত 
এতদ্িযয়ক শুদ্ধধমী লোকনাট্যের ধারকে অশ্গকরণ করে এইপৰ নাট্য বৈদ্দিক 
কর্মকাণ্ডবার্দে আশ্রয় পায় এবং কালক্রমে বিরুত-স্বভাবী হ'য়ে শাস্ত্রীয় নাটাধমী 
নাট্যের তুমি প্রস্তত করতে থাকে । খঙখেদের নবম মণ্ডলের অধ্যর্ ও 
সোমবিক্রেতা (আসলে সোমবিক্রেতার অভিনেতা ) র হাণ্ত-প্রসঙ্গ, ভ্বত সর্বন্ 
ুয়াড়ীর একালাপ এবং ইন্দ্রের প্রলাপ অন্থরূপ সব নাট্যঘটনারই স্বতরেশ 
নিঃপন্দেহে। অনেকে অবশ্য এইসৰ ইতত্তত-বিক্ষিপ্ত নাট্যঘটনাগুলিকে 
পরবর্তীকালেরই ভাপ প্রহসনেরই পূরবস্থরি ৰলে মনে ক'রে থাকেন। 

আর গান যে সেফুগে কতটা উন্নতিলাভ ক'রেছিল সে তো সামবেদ থেকেই 
€বাঝাযাম্ন | সামবেদের দু'টি অংশ আচিক এবং উত্তরাচিক । আচিক হ'লে! 
খচার সংগ্রহ । এই অংশে ৪৮৫টি খচ1 সংগৃহ তআছে। খচাগুপি গানের স্থর 
এবং লঞ্গের স্বতিরক্ষার্থে ই সংগৃহাত হ'গ্লেছিল বপে অনুমান করা যায়। আর 
উত্তরাচিক অনেকগুলি সম্পূর্ন গানেরই সংগ্রহ বিশেষ। স্থতরাং সামবেদ 
যে সম্পূর্ণ অর্থে সঙ্গীতেরই গ্রস্থ বিশেষ__এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই। 

বৈদিকফুগে উন্নত ধরণের ৰান্যন্ত্র এবং কুশলী পেশাদার বাগ্যাযন্ত্রীদ্বেরও 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কাত্যক্সন শৌতম্থত্রে পিতমেধ যজ্জে বিভিন্ন ধরণের বাগ্চযন্ত 
সহযোগে নৃতাগীতার্ধি পরিবেশনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে । আর বাজপেক 
যজ্ছে যানের স্ত্রী বিতিন্ন ধরনের বীণ1 বাজাত, সঙ্গে অন্তান্ত বাগ্যযন্ত্রও 
বাজানে! হ'ত। এই লময়ে বীণার মধো 'পধান ছিল গাঁধোবাণ। এবং 
কাগুবীণ । কাত্যাঞ্ণ শৌতন্ত্রে এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে বাজপেয় যজ্ঞ 
অচুষ্ঠিত নাচ-গানের জন্য পেশাদার আচারধদেরও আমস্্রণ জানানে! হ'ত। এর! 
মন্দ্রারাগে বীণ। বাজিয়ে গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করত । বাজপেয়র 
অশ্ুব্ধপে অশ্বমেধ যজ্ঞেও দেশের বিখ্যাত সব বায়নাচাধদের আমন্ত্রণ জানানে! 
হত। সশিষ্ত এসে এব যজ্ঞে গান পরিৰেশন করতেন। যজ্ঞ শেষে 
যজ্জমানের তরফ থেকে গুরু শিশ্য উভগ্নকেই সম্মান-স্বপ একশত ক'রে স্বণমু্া 
দেয়৷ হ'ত। | 

আর যজুর্বেদে মারণ, মোহন, ৰশীকরণ প্রতৃত্ষি অভিচারে জঙ্গাভিনয়ের স্গই 
আভাস পাওয়া যায়। 


খ্রগৃতি ২৫ 


উপরের তথ্যাদি থেকে বোকা! যায় যে নাট্যের উপাদ্দানসমূহ, অর্থাৎ নাচ, 
গান, বাগ্ত ও অভিনয় €ৈদিকষুগ্নে বেশ পরিণত হ'য়ে উঠেছিল। এ থেকে 
এই দিদ্ধান্তে আসাট? আদৌ অযৌক্তিক হবে না৷ যে এঁ ফুগে উপফুক্ত পটভূমিতে 
নাট্যাভিনয় বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্যাতিনয়্ের 
কোনে পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া বায় না। তৰে বেশ কিছু সংবাদ- 
কের সন্ধান মেলে বৈদ্িকসাহিত্যে। এই সংবাদহ্থক্তগুলিব মধ্যে (১) 
পুররবোর্বশী সুক্ত, (২) সরমা-পর্ণি-স্ক্ত, (৩) অগন্ত্য-লো মুদ্রা, €৪) যম-যমী, 
(৫) নেমি-ইন্্র, (৬) নছুঃ বা বিশ্বামিত্র নদী সংবাদ, (4) ইন্দ্র-মরুত প্রভৃতি 
স্ুক্তের সংলাপে নাট্য ঘটনার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বামিত্র-নদীর 
সংবাদ-স্থক্তে নদীর মানবী করণ যেমন নাটকীয়, তেমনি এর প্রতিটি সংলাপের 
কাব্যাত্মকতা আজকের মানুষকেও মুগ্ধ করে। যম-বমীর সংলাপে যমীর 
কামোত্তেজনা এবং যমের বিন্ময়কর সংযম-চেতনা ভাই ৰোনের এক সংঘাতপূর্ণ 
নাটকীয় মুহূর্ত ব্য করে। ইন্দ্রমরুত সংবাদকে তো ম্যাক্সমূলার প্রকুত অর্থে 
নাট্যাভিনয় বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে ছুই দলে বিভক্ত হয়ে এর 
অভিনয় কর! হ'ত । একটি দল হ'ত ইন্দ্রের, অন্তটি হ'ত মরুতের। দশম 
মণ্ডলের ৯৫তম সুক্তটি আস্ত হয় খুবই নাটকায়ভাবৰে। এই স্থক্তে পুরূরবা- 
উর্বশীর পারস্পরিক কথাবার্ত| থেকে জান যায় যে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার 
পরু উর্বশী চিরকালের জন্য পুরূরবাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে! ফলে চিরবিচ্ছেদের 
আশঙ্কায় ভীত পুরবরব1 ভীষণভাবেই কাতর হয়ে পড়ছে। প্রায় হুহাজার বছর 
পরে কালিদ্ধাস যখন এই স্থৃক্তটি অবলম্বন ক'রে বিক্রমোর্বশীয় লেখেন, তখন 
স্ক্তটির নাটকীয়তা আরো! স্পষ্ট হয়ে ওঠে । উপরোক্ত সংবাদ স্ক্তগুলি ছাড়া 
আবে? অনেক সংবাদ হ্থক্ত ট্ব্দিক সাহিত্ত্য পাওয়া যায়। এই সংবাদ- 
কৃক্তগুলির গভীর অধ্যয়ন থেকে এই অনুমান কর! যায় যে খখৈদিক আরধদের 
মধ্যে লোককাহিনী আশ্রিত নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল । এইসব নাট্যাভিনয়ে 
গন্ঠ ও পণ্চ উতয়প্রকারের সংলাপ প্রফুক্ত হ'ত। কিন্তু যেহেতু বেদ শ্রুতি এবং 
গস্ভাংশ মনে রাখা কঠিন সেইছেতু পরবর্তীকালে যখন বেদ লেখা হয়েছে, তখন 
কেবলমাত্র পণ্ঠাংশই লিপিবদ্ধ হয়েছে | . তাছাড়া! গন্চদংলাপের কোনে নিশ্চিত 
র্ূপও ছিল না” অভিনগ্ন মুহূর্তে অভিনেতা স্বয়ং তা রচনা করত । ফলে নাট্যা- 
ভিনয়ের বাইরে সেগুলির কোনে অস্কিত্বও ছিল ন1। তাই বেদ বচনাকালে 
সেগুলি অনৃক্ত রয়ে গেছে । - 

এক্ষণে সংবাদস্জগুলির টৈশিষ্ট্যনমৃহ স্ুত্রাকারে লিপিবদ্ধ হ'লো-- 

(১) বিশ্বামিত্র-নদী সংবান্গ সুক্তটি ছাড়া অন্ান্ত সক্তগুলি হয় কোনো মিথ 
না হয় কোনে৷ লোককাহিনী থেকে নেয়া! এইসব লোককাছিনী জনমাননে 
অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ার দরুণ বৈদিক আর্ধদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
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(২) কাহিনীর সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অংশই হুক্তগুলিতে আশ্রপ্গ পেয়েছে, 
ঝাট্াগ্রশ্ততির পক্ষে অধিক উপযোগী এই বিবেচনায় । 

(৩) প্রতিটি সংবাদপুক্তই উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ। আর 
এই জাতীয় উত্তিপ্প্রত্যুক্তি আবেগাত্মক নাটকীয়তার পরিপোধক ৷ সরমা-পণি 
শক্ত সরম1! তাবু তীক্ষ উক্তির সাহায্যে পণিদের একেবারে হতপ্রদ করে দেয় । 
ফম-যমী হ্থৃক্তে যমীর প্রতিটি আছ্বানকেই যম ত্বরিতে বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি ছার! 
অস্বীকার করে! পুররবোরধশীতেও উর্বশী পুরূরবার অম্নগ্প বিনয় ভরা 
গ্রৃছিটি উত্তিকে অগ্রাহহ করে। এই হ্ুক্তে মোট :৮টি মন্ত্র াছে__যার ৪টি 
উর্বশী ও বাকি নটি পুররব! সংপাঁপাকারে উচ্চারণ করে। একের পরে 
অপরের উক্তি সহযোগে এগিয়ে চলে এই সুক্তটি। এই জাতীয় উক্তি- 
গ্রতান্তি যে সংঘা তপূর্ণ নাট্য ঘটনারই স্থৃতিরেশ এ বিষয়ে কোনো পন্দেহ নেই। 

(৪) এই হুক্গুলির কোনোটিই আপনাতে আপনি পূর্ণ নয়। এহ কারণে 
অন্য শ্ক্তগুলি থেকে এই সংবাদ-ন্থক্তের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টনূপে ধরা পড়ে। 
অন্যান্য হ্ুুগুলি হয় গীতি নয় লু কাবোরই উদাহরণ বিশেষ, ফলে স্বয়ং সম্পূর্ণ 
এবং পূর্বাপর কোনে। ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এইসব স্থক্তে চপিত্র বা 
ঘটনার পরিবর্তে কবির কাল্পনিক অভিব্যক্তিরই প্রাধাগ্ঠ লক্ষা কর যায়। 
এর বিপরীতে সংবাদ-স্থক্তে এমন সব চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে-_যাদের 
জীবনে সংঘাতপুর্ণ সব ঘটন সংঘটিত হয়েছে । আব এ সব ঘটনার নাটকীয় 
অংশ নিয়েই রচিত হয়েছে সংবাদ-স্ক্তগুলি । 

(৫) সংবাদ-ন্থক্তের সংলাপ তার আহ্ষঙ্ষিক কার্ধাদির শুচনা দেয় । 
উদ্দাহরণ শ্বরূপ পুরূরবোর্বশী ্ুক্তের উল্লেখ কর! যেতে পারে । এই স্ুক্তে 
উর্বশী পুরূুরবাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে আবার এক 
লরোবরে হংপরূপে দেখা যাঁয়। পুনরব। তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই সময়ে উর্বশী পুরূরবাকে তার মন থেকে উর্বশীকে মুছে 
ফেলার পরামর্শ দিয়ে বলে “মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ঘ নিরর্থক, কেননা তাদের 
সবায় নেকড়ের হাদয়ের অন্থরূপ (অর্থাৎ হদয়হীন )”। উর্বশীর এই সংপাপের 
নঙ্গে স্থক্তুটি শেষ হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উর্বশী পুক্ববার ঘটনাবলী 
স্ক্তটিতে অন্তনিহিত আছে-_য। সংলাপ বলার সময় অভিনেত। (বা অভিনেত্রী) 
বং অভিনগ্র মাঁধামে প্রকাশ করত। আর তা! নাহলে সুক্রগুলির সম্পূর্ণতা 
গ্রাপ্তি অসম্ভব । উদাহরণ স্বরূপ বপ। যেতে পারে যে উর্বশীর অস্ভিম সংলাপের 
পর পুরূরব অবস্থাই ব্যর্২মনোরথ এবং হতাঁশ হ'য়ে অভিনয় ক্ষেত্র ত্যাগ করত। 

(৬) শুক্তগুলির আগে ব। পরে হ্ুক্তকারের পক্ষ থেকে কোনে! ব্যাখ্যা 
ৰা টিপ্লনী সংযোক্তিত নয় । এ থেকে অন্মান করা যেতে পারে যে, সুক্রঞ্লি 
অভিনয়ের জন্তেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল, কেবলমাত্র পাঠের জন্য নয় । 
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(৭) সংবাদ-হ্‌ক্তগুলির সবচেয়ে উল্লেখষোগা বৈশিষ্টা হালে এই যে 
এগুলি সম্পূর্ণভাবেই ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবেই 
সংশ্লিষ্ট । কোনে! সংবার-ম্ুক্তের সঙ্গেই কোনে দেবত! বা যজ্জীয় কর্নকাণ্ডের 
সংশ্লিষ্টতা নেই। চরিত্রগতভাবৰে এগুলি লোককাহিনাীরই সমগোত্রীয় । 
জনসাধারণ এইসব কাহিনী শুনতে বা এদের অভিনয় দেখতে ভালোবাসত। 
তাই যজ্জে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেবার জন্তেই এগুলির অভিনয় করা হত। 

যাইহোক, বেদোতর ফুগে নাটক আরে। পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে 
কঠোপনিষদ্দে নচিকেতা ও যমের সংলাপে খথৈদ্দিক সুক্ত অপেক্ষা অনেক বেশি 
নাটকীত্ঘতা বর্তমান। কাত্যায়ন সৌতহ্ত্রের সোমযজ্ঞও এ বিষয়ে বিশেষ 
ভাবেই গুরুত্বপুর্ণ । এ স্যত্রে বল! হয়েছে_-পিতৃমেধ যজ্জে নৃতা-গীত ও বাছের 
প্রয়োগ আবশ্যিক । তথ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কারণেই যে আজও 
অলম এবং মণিপুবে শ্রাদ্ধাবসরে নৃতা ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন কনা হয়ে 
থাকে ধুমধাঁমের সঙ্গে । আত্মার স্দগতি কামনাই এই জাতীয় অনুষ্ঠানের 
মুখ্য উদ্দেশ্তয। 

উত্পত্তভি মুহুর্তে ভারতীয় নাটক €(লোকনাট্য ) ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল 
বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কিন্তু অশ্তবূপ ধাবণাঁর কোনে। বাস্তব 
ভিত্তি নেই। কেনন। আমাদের নাটক উৎপত্তি মুহূর্তে যদি ধর্মভিত্তিক হত, 
তাহলে ভরতের পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে শুদ্র ক'রে রাখতেন না আমাদের 
মুনি খধিরা। পরবর্তাকালের লিখিত সংস্কৃত নাটক থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে যে ভারতীয় নাটক প্রথমাবধি ভাগতীয় সমাজ ও সংস্কাতির সঙ্গেই 
সংশ্লিষ্ট । বাজাভিষেক (ভাস ), খু উত্মব (হর্ষ), জন্মোৎ্লব, বিবাহোৎ্সব, 
বিজয়োৎ্নৰ ও অন্তান্ত আনন্দানুষ্টানেই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন কর হ'ত। 
তবে অনেক নাটানুষ্ঠান যে মন্দিরের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল, তার কারণ হ'লে 
মেলার অনুরূপে মন্দিরও প্রাচীনকালের মত আজও সর্ববর্ণের মাহষের 
মিলনক্ষেত্র । 

রামায়ণ এবং মহাভারতে ও নাট্যাভিনঘ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে, রামের বাজ্যাভিষেকের প্রস্তৃতিতে বিভিন্ন ধরণের উত্দবের 
উল্লেশ আছে। বালকাগ্ডে অযোধ্যানগরীবর বর্ণনাতে বলা হয়েছে ঘে, 
অযোধ্যায় সব ধরণের পেশার লোক বাস করে এবং “বধূনাটক সংব+ও প্রতিষ্টিত 
আছে। বধুণংঘ হ'লো নৃত্য প্রদর্শনের স্থল আর নাট্যলংঘ হ'লো নাট্য 
প্রদর্শনের স্থল । মহাভারতের উপপংহার হরিবংশ পুরাণে “কৌবের 
রম্ভাভিসার' নাটকের উল্লেখ আছে । এখানে বামকাছিনী পরিবেশনেরও বর্ণন। 
আছে। হরিবশ পুরাণের সেই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বজ্রপুরের 
দৈত্যরাজ বজ্সনামের কন্যা প্রভাবতী রাজ। প্রহ্যয়ের ন্বপবর্ণনা শুনে মোহিত 
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হ'য়ে পড়ে এবং মিলনের আকাঙ্ষায় অস্থির হযে ওঠে । তখন সে যাদৰ- 
বীরদের তার সাহায্যে অন্প্রাণিত করে । যাঙ্গববীরের। দৈত্ারাজ বজ্রনামের 
অন্থমতি নিয়ে নটবেশ ধারণ করে বজ্ঞপুরে প্রবেশ করে। দলের নায়ক সাজে 
প্রদায় আর বিদুষকের ভূমিকাম্ম অবতীর্ণ হয় সাম্ব। হরিবংশের এই নাট্য?" 
ভিনয়ের যে বর্ণনাটুকু পাওয়া যায় তা হ'লেো--প্প্রথমে নটবর দত্ত নৃত্য দ্বারা 
বঙ্পুরবাসীকে প্রপন্ন করে। তারপর তার! রামকাছিনী আশ্রিত ঘটনার 
নাটকীয় প্রদর্শন করে । বাক্ষসরাজকে বধের জন্তে অবতারব্ধপে অবতীর্ণ হন 
বিষুঃ। আর অন্তান্ত অভিনেতারা রাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রন্ন তথ] খন্তশূঙ্গ এবং 
শান্তার যে অভিনয় করে, তা ছিল যেমন স্বাভাবিক তেমনি কুশলী। এতে 
পুরুষরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে। নৃত্যাশ্রিত এই নাট্যাভিনয় যে লোক- 
পাট্যেরুই পর্যায়ভুক্ত, তা৷ বলাইবাহুল্য | রী 

বাৎ্সায়নের কামস্থত্রে নাট্যাভিনয়কে খুবই গুরুত্ব দেয়! হয়েছে। এতে 
বলা হয়েছে মাসের প্রতিটি পক্ষে নির্ধারিত তিথিতে সবহ্বতার মন্দিরে 
সমাজের আয়োজন করা হত। এই সমাজ আপলে মনোরঞ্চনাত্মক সভা ৰা 
অনুষ্ঠান বিশেষ। এই সমাজে যারা নাচগান করত, তারা সকলেই ছিল নিফুক্ত 
বেতনভ্ভৃক শিল্পী। তবে বহিরাগত কুশীলব, নর্তক এবং গাম্নকরাও এই 
সমাজে নাচ গান এবং অভিনয় করার সহ্থযোগ পেত। উপরস্ত এই বহিরাগত 
শিল্পীর্দেরই সমাজে অগ্রাধিকার দেয়া হ'ত। যাইহোক কামস্থত্রে প্র্ঘশিতব্য 
নাট্যাতিনয়কে বল! হয়েছে »ংগীতক | কেনন। এইসব নাট্যাগ্ষ্ঠানে সংগীতেবরই 
প্রীধান্ত ছিল। আর সংগীতপ্রধান নাট্য মূলতঃ লোকনাট্যেরই পর্যায়তুক্ত । 
প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত নাট্যে সংগীতের প্রয়োগ ছিল নামমাত্র । 

পত্ঞ্জলির মহাভান্যে “কংস ৰধ” এৰং “বলিৰন্ধ' এই দুটি নাট্যাভিনযেবুপ্ড 
উল্লেখ আছে। এই অভিনয়ে চিত্র ও অভিনয়ের সাহায্যে কংসের মৃত্যু এৰং 
“বলি বন্ধ' দেখানো হয় । গ্রস্থিকরা কৃষ্ণজক্রু এবং কংসভক্-_.এই ছুই দলে 
বিভক্ত হয়ে একদল লাল রঙে €( কংসভক্ত ) এৰং অন্য দল কালো রঙে (কৃফ্ভক্ত) 
মৃখ রঞ্জিত করে কাহিনী পাঠ করতে থাকে আর শৌভনিকরা সেই পঠিত 
অংশের অভিনয় করে। মহাভাঙ্কে নাটাাভিনয়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা 
স্প্র্ূপে লৌকনাটোরই অভিনয় পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে শোৌঁভনিক “কংসৰধ 
এৰং ৰলিবন্ধের' অভিনয় করে আর গ্রস্থিক উৎপত্তি থেকে বিনাশ পর্যস্ত 
কাহিনী পাঠ করে চলে কংসভক্ত কিংব! কৃষ্ণভক্ত বপে তন্ময় হ'য়ে । বর্তমানে 
প্রচলিত বাঁমলীলা ও বাসলীলাম্ধ অরূপ অভিনয় পদ্ধতি লক্ষ্য করা যার । 
বামলীলাক়্ রামাকণী অথৰ। পাঠক এবং বাসলীলাক় সমাজী যথাক্রমে রাম এবং 
কফঃজীবনের কাছিনী পাঠ বরে চলে আর অভিনেতার সেই পাঠ্যাংশ অভিনয় 
করে চলে। 


প্রগতি ২৯ 


ঝৌন্ধযুগেও থে নাট্যাতিনয্বের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা! বৌন্ধঙ্বাতকে নাট্য 
প্রোর্শনের পর্যাপ্ত উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। বৌদ্ধজাতকে নট, নাটক সমাজ 
গ্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। জাতকে উল্লেখিত সমজ্জ-মগুলের নাট্যাভিনয়কে 
বন। হয়েছে সংগীত-নৃত্যমূলক । ফলে এইসৰ নাট্যাভিনস্ন যে লোকনাট্য ছিল 
এবিষয়েও কোনে! সন্দেহ থাকে না। এই সময়ে অতিনেতার! বিভিন্ন প্রদেশে 
ঘুরে ঘুরে নাট প্রদর্শন করে ৰেড়াত। কণৰেরা জাতক থেকে জানা যায় ফে 
কাশীর গশিক। শ্টাম। তার পলাতক প্রেমিককে খুঁজে বের করার জন্তে 
এইনৰ অভিনেতাদের সাহায্য নিয়েছিল। জাতকের অন্থরূপে সত্ব সাহিত্যেও 
যনোবিনোদের অন্তান্ত উপকরণের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ মেলে। বুদ্ধের 
সমন উপতিস্ত এবং মৌদ্গল্যায়ণ নামক ছুই বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজগ্ুহে “সৌগদ্ধিক। 
হরণ' নামক এক বপকের অভিনয় করে। সংস্কতের প্রথম নাটক বৌদ্ধভিঙ্ক 
অশ্থঘোষের সারিপুত্ত প্রকরণেরও উল্লেখ পাওয়। যায়! এইসব সংস্কৃত নাটক 
বাজানুকুল্যে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে । ফলে বার়বছল ও 
বিলাপ-উপকরণ হওয়ার দরুণ এইসৰ সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধাচরণ কর! হয়েছিল। 
অশোকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ *পমজ্জো! নাপি কত্তব্যম* সেই বিরোধেরই 
পরিচায়ক । 

জৈনদের আগম গ্রন্থসমূহেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন 
আগম গ্রন্থে এমন কিছু নাট্যাহুষ্ঠানের বর্ণনা আছে যেগুলি অন্ত হত 
জৈন তীর্থন্করদের সম্মুথে। প্রসিদ্ধ রাউপসেনিয় হ্ত্বে এই প্রকারের নাটা- 
ৰ্িধির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মহাকীরের জীবন চরিতও নাট্যাভিনয়ের 
আকারে পরিবেশিত হু'ত। বাউপসেনিয় শ্ত্তের এই বিবরণ থেকে সে 
সময়ের নাট্যরীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখিত হতে নাট্যাভিনয়ের 
যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হু'লো-দেবকুমার এবং ফেরকুমারীর! মিলে। 
মৃহাবীরের জীবনের বিভিন্ন ঘটন1, যেমন-_দেবলোকে মহাবীর, অবতার, 
গর্ভ-পরিবর্তন, জন্ম, অভিষেক, বাল্যাবস্থী, কৈশোর, যৌবন, কাঁমভোগ, নিক্ষমণ, 
তপোশ্চরণ, জানোৎ্পাদন, তীর্থ পরিবর্তন, পরি-নির্বাণ প্রভৃতি লীল। প্রদর্শন 
করে। এই লীলাভিনয়ে এই প্রকারের নাট্যবিধি প্রয়োগ করাহয়। এই 
নাট্যাভিনয়ে তত, বিতত, ধন, মুধির--এই চার প্রকারের বাগ; উৎক্ষিগ্, 
পারদাস্ত, মাদায় রচিত-_-এই চার প্রকারের গীত; উঞ্চিত, রিমিত, আরঘট 
মসৌল-_এই চতুবিধ নাট্য এবং দাষ্টস্ভিক, প্রাপ্যস্তিক,$সামান্যত বিনিপাত ও. 
লোকমধ্যাৰনাতি-_-এই চতুবিধ অভিনয়ের সাহায্যে দেবকুমার ও দেবকুমারীরা 
ঘর্শকদেক্স রূসমগ্র করে ভুলতে সমর্থ হয় । 

উপরের আলোচন। থেকে স্পষ্ট হঃয়ে ওঠে যে উদ্ধৰকাল থেকে নাটাশাঙ্ের 
বচন! কালাবধি ভারতীয় লোকনাটোর ধার। অব্যাহত থাকে । আর ভরত 


৩ ভারতের লোকনাট্য 


এই এঁতিহ্বাহী লোকনাট্যকে আধার রূপে গ্রহণ করেন এবং প্রণয়ন করেন 
নাটাশাস্্র। তারপর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে লিখিত সংস্কত নাটকের 
ধারা1। সে ইতিহাস আমাদের অজানা! বা এই আলোচনার অস্তন্কক্তি নয় । 
যাইহোক, সংস্তুত নাটকের ফুগে চিরস্তনী লোকনাট্যের ধার) কিন্ত স্তিমিত 
হয়ে যায়নি। বরং সংস্কৃত নাট্যধারারই সমান্তরালে জনজীবনে বেশ গতিশীল 
ছিল। ভরতের ভাষায় নাটকের -এই ধার লোকধর্মী রূপে আখ্যাত। 
এই ধারার প্রতি ভরত যে ৰেশ আস্থাশীল ছিলেন, তা বোঝা যার যথন তিনি 
অভিন্দেতার্দের প্রয়োজনে লোকধমিতার দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে 
নাট্যশাস্্কারর। লোকধমী নাট্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারেন নি। 
নাট্যশাস্ত্রমূহে তাই লোকধমী নাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 

নাট্যশান্ত্রে বণিত প্রথম নাট্যাভিনম্বকে ডঃ সতোঙ্্র লোৌকনাট্য ব'লে মনে 
করেন । কেননা দ্েবাহ্থর সংগ্রামের কোনো বরচগ্মিতার উল্লেখ নেই। 
লোকনাটক ৭ সাধারণতঃ কোনে। একক ব্যক্তির বচন। নয় । তাছাড। দেবান্থর 
সংগ্রাম অভিনীত হ'য়েছিল উন্মুক্ত মঞ্চে । আব ভরত যে দশব্পকের বর্ণন! 
দিয়েছেন তারমধ্যে অন্থতম প্রহসন এবং ভানকে ডঃ তংর্থ পোকনাটা ব'লে 
চিহ্ছত করেছেন। 

যাইহোক, এ বিষয়ে কোনে। মতবিরোধ প্রায় নেই বললেই চলে যে সংস্কৃত 
নাটক ছিলো সমাজের উচ্চস্তবের মানুষেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম । ফলে সাধায়ণ 
মান্য ছিলো এর রূসরাজত্বের বাইরে । কিন্তু নাট্যশাস্ত্র সমূহে ঘে উপরূপকের 
উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়1 যায়ঃ তার বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা 
ছিলো সাধারণ মানুষেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম । তাছাড। উপর্পকগুলির 
কাহিনী পৌরাণিক ও ভাষা প্রাকৃত এবং এগুলিতে নৃত্য ও সঙ্গ তেরই 
প্রাধান্য । উপরূপকগ্চলির কোনে নিদর্শন প্রায় নেই বললেই চলে । রূপক 
সমবকারেরও “দেবাসথর সংগ্রাম ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো নজির এখনো অন্থপলঙ্ধ ! 
এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীনতম বূপক সমবকার বা উপরূপক- 
গুলি ছিল মূলতঃ লোকধমী নাটক। তাহ সংস্কৃত নাট্যকারর1 এগুলির রচনার 
তেমন কোনো ডৎত্পাহু বোধ করেন নি। এমন কি হ্বয়ং ভরত ন্বতন্ত্রপে 
কোনে উপব্ূপকের পরিচয় দেননি, তবে বিতিম্ন আলোচন। প্রসঙ্গে ১৫ প্রকার 
উপরুপকের কেবল উল্লেখ করেছেন মাত্র । এ থেকে অন্যান করা যেতে 
পারে_-পরবতী কালের শাস্কাররা ষে উপরপকের পরিচয় দিয়েছেন, তা 
অভ্ভবতঃ জনজীবনে প্রচলিত নাট্যের উল্লেখ করার প্রয়োজন থেকেই। 

দশবূপকের টাকাকার ধণিক সাত প্রকারের উপর্পকের উল্লেখ ক'রেছেন। 
অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায় স্বত প্রকার উপরূপকের উল্লেখ। আর নাট্য দর্পন 
গু ভাবপ্রকাশে উপব্পকের্‌ উল্লেখ করা হছ়েছে মাত্র । তবে সাহিত্যন্বর্পণে 


প্রগতি ঙ১ 


বিবৃত ১৮ প্রকারের উপরূপককে সকলে প্রামাণ্যকপে শ্বীকার করে নিয়েছেন । 
এই উপরূপকগুণি হ'লো--(১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোঠী, (৪) স্টক, 
(৫) নাট্যরাসক, ৬) প্রস্থানক, (৭) উল্লপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেক্ষানক, 
€১*) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শুগদ্দিত, €১৩) শিল্পক, (১৪) বিলামিকা, 
(১৫) ছুর্ভলিক, (১৬) প্রকরশিকা, (১৭) হলিলক এবং (১৮) ভাপিক1। এগুলির 
মধ্যে নাট্যরাক, রাসক, হলিসক এবং ভাণিক! মধাধুগে প্রচলিত বাস, চর্চরী, 
ফাও প্রভৃতি নাট্যরূপের পূর্বস্থরী ! যাইহোক, নাট্যশাস্ত্রে স্বান ক'রে নেওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করার কারণে উপরূপকগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে লোকনাটা না 
ৰলে লোকনাট্যের পধায়ভূক্ত মনে করাটাই অধিকতর ধুক্কিযুক্ত বলে 
মনে হয়। 

যাইহোক, নাট্যশাস্ত্র বচনার কাল থেকে: কিংব! তারও কিছু আগে থেকে, 
চতুর্দশ শত্যব্বী অবধি অবাহত থাকে লিখিত সংস্কৃত নাটকের ধারা । আর 
একথাও নিশ্চিতরূপে বলা যাক্স যে, অশ্বঘোষ' ভাল, কালিদাস, শবদ্রক, বিশাখদত্ 
প্রীহর্ধ, ভবভুতি, দিঙনাগ এবং ভট্টনারায়ণ সে ধারাকে অব্যাহত এবং বেগবান 
রেখেছিলেন | কিন্তু মুরারী, রাজশেখর, ক্ষেমেশ্বব দামোদর (মিশ্র ) 'এবং 
কষ্ণমিশ্রের সময় সে ধার] ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে। কেননা এদের 
নাটকে কাধ অপেক্ষা কাব্যের, সমাজসত্য অপেক্ষা আদ্শবোধের, উল্লাম 
অপেক্ষা উপর্দেশের এবং মঞ্চোপস্থাপনা অপেক্ষা বর্ণনার প্রাধান্ত দেখা গেল। 
আমরা জানি সংস্কৃত নাটক ছিলো বাজন্যসংস্কতিরই ধারক-বাহুক এবং প্রচারক । 
ফলে অষ্টম শতাব্দীতে হর্ধবর্ধনের পর রাজতন্ত্রের ক্ষসিঞ্ুতার কারণে সংস্কত 
নাটকের ধাবাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আলে । কেননা সাধারণ মানুষ 
প্রথমাবধি ছিলো এর রলরাজত্ের বাইবে _-মুখ্যতঃ এর ভাষার কারণে এবং 
গৌণতঃ এব প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্তে। ফলে সংস্কত ভাষার অনুরূপে সোনার 
€ মাটির নয়) সংস্কত নাটকও ভারতের শিষ্ট জগত থেকে বিদায় নিতে থাকে 
এবং ত্রয্বোদশ-চতুর্দশ শতান্ধীতে এনে বিদায় নেয়ও। 

অন্যদিকে অশ্বত্রজে উদ্ভৃত নাটকের ধারা চোখের জল পায়ে ফেলে 
রাজতন্ত্রের বনিয়া্ শক্ত করেছিলে যারা-_-তাদের হৃথ-ছঃখ হালি কাকার 
জীবনক্দে হ'য়ে ততঃ বহতা রইলো । নাট্যের এই ধারা শুকায় না কখনে!। 
জনজীবনে তা ব্যাপ্ত থাকেই, কোনে। রাজাশ্রয় বা পণ্ডিতী ব্যাকরণের প্রত্যাশা 
ন1কবেই। জনমানসের বিস্তৃত ভূমিতে তার স্বচ্ছন্দ বিহার। আপন অস্তিত্ব 
ঘোষণার ছেলেমাহুধী স্বতাবও নেই তার। সমাজের অন্তঃপ্রবাহী হয়ে, 
খাকাতেই ষেন তার অধিকতর স্থখ। কিন্তু কখনে! কখনো সমাজের 
তথাকথিত উচ্ন্তরের শিক্ষিত মানুষের দৃি যায় এদিকে । আপন শ্বার্থরক্ষায়, 
উপকরণ সংগ্রহের তাগাদায় তার। সাহায্যের জন্থ হাত বাড়ায় জনমানসের এই 


৩ই ভারতের লোকনাট্য 


জীবনবেদ্ধের দ্বিকে। লোকনাটা ম্বভাবে উদ্ধার, সাধারণ মাহছষকে হতাশ 
করার প্রক্কতি নয় তার। নয় যে তার প্রথম নজির বৈদিক সংবাদ-মৃক্কগুলি» 
দ্বিতীয় নজির সংস্কত নাটক, তৃতীয় নজির মধ্যযুগের লোকনাট্য আর চতুর্থ 
নজির আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার । লোকনাট্যের লোকধণ্সিতায় “বিকৃত- 
ঘতাব'-এর আধিক্য এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয়বীতির প্রভাবের দরুণ 
কালক্রমে আপন শ্বভাৰ-বিব্ষন্ধ এক ব্ধঢতা লোকনাট্যের অঙ্গসৌষ্ঠৰ বৃদ্ধি করায় 
অনেকে একে পরস্পরাশীল নাট্য ব! শ্রাভিশনাল থিয়েটার বলার পক্ষপাতী । 
কিন্ত লোকনাট্যের অন্ুন্ধদপে লোকনাট্যের আলোচনায়ও বৈয়াকরণিকদের বৰ 
ব্যাকরণের রুক্তচক্ষকে অগ্রাহথ করে এই ভ্রািশনাল থিয়েটার সমগ্র ভারতবাসীরু, 
কাছে লোকনাটা নামেই পরিচিত । ফলে জনজীবনের অন্তরূপে জনমানসের 
জীবনবেদ লোকনাট্য৪ ফুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পৰিৰর্তনীয় একথ। মনে রেখে 
একে লোকনাট্য বলাই অধিকতর সঙ্গত ৰলে মনে হয়। যাইহোক, নৰোন্ভুত 
লামস্ভবাঙ্গের সাহাধ্যার্থে কিংব। নিজেদের ধর্ষ-প্রচারেন্ব হ্বিধার্থে বৈষৰ প্রস্থুরাও 
যখন সাহায্যের জন্ত হাত বাড়ালেন, স্খন ম্বভাব-উদ্দার আমাদের লোকনাট্য; 
(সংস্কত নাট্যের ক্ষয়িঞ্ণতার যুগে ভারতের জনপ্রিয়তর লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির 
মধ্যে সঙ্গীতক, ছায়াপুভুল নাট্য, মহাকাব্য ও গাথার গান, পট” স্থিরমৃক্ঠ, 
শোভাযাত্রা এবং স্থাঙ্গ বা সং অন্যতম )--ও তার অতুল এরশ্বর্ঘভাগ্ডার উজাড় 
ক'রে দিলো তাদের হাতে । নতুন ব্ূপে আমাদের লোকনাট্য এগিয়ে এলে! 
ভারতীয় নাট্যের একেৰারে প্রথম সারিতে এবং সেই সময় থেকেই অস্ভাবধি 
(মধ ইংরেজ আমলে বিদেশী প্রভাৰে গড়ে ওঠা প্রসেনীয়াম থিয়েটার বাঁ 
নাগরনাট্যের সমান্তরালে প্রবাহিত হ'য়ে স্বাধীনতা লাভের পর নাগবনাট্যকে 
ভীষণভাৰে প্রভাবিত ক'রে ) আপামর ভারতবাসীর নাট্য-পিপাস! চরিতার্থ 
ক'রে চলেছে । অবশ্য আমাদের লোৌকনাটেয লিখিত ধারার কোনে! চল ন! 
থাকায়, কোনে প্রাদেশিক ভাষার সুস্পষ্ট বিকাশ ন! ঘটাক্স এবং নৰাবী তখ তে 
আৰাঁ-ফাসী র প্রাধান্য থাকার আমাদের লোকলাট্যের লরৰ আত্মগ্রকাশে 
কিছুট৷ সময় লেগেছিলো । 
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ভাওয়াই 


ভাওয়াই মহাত্ম। গান্ধীর জন্মভূমি গুজরাতের লোকনাট্য। বক্ষণশীল 
আচারনিষ্ঠ ও নিবৃত্তিমার্গী গুজর!তীর। তাদের তীক্ষ বাবণায়িক বুদ্ধির জন্থ 
বিখ্যাত। বশ্বাইয়ের বড় বড় শিল্পোস্োগ--এমনকি আমেদাবাদের অধিকাংশ 
স্তাকলের মালিক এরাই । তবুও উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত গুজরাতীদের জীবন অতিশয় 
সাদামাটা, ফলে বৈচিত্র্যহীন ! অন্যদিকে ক্ষক থেকে শুরু করে গ্র।মের কামার, 
কুমোর তাতী ও অন্তান্ত লোকশিল্পী অবধি সব নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যেমন 
রঙিন, তাদের শিল্পচর্চাও তেমনি বর্দীচ এবং সমৃদ্ধ । | 

সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে ই গুজরাতে শক্তি আন্দোলনের জোয়ার আসে। 
তাই স্মগ্র ভারতে কালীর যে নয়টি বিখ্যাত তীর্ঘক্ষেত্র। গড়ে ওঠে তারমধ্যে 
তিনটি এই গুজজরাতেই। এগুলি হলো! পাওয়াগড়ের' মহাকালী, -উত্তর -গুক্গরাতের 
বহুচারাজী এবং আরাম্মরের অন্ব।। শক্তি আন্দোলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ 
নৰম শতাব্দীতেই গুজরাতে বামাচারী আন্দোলনও শুরু হ'য়ে যার। বামমাগী 
সাধুসস্তেরা! তখন বিভিন্ন লৰ বিকৃত পথে মোক্ষলাভের- চেষ্ট। ক'রতে থাকেন, 
এবা বিশ্বাম করতেন যে কেবগমাত্র যৌনতার পথেই আধ্যাম্িক আনন্দলাভ 
সম্ভব এবং যৌন-আনন্দের. পূর্ণ-তৃপ্তির; মাধামেই "কেবলমাত্র কামজ প্রবৃতি দূর 
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করা যায়। বলা যেতে পারে এরই প্রতিত্রিয়ায়, আচারনিষ্ঠ জৈনধর্মের এবং 
ভক্তিপূরক বৈষ্বধর্ণের পুনরাবির্ভাব । গুজরাতে শোলাক্কি বংশের ব্াঁজত্ব 
চলে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত । এই বংশেরই বাজ পিদ্ধরাজ ছিলেন অহিংসা 
ও নির।মিষ ভোজনের এক উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা । এইভাবেই সেই মধাযুগ 
থেকে অগ্ভাবধি গুজরাতের সমাজ জীবনে ছুটি ধারা চলে আগছে। একটি ধারার 
আছে সমাজের উ চুস্তরের মানুধ-_যার1 অতিমাত্রায় ফ্যাসান-ছুরস্ত এবং অহিংস 
ও আচার ষ্টার প্রবস্তী। আর অন্য ধাবায় আছে গুর্জরাতের নিমিত্ত 
সাধারণ মান্ধষ-_যারা কেবলমাত্র শক্তির দেবী অস্থামাতার পৃজে! করে সমস্ত 
প্রকাবের গৌড়ামি ও আচার নিষ্ঠাকে হেলায় তুচ্ছ করার শক্তি আহরণ করে। 

দশহারার আগেই গুক্জরাঁতে যে নবরাল্রোৎ্সব পালিত হয় তাতে বেশ 
ধুমধাম করেই পরিবেশিত হয় ভাওয়াই। পরিবেশিত হয় অস্বামাতার সম্মুখে । 
ভাওয়াই অভিনেতাদের দুঢ-বিশ্বা এই অভিনয়াহুষ্ঠ'নে শক্তিদেবী নিজেই 
সশরীরে উপস্থিত থাকেন। এই ভাওয়াই-এর আত্ম প্রকাশ ঘটে পঞ্চদশ 
শতাববীতে । তবে তার বু আগে থেকেই বিভিন্ন সব উত্থান-পতনের মধ্াদি়ে 
ভাওয়াই তাব্র বর্তমান বূপলাভ ক'রেছিল। ভাওয়াইকে ভালোভাবে জানতে 
গেলে তার সেই উত্থান পতনের ইতিহাস জান। অতি আবশ্যক । 

্রয়ে[দশ শতাব্দীতে ভাষা! হিসেবে গুজরাতী তার শ্বতন্ত্র রূপলাভ করে। 
আরো পেছনের দিকে দৃহ্টি দিলে দেখা যায় যে ষষ্ট থেকে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী 
অবধি ভাষার ছুটি ভিন্ন ধারা প্রবাহিত। একটি সংগ্কতের অন্যটি বিভিন্ন 
উপজাতীয় ভাষার সমন্বয়ে বিকশিত দেশীয় ভাষাসমুহের যা পরবর্তীকালে 
অপত্রংশের চেহারা নেয় । ভোজ, হেমচন্দ্র, সোমেশ্বব প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যিক 
ছাঁডাও এই সময়ের গুল্তরাঁতে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন জৈন লাছিতাকের আবির্ভাব 
ঘটে। ফলে জন এঁতিহ্হোর স্থতিরেশ বহন ক'রে জন্ম নেয় রাপক ও রাস। 
আর ছ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত শৈলচচ্ছ্ের ভারতেশ্বর বাহুবলী রাসো' এবং 
চতুর্দশ শতান্খাতে তরুণপ্রভার কৃতি-সমূহতো গুঙ্জরাতী সাহিতোর আদি- 
পরবে” নঙ্গি ১1 | 

অবশ রাস এখানে বেশ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উপরস্ত আভীর 
সরভাট বুঝি প্রভৃতি উপজাতির লোকের1ও বাখালরাজা হিসেবে শ্রীকফের পুজো! 
করুত। বাসের অনেক গীতিকবিত। তাই শৌরসেনী প্রাকতের প্রত্যক্ষ 
অবদীন। এই সময়ে ছুই ধরনের রাস প্রচলিত ছিল । একটি হ'ল হাত-তালি 
সহ নৃত্যের “সালারাস', অন্তটি লঠিসহ নৃত্যের “লকুটারান' । এই সময়েই এখানে 
শ্তিদেবী অস্বা বা অন্থিকার আরতি হিসেবে “গরবী' নামে মাটির ঘট ব। তিনফুট 
উচু কাঠের একটি কাঠামো ঘিরে “গরবী' ৰা "গরুবা' নৃত্যেরও প্রচলন ছিল। 
এইনৃত্য ণয়দিনের 'নবরাত্রি' উৎসবেরও একটি অঙ্গবিশেষ। চাধ-বাঁস ব। 
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খম়ার আচার পালনের দ্দিক থেকে এই উৎনবের এক উল্লেখযোগ্য স্ূমিক। ছিল 
এবং আজও আঁছে। 

দ্বেশীতাষ! সমৃছের বিকাশ, আভীরদের হবার! কৃষ্ণ সংস্কতিত হ্বীকরণ এব" 
গরবী উৎসবের প্রচলন _-এ সমস্তই এক শ্রেণীর উন্নত সাহিতোর ক্রমবিকাশে 
সাহায্য করেন্ছিল--যা বাস বা রাসক ব। বরাসো বা ফাগু নামে পর্রিচিত হয় । 
চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই আবার রাস শব্দের অর্থান্ষঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটে যাঃ 
হরিবংশ অথবা ভাগবত পুরাণে যে বাস তা জধুমাত্র নৃত (ব1 বিশ্ঞবনৃত )৯ 
ছিল ন;, ছিল একশ্রেণীর ছন্দবন্ধ বর্ণনাত্বক আঙখাগ্সিক বিশেষ । তখন এতে 
প্রফুক হ'ত দোহা, চৌপাই প্রতৃতি অপত্রংশের ছন্দ। . দোহা এবং চৌশাহ 
আবার দৈশী বাগ সঙ্গীতেরও উপযোগী বাহছন। সঙ্গীত-শান্্-সধুহে বিশেষ 
ক'রে শাঙ্গদেবের “সঙক্গীত-রত্বীকর'-এ এই শ্রেণীর বাগণঙ্গীতের অন্ধশ্থ 
উল্লেখ আছে। 

শুদ্ববৃত্ত থেকে বর্ণনাম্লক গেয়-নাট্যে বাদের রূপান্তরের সঙ্গে সংস্কত 
নাটকে কথ্য থেকে গেয় শব্দে অধিক গুরুত্বারোপের একটি প্রক্রিপ্নাগত সাদৃশ্ঠ 
মছে। কালিদাপ থেকে বাজশেখরের নাটকে এই পরিবর্তন ম্পই হয়ে উঠেছে 
বলাবাছলা গীত-গোবিন্দ এবং প্রবন্ধ এই প্রক্রিয়ায় শক্তি জুগয়েছিল। আর 
তাই এই সময়েই বাগ ও তালের ব্যবহার ভারতীয় সাহিতোর শন্যতম চারিতা 
বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। 

এই সৰ কারণেই বাসক এবং ফাগু চতুর্দশ শতাব্দীর অ.গেই ক্রেন এবং 
ইন্দু সাহিত ও সঙ্গতের অন্ততম আশ্রন্গ বা আঙ্গিক হয়ে ওঠে। চত্ুদশ-পঞথাদ 
পত]বদীতে লেখ। লোমহ্ন্দরের বঙ্গসাগর নেমিফাণ্ড এবং পঞ্ধশ শতাব্দীতে 
বসস্ত বিলাস" এই'ধারার উল্লেখযোগ্য নজির । “বসন্ত-বিলা' গীতগোবিন্দেরু 
মন্ছলরণে লেখা হ'লেও স্পই কামদ-প্রতিবিত্ব রচনায় ত। গীঠগোবিন্দকেও 
মৃতিক্রম ক'রে গেছে। ফূলে এটিও পরবর্তীকালের অনেক নাহ্ত্া-কতির 
মংপ্ররণা হয়ে ওঠে । এ বিষয়ে অবশ্রা সটখাবির' ফাণগুরও উল্লেধ কর! 
যেতে পাবে। 

কিন্তু রানক, বাম ও ফাগুর কাবাঙীতিরূপ অনেক পরেন সন্্ানার বেশিদিন 
ভালো! লাগেনি । তখন তার৷ প্রচলন ক'রলেন গন্ভের। তাই গর্দোই লেখ। 
হ'ল 'কথা”। কথাসাহিতোর জনপ্রিম্বতার দরুণ অচিরেই গা-স্যহিত্য বেশ 
বস্তার লাভ করল, অবথপ্রভা ও সোমশক্কর এই বীতিরও অন্ততম লেখক । 
বিভিক্প সব উৎস থেকে কথা সাহিতোর উপকরণ সংগ্রহ করা হ'তে থাকলেও 
শেষপর্যন্ত কিন্ত এতিহাসিক চবিত্রই 'কথা'-র প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে । 

দর্থাৎ পঞ্চদশ শতান্বীর গুঙ্গরাতে নাট্যলহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার 
এমনকি এক ধরণের গাথা কাব্যের ৰা বীর গাথারও প্রচলন ছিল। চতুর্দশ 
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শতাব্দীর রণমলটাদ এবং কাস্থাড়দ-প্রবন্ধ এবং সপ্তদশ শতান্বীর বিনয়সেনের 
“রেবস্তগিবি বাহ্' ও গঙ্গাবিজয়ের 'কুহ্মশ্ররাম বীরত্বব্যঞক এঁতিহাঁসিক কাহিনী 
নির্ভর এই শ্রেণীর গাথ! বাহিত প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। এগুলি অবশ্তট গীত না 
হ'য়ে আবৃত্ত হ'ত। 

সাহিতোর এই সংক্ষি ইতিহাস বিভিষ্ন সব অভিযান এবং ফুন্ধ-বিগ্রছে 
পরিপূর্ণ গুজরাতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত । সোমনাথ 
মন্দির লুঠন, স্বলতানী সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্ত আরে! মব ঘটনা আজ 
ভারতেতিহাসের উল্লেখযোগা বিষয় । তবুও একথ। ল্মরণযোগ্য যে গুজরাতের 
শিল্প-_-বিশেষ ক'রে সাহিত্য, মিনিয়েচার পেন্টি, এবং নাটোর প্রচার-প্রতিষ্ঠা 
এই রাজনৈতিক উতথানপতনের ফুগে। ঘষে কোনো শিল্পকর্ম সাধারণভাবে 
তার সময়কে প্রকাশ করে- যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হ'তে পারে তা অতীতেরই 
প্রতিবিদ্বমাত্র। আর তাই প্রচলিত রাপকারদির আধারে বিধৃত হয়েও গুক্গরাতী- 
নাট্য এই সময়ের সামাজিক ঘটন! ও এঁতিহাপিক চরিত্র তার সামাঁঞ্জিক 
বাস্তবতা নিয়ে উপস্থাপিত হ'তে থাকে । ইতিমধ্যে আবার গুজরাতে আসর 
জমিয়ে ফেলে ভক্তি-সংস্কতি । আর মে আসবে অবতীর্ণ হ'লেন নরমিংহ মেহতা, 
ভলোন এবং আখোর মত সম্ভকবি ও গায়কেরা। এঁরা .পৌরানিক কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে পৌছে দিলেন নতুন ফুগের বাণী । 

নতুন এই যুগটাকে সম্পূর্ণভাবে ধরার এঁকাস্তিক বাসন নিয়ে ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের মত গরজরাতেও বিভিম্ন সব রীতি-পদ্ধতি স্বীকার ক'রে পুরনো 
আঙ্গিক বদলে দিয়ে নতুন আঙ্গিক স্থির প্রচেষ্টা চলেছিল-_যা৷ উনবিংশ শতাব্দী 
অবধি সমান সক্রিয়তায় অব্যাহত থাকে । ভলোন ছিলেন এই নতুন পথের প্রধান 
পথিক । তীর সমস্ত রচনায় তাই পুরুনে! বিষয় ও আঙ্গিকে নতুনের ছোক়্াচ 
উপলব্ধ হয়। বিষয়গতভাবে মহাভারত ও কৃষ্চচরিতের দ্বারস্থ হওয়া সত্তেও 
কষ্চবিত্রের বর্ণনায় তিনি ম্ছছন্দে গরবীর ব্যবহার ক'বেছেন। মীরাবাঈ, 
নরনিংহ মেছতা এবং আরে অনেক সম্ভকবি তাঁরই পদ্থীক্ক অন্থদরণ ক'রেছিলেন । 

ভাওয়াইকে সম্যকরূপে বুঝতে গেলে গুক্ররাতী সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়ট্রকুর বিশেষ প্রয়োজন? অবশ্তট আজ আর এ দুয়ের মধ্যে কোনা 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কোনোর্দিন ছিল বলেও মনে হয় না। উপবন্ত ভাওয়াই 
অ।অ তথাঁকধিত নিষ়শ্রেণীর ভাওয়াইয়াদের দ্বারাই সংরক্ষিত, ফলে বিশুদ্ধ 
লোকনাট্য রূপে শ্রীকৃত। আঁসলে লিখিত প্রমাণীদির এবং এমনকি এই 
শতাবীর পাঁচের দশক অবধিও নাগরিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এই ধারণার 
ও অবস্থার কৃষ্টি হয়েছে । তবুও মন্দির, বিদগ্ধ সামাজিক ও নাট্যলাছিত্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন এই লাটো সংস্কত নাট এবং রাল, রাসক ও ফাগুর অনেক উপকরণ 
আজও উপলৰ হয় । তবে এই সব বিচ্ছিন্নতায় এবং পৌরানিক বিষয়ের প্রতি 


ভাওয়াই ও৭ 


অনীহায় ভাওয়াইএর এক নিজন্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। 

প্রচলিত কাহিনী অন্থুলারে গুজরাতে ভাওয়াই-এর আষ্টা হলেন মেহমান! 
জিলার উবার ওদীচ্য ব্রা্ষণ অসিত বা অসাহিত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগায হে 
গুজরাতী ব্রাক্ষণরা চুরাশিটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত! যাইহোক, অদাহিত 
সিধপুরের এক মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত দর্শনার্থীদের ধর্মগ্রস্থ ও তার ব্যাখা! গান 
ক'রে শোনাতেন। কিন্তু অকম্মাৎ একটি ঘটনায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক 
নাট্যন্ষপের অঙ্টা হ'য়ে ওঠেন । ঘটনাটি হ'লেো।--এক মুসলিম-রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিবেশী 
গ্রামের মোড়ল এক কনবী হেমান! প্যাটেলের মেমে গঙ্গাকে জোর ক'রে ধরে 
নিয়ে যায়। এতে গ্রামবালীরা খুবই থেপে যায় কিন্ত ভয়ে গঙ্গাকে উদ্ধাহ 
ক'রে আনার কোনে চেষ্টাই করেনা! । ঘটনা শুনে অসাহিত সেই মুসলিম- 
প্রধানের বাড়ি গিয়ে তাকে গান শুনিয়ে খুশি করেন এবং গঙ্কাকে নিজের 
মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে ফেরত চাঁন। গঙ্গ। সত্যি সত্যিই অসাহিতের মেয়ে 
কিনা তা পরীক্ষা করার জন্তে সেই মুসলিম প্রধান গঙ্গার সঙ্গে একই থালায় 
অনাহিতকে খেতে দেয়--কেননা! সে জানত কোনে। ব্রাঙ্ষণই কনবী্দের 
ময়ের সাথে একথালায় আহার করে না। অসাহিত কিন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হ'লেন। নিঃসংকোচে তিনি গঙ্গার সঙ্গে এক থালায় ভাত খেলেন। গঙ্গা 
মুক্ত হ'লে! । বিজয়ী অদাহিত গঙ্গাকে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। কিন্তু কনবী- 
কন্যার সাথে একই থালায় আহাব করার জন্ত্ে ব্রাহ্ষণরা তাকে সমাজচাত করে। 
দ্বভাঁবতঃই অসাহিত ব্রাহ্মণদের ওপর দারুণভাবে ক্রুদ্ধ হন এবং তিন ছেলেকে 
সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন । সম্প্রদ্দায়্্যত অসাহিত মনোস্থির করলেন যে 
গান ও অভিনয়কে পেশা ক'রেই জীবিক। নির্বাহ করবেন । ফলে নিজস্ব পেশার 
তাগিদেই অসাহিত বেশকিছু বেশ' বচন] ক্বলেন । রচনা! করলেন সামাজিক 
অবিচার, ধর্ধের নামে ভগ্ডামি এবং অসার ছুৎ্মা্গা বর্ণভ্দে প্রথাকে ব্যঙ্গ 
বিদ্রূপ করে। 

কৃতজ্ঞ গঙ্গার বাবা অসাহিতের খণ শোধকরার জন্তে এই বলে প্রতিজ্ঞা 
কৰেন ঘে অসাহিত বা তীর ছেলের যে গ্রামেই অভিনয় করতে যান না কেন, 
সেখ'নকার গ্রামপ্রধাঁন তাদের যথাসধা সাহায্য করবেন। গঙ্গার বাবা নিজে 
ছিলেন একজন গ্রীর্শ প্রধান ।' তাঁই আজও গুজরাতের গ্রাম-প্রধানরা তাদের 
এক পূর্বস্থব্ির প্রতিশ্রুতি বক্ষায় যথেষ্ট যত্ববান । সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের 
বিশেষ করে ব্রাক্ষপদ্ধের ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা সত্বেও অসাহিত যে সম্মানের সঙ্গে 
ভাওয়াই অভিনয় ক'রতে পেরেছিলেন তা প্রধানতঃ এই গ্রাম-প্রধানদেরই ঘত্ুবান 
পৃষ্ট-পোষকতায়। আর এর জন্যে অসাছিতের তিন ছেলে রাম, রতনলাল ও 
মন্নলাল কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্ুখীন না হ'য়ে অতি শ্বচ্ছন্দে বাবার পথ 
অন্থলবণ ক'রে ষেতে পেরেছিলেন । অপাহিতের ছেলের! তবগাল নামে পরিচিত 


৩৮ ভারতের লোকনাট্য 


হন। তরগালার অর্থ তিনটি পরিবার । আজ অবশ অসাহিতের বংশধরেরাই 
“তরগালা জাতি" হিলেবে পরিচিত । তরুগাল! জাতি আজ আবার ভোজক, 
নায়ক, ভাওয়াইয়। গ্রত্ৃতি উপগোষ্টিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। ভোজকর। অবন্ঠ 
কখনে। কখনে। নিজে দর ব্যাস বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে ! আর ভাওয়াইয়ার! 
১* থেকে ১৫ জনের ( তবে সাধারণতঃ ১৪ জনের ) এক একটি দলে বিতক্ 
হ'য়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ভাওয়াই প্রদর্শন ক'রে বেড়ায় । দলের প্রধান বা 
দলপতি হচ্ছেন নায়ক । তিনি একাধারে পরিচালক এবং মঞ্চাধ্যক্ষ। বিডির 
গ্রামে ভাওয়াই প্রার্শন ক'বে বেড়ানোর অন্থমতি-পত্রটিও তার নামেই । খাকিদের 
মধ্যে কয়েকজন পুরুষ চরিত্রের অভিনেতা-_এরা। “বেশগর' এবং “বেশাচারধ' এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত । যিনি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি বেশগর এবং 
সহনায়ক চরিত্রে পদ্বানকারীকে বল! হয় বেশাচার্ধ। কয়েকজন আবার থাকেন 
লারী-চরিত্রে ক্বপদান করার জন্ত। এই নাঁরী-চবিক্রাভিনেতাঁদের বল! হয় 
কাঞ্চালরিয়া। আর থাকে বিছুষক বা ভাড়। ভাওয়াই এর পরিভাষায় এর! 
হলো রঙ্গলো। আলোর জোগানদারকে বল হয় মশালচী। দলে আবে! 
থাকে কয়েকজন যস্ত্রী এবং গায়ক | এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও অভিনেতাদের 
নিয়ে গঠিত ভাওয়াই-এর দ্বলগুলি সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এই ছয়মাস ভাওয়াই 
প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়। রীতি অন্থলাবে এই ছযনমান দলের সকলেই ব্রক্ষচর্য 
পালন করে । কেনন। এদের ধারণ! নাবী সংসর্গ সুষ্ঠভাবে ভাওয়।ই প্রদর্শনের 
পরিপন্থী । প্রদঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় কুস্তীগীরবাও অন্ব্ূপ ধারণ! 
পোষণ ক'রে থাকে । সে যাইছোক, গ্রামপ্রধান ও গ্রামবাসীর সযত্ব পৃষ্ঠপোষকতায় 
ভাওয়াইয়ার] এখনে বেশ বহাল তবীয়তে টিকে আছে। অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে যে, 
ভাওয়াই-এর প্রতিষ্ঠায় অলাহিতের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিল্প-গ্রতিভা যেমন দায়ী 
তেমনি ভাওয়াই-এর প্রচারে ও সংরক্ষণে গুজরাতের গ্রাম-প্রধানদের দায়ও সমান 
শহ্ধায় স্বীকৃত । 

গুজরাত থেকে যেঘব লোক রাজস্থান ও মালওয়ার় আসে, মৃখ্যত তারাই 
দুর-্দূরাস্তে ভাওয়াই-এর প্রসাব ঘটাত্ম। কিন্তু ভারতীক্স লৌক-সংস্কৃতির একজন 
উল্লেখযোগ্য গবেষক--দেবীলাল সামর মনে করেন যে রাজস্থান ও মালওয়াতেই 
ভাওয়াই-এব উৎপত্তি । এ প্রলঙ্ষে তিনি একটি কাছিনীবরুও উল্লেখ করেছেন । 
কাহিনীটি হ'লে?--“আজ থেকে প্রায় চারশো! বছর আগে বাঁজস্থানের গ্রাযদেশে 
সাম্প্রদায়িকতা চূড়ান্ত কূপ ধারণ করে। ধনী-নির্ধন সম্পর্কের ফারাক-_-আসমান 
জমিন হ'য়ে ওঠে, পারিবারিক জীবনেও দেখা দ্বেয় চরম বিশৃঙ্ঘল। । ফলে শিল্প 
হয়ে ওঠে ব্যানিচার ও বিলান্ব্যমনের উপকরণ । আর তার ফলে সমাজের 
উচ্ঝেপীর মান্ধষ একে তিরস্কারযোগা বলে মনে করতে থাকে । তবে এ 
সম্পর্কে বাজপুত--বিশেষ কৰে জাঠদের ধারণাটা ছিল একটু অন্তধরনের | ঠিক 


ভাওয়াই ৩৯ 


উনবিংশ শতাব্বীর শেষপাদের বাঙালীর মতই এরাও মনে ক'রত--*অভিনযু 
কস্ভু নিন্দনীয় নক, শিল্পার ভাজন শুধু অভিনেতা জন।” আবার এদেরই একজন 
নাগাজী ছিলেন কিন্ত একেবারেই ভিরূধরুনের . মানুষ । তার বাড়ি ছিল 
বাজস্বানের ককড়ী গ্রামে । ছেলেবেলা থেকেই নাঁচগানের প্রতি ছিল তাঁর 
আন্তত্নিক ঝৌক। জাঠেদেনু এটা পহন্দ হঙ্ছনি। তাই তারা মাল বর্শা! "ও 
ভূঙ্গল সহ নাগাজীকে তাদের সম্প্রদায় থেকে বার করে দেয় । অবশ্য নাগাজীকে 
তারা তাদের সম্প্রদায়ের মনোবঞ্জন করার অধিকারও দেয় । দেখান থেকেই 
নাগাজী ও তার বংশধরের] ভাঁওয়াই প্রদর্শনের মাধামে জঠেদের মনোরঞ্জন 
ক'রে আসছে । জাতি হিসেবে এরাও ভাঁওয়াই বলে পরিচিত। 

নাগজীর অনুরূপ ভাঁগাদশা সম্ভবত অন্তান্থ জাতির আবে! অনেক নাঁচগান 
পাগল মানুষের কপালে ঘটে থাকণে । কেনন। নাচগান ও অভিনয়কে বংশ ও 
জাতিমর্যাদার হানিকারক মনে করাট।ই ছিল যধফুগীয় সংস্কার। শ্থতরাং 
বাজস্থানে ভাওয়!ই? তিএদ্কৃত ও জাতি থেকে বহিষ্কৃত নৃত/গীত পাগপ বাক্তিদেরই 
একটি সংগঠনে পত্ধিণত হয়। নিষ়বর্ণের লোকেরাও সাষাজিক অতাঁচার 
পেকে অব্যাহতি পেতে এবং ভাত কাপ:ড়র সংস্থান করতে এই সংগঠনে যোগ 
দেয় । ফলে জাঁঠ, ধাভড়, ভাল, গুর্জর, লোদা, কেণাওত প্রভূত জাতির 
ভাওয়াই আঙ্গগ রাজস্থান এবং মালওয়ার দেখা যাঁয়। 'গুক্বাতের ভ'৪য়।হ 
( লোকনাট্য ) রাজস্বানের এই ভাওয়াই (নৃত্যনাট। )-এর খুবঠ কাছে জিনিন । 

অপাহি.তর মত নাগাজীর বংশধরেরাও অন্ব। ব। শীঞলা.দবাত্র ভক্ত । তহ 
কোনে! কোনো পশ্ডিতের মতে ভাঁওয়াই শ.বর উৎপণ্ডি ু-আম্মা (বা বসব 
দেবী শীতল।ঝু অন্গৃহীত ) থেকে! আবার অন্তরা এর বু্পান্ত গত ভাঁষ্পধ 
নির্ণয়ে ভাব ও “আহী'-তে ভেঙেছেন এবং অর্থ করেছেন ভাবের বিতরক ! 
যাই হোক এ সমস্ত থেকে যে সিদ্ধান্তে আপা যায় তা হশো-(১) ঘ।র। ভাওয়াই 
প্রদর্শন করে তারা সামাজিক দিক থেকে তথাক থতভাবে নিয়স্তরেরু, (২) 
এর] সকলেই শক্তি, অন্ব৷ এবং শীতলার ভক্ত এবং (৩) এদের কোনো স্ব মী বসা 
নেই---এর। যাযাবর । 

তন্দে ভাওয়াই নাট্য কিন্তু শুধুমাত্র এই যাযাবর প্রকৃতির ভবখুরেধের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ'নয় । তুরী, ভীল প্রভৃতি উপজাতির লোকের।ও ভাওয়।ই প্রদশন 
করে থাকে । এছাড়া! নবরাত্রি-উত্মবে গরবা] ও গরবীর মত ভাওয়াইও বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান । এখানে ভাওয়াই অঙ্থা:দবীর উদ্দেস্টে উদযাপিত 
ধর্মীয় রুত্যা্দিরই অঙ্গ বিশেষ । ফলে তখন ভাওয়াইতে ত্রাক্ষণ, শুভ্র এমনকি 
বেশ্যাবাও ঘোগ বিয়ে থাকে । কেউ সামদ্িক অর্থোপার্জনের তাগাদায় আবার 
কেউব! অবলর বিনোধনের নিছক আনন্দে । 

এই লামাজিক পটভূমিকায় ধর্মীয় আচার শমুষ্ঠান সমৃন্ধ ও সামাজিক বাগ 


৪* ভারতের লোকনাটা 


পরিহাস মূলক নাটা-আকঙ্গিক রূপে ভাওয়াই-এর উদ্ভব হ'য়েছিল। এই সমস 
অবশ্থ ভারতের কোথাও সমাঞ্জের সব সম্প্রদায়ের মাচষের দন্ত কোনো নাটা 
আঙ্ষিক ছিল না। তবে নবন্বাত্রি উৎসবের প্রধান দেবী অস্বা বা শীতলাকে 
প্বিরে এই নাট্য আঙ্গিকের সাহাযো গুজরাতের বিভিন্ন গোঠী বা সম্প্রদায় তাদের 
লৌকিক বা অলৌকিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল । তাওয়াই- 
এর ক্ষেত্রে এটি অবশ্তই একটি উল্লেখযোগা বিষয় । কোনে ধর্মীয় সংস্থার 
মতে গ্রামের মঙ্গল নির্ভরশীল ছিল সবগ্রামবাপীরই এই ভাওয়াইতে অংশগ্রহণের 
ওপর । তাই সকল গ্রামবাসীই এতে অংশ নিত। 

খসাহিত ঠাকুরের সমাঞ্গচ্যতি থেতেই গুজরাতে রাতারাতি ভাওয়ীই-এবর 
আবিভাব ঘটেনি । এই সময়ে গুজরাতে প্রচলিত রাস, রাসক, কথা এবং. 
অস্তিমলগ্নের সংস্কত নাটক ও লঙ্গীত বিষয়ে সমাকজ্ঞান অসাছিত ঠাকুর কিংবা! 
নাগার। ব্রাহ্মণদের ছিল। ভাওয়াই-এর প্রতিষ্ঠাকল্পে ঠাকুর বেশ সাহসের সঙ্গে 
পুনে! সেই নাট্য-আঙ্ষিকগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। পুরনো আঙ্গিকগুলি 
থেকে যে সাধারণ উপার্দানটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাহ'লো গুক্গরাতের 
গ্রামদেশে চচিত বিভিন্ন ধরণের শারীরিক কমরৎ। এরমধ্যে ছিল বেড়ানৃত্য বা 
পাত্রসহ-নৃতা-_যা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত । বীরত্বব্যপগ্রক অন্তান্ত শারীরিক 
ক্রিয়ার্দিরও সঘত্ব আশ্রয় মিলেছিল এই নতুন নাট্-আঙ্গিকে । আহত উপার্দান- 
গুলি যদিও পরম্পরবিরোধী এবং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের ও বিভিন্ন ঘরানার 
_তবুণড তাদের এই সম্মিলন নতুন এক নাট্য-আঙ্গিকরূপে ভাওয়াই-এর 
নিমিতিতে কোনোক্প বাধা হ'য়ে ওঠেনি । 

মন্দির চত্বরেই হোক কিংবা কোনে। খোল জায়গাতেই 'হোক, নবরাত্তি 
উৎসবে ভাওয়াই-এর অভিনয় কিন্ত বেশ ধুমধাম ক'রেই হয়। বাধাহয় বড়হড় 
পাগল বা মগ্ডপ। খেজুরের পাতা, ফল ও অন্তান্ত জিনিস দিয়ে তা খুব ক'রে 
সাজানো হয়। তবে একেবারেই সাধারণ ভাবে । অকারণ জাকজমক প্রশ্রয় 
পায়না একেবারে । চারটি কোনের খুটি থেকে গুটিকাফুক্ত পাও প্রায়ই 
টাঙানো হয়। আর অস্বা বাশক্কিদেবীর প্রতিনিধিত্ব করে 'গরবী" নামে 
মাটির একটি ঘট কিতা! 'মন্তবী' নামে কাঠের একটি বিশেষ ধরনের কাঠামে।। 
কখনে। কখনে। এটিকে রাখাহয় প্যাণ্ডেলের একপাশে । আবার কখনো বা 
অভিনয় ক্ষেত্র থেকে ১** ফুট দূরবর্তী নেপথ্যগৃহে দেবীর প্রভীক-স্বন্ত$পে একটি 
ত্রিশুপ সাদ! ফুটকি দিয়ে একে নেয়! হয়। এই ব্রিশুলের সম্মুখে দু'খানি ইটের 
ওপর বাখাহয় মাটির একটি প্রদীপ। সর্ষের তেলে তা লকলক ক'বে জলতে 
থাকে। প্রদীপের এই শিখাই শক্তিম্বরূপা অস্বাদেবীর প্রতিযুতি--যা সমস্ত 
অন্ধকার দূর কবে আলোয় ভাসিস্ে দেয় জগৎ্সংসার । বভিনেতার তাই 
অভিনয়ের জন্তে অপেক্ষিত শক্তি আহরণের তাগাদা ধুপধুনা, ফলমূল কপৃনি 


ভাওয়াই ৪১ 


নাব্কেল এবং সাদ! ও লাল আবীর ছড়িয়ে এর পুজো দেয়। পবিজ্র শিখায় 
হাতছুখানি গরম উবং শুদ্ধ কষে চোখে ও কপালে ছোয়ায় । তারপর সেই 
হাতদিয়ে প্রদীপের পবিত্র তেল নিয়ে মুখে মেখে মেকআপে বসে। মেকআপ 
হ'য়ে গেলে সকলে মিলে দেবীর স্ভতিতে 'গরবী” গায় এবং সমবেতভাবে 
পৌধে বা! "চাচরে' যায় । “পৌঁধ” হ'লে দশস্ুট ব্যানার্ঘ--বিশিষ্ট অভিনয়ক্ষেত্র । 
নায়ক তার কোমরের তরবারির ভগ! দিবে এর সীমান! নিদ্ধীরণ করে 
দেন। একে চাচরও বলা হয়। «পোৌধ ঘিরে চতুর্দিকে বসে দর্শক । 
তৰে নেপথাখৃহ থেকে পৌঁধে আসার জগ্তে দর্শকদের মধা দিয়ে একটি 
লরু রাস্ত থাকে । রাস্তাটি পৌধের যোঁকে এসে মেশে তার বিপরীত 
দিকে বসে যন্ত্রীরা। কেনন। নেপথ্য থেকে পৌধে আপার মুছূর্তটুকৃও ভাওয়াই এর 
ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা নেপথা থেকে বেরুলেই অভিনেতা যাতে মন্ত্রীর 
নজরে পড়ে তার জন্তে এই ব্যবস্থা । মন্ত্রীদের মধ্যে একজন থাকে পাখোয়াজী, 
একজন করতালী, একজন নরধন ( নাকাড়। )-বাদক, একজন পারেঙ্গী বাক এবং 
ছ'জন ভুঙ্গল বাদক। বাঞ্জনার সময় ভূঙ্গল ও নাকাড়া বাদকর! দাড়িয়ে থাকে । 
অন্রা! অবশ্য বমেই তাদের যকতর বাজাম্প। প্রপঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঘে আঞঙ্কের 
অন্তান্ত ভারতীয় লোকনাট্যর মত ভাওয়াইতেও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হ'চ্ছে। 
গ্রামদেশে এর জনপ্রি়তাও খুব বেশি । নায়ক এবং রুঙ্গলো, €বশ' চলাক।লীন 
এই যন্ত্রীদেব মধোই ব| পাশে বলে খাকে । যাইহোক, তরবারির ডগায় এই 
ভাবে নিদিষ্ট একটি 'পৌধ”-_-এক অতি পবিত্র স্থান। নাট্যকর্মী ব্যাতিরেকে 
অন্তকারও এখানে প্রবেশধিকার নেই। অভিনেতার! মঞ্চে এসে 
বাস্ঘযস্ত্রীদের সঙ্গে আরো পাচখানি স্ততিগান করে। এই সময় মন্ত্রীরা উঠে 
দাড়িয়ে দেবীর আবাছন করে_-সঙ্গে নায়ক আবৃত্তি করে একটি শ্লোক । এই 
ক্পোকের বক্তবা হ'লো-“হে দেবী । আবিভূর্ত, হও। আমাদের আশীবাদ 
করো! ।” প্রথম স্ততিগানের সময় সুঙ্গল ছাড়া! অন্ককোনোে যন্ত্র বাঁজেনা। কোনো 
বৃত্যও পরিবেশিত হত না । সকলেই ধ্যান গম্ভীর থেকে মায়েব আগমনের উপযুক্ত 
এক পৰি মুহূর্ত রচনা! করে । পরবর্তী দৃশ্তে যাকে অবতীর্ণ হ'তে হবে কেবল- 
মাত্র সেই শীস্তভাবে নেপথ্যে ফিবে যায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ততিগান শেষ 
হ'লে অভিনেতার। নেপথ্যে ফিরে যায়। আবার কোথাওব1 যগ্ত্রাদের সঙ্গে 
বসে থাকার চলও আছে ।. তবে পেসব ক্ষেত্রেও অভিনেতা তার প্রবেশ 
মৃহূর্তের সামান্ত আগে নেপথ্যে চলে যাঁয়। আললে ভাওয়াই অভিনেতা 
মাত্রই ভাওয়াইয়ে খ্যবহ্ৃত কোনো না কোনো যন্ত্র বাজাতে সঙ্গম । তাই 
অভিন্ন অবসবে তাব। যস্ত্রী্ধের মধা ব'সে মন্ত্রীদের বিশ্রাম নিতে সাহাধ্য করে 
তার প্রিষ্ব যস্ত্রটি বাজিয়ে । লেযাইহোক, এসমজ্তই কিন্তু ভাওয়াই-এর অবশ্য- 
পালনীয় পূর্বরঙ্গ বিশি-_ যা ধর্মী আচার অনুষ্ঠানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । যক্ষগান 
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এবং ছৌ-তেও অন্থরূপ সব আচরণ বিধি লক্ষ্য কর যায়। এর নাটকীয় গুরুত্ব 
অনন্বীকার্ধ। ঘট-পুজার সামাজিক তাৎপর্ধও বড় কম নয়। কেনন! উর্বরতার 
প্রতীক হিসেবে ঘটের গুরুত্ব কৃষিপ্রধান এই দেশের সর্বত্রই সমানভাবেই 
স্বীকৃত। নাটকের ক্ষেত্রে ভাওয়াই ময়ুত্রভ্র এবং সরাই-কেল্লার ছোৌতেও এই 
ঘট-পৃ্জার বিস্তারিত আয়োঞ্জন লক্ষ্যকরা ধায় । অবশ্থ পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের 
পর্বত্রই এই প্রয়ে'গ বিধিতে » দৃশ্ত লক্ষ্যকর! যায়, লক্ষ্যকরা যায় শক্তি ও সম্পূর্নতার 
প্রতীক হিসেবে ঘট-এর ব্যবহারে । একথ| এমনকি আদ্দিবালীদের ক্ষেত্রেও 
লত্য। প্রতীকী ঘট নিয়ে এর আচার-অহুষ্ঠান এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ধের 
সঙ্গে চাষবাদের এক গভীর বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য কর! যায়। 

এই ধর্মীয় আচর-বিধি সঙ্গ ক'রে অভিনেতার বাস্ধমন্ত্রীদদের পাশে জায়গ। 
নিলে বা নেপখ্যে ফিরে গেলে মন্ত্রীদের মধ্য থেকে দু'জন 'দশাবতার' ভঙ্গীতে 
“আবী” বা 'আবচ' গায় | 'আবপী' বা “আবহ র শব্দগত অর্থ হ'লো- প্রবেশ ব 
আগমন । এরপর কিছুক্ষণ ধ'রে বাজ্ানে! হয় তামার দীর্ঘনব-যুক্ত বাযুযন্ 
ভূঙগল। তীব্র আওয়াজে তা অভিনেত:দের পুনরায় মঞ্চে এসে এক বা একাধিক 
“বেশ” অভিনয় করার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভাওয়াই অহিনয়ে 
এই গুঁঙ্গলের গুরুত্ব অপরিসীম । অভিনয় ঘষে আবস্ত হ'তে চলেছে তীব্র 
আওয়াজে তুঙ্গল তা দর্শক ও অভিনেতাদের জানিয়ে দেয়। অভিনেতাকে শৌধে 
প্রবেশের এব পৌধ থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দেয়। যুদ্ধের হার-জিত বা অনুরুপ 
লব রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং নাটকের মোড় পরিবর্তনের স্থচনাও এই স্ুঙ্গলের 
আওয়াজ থেকেই পাওয়। যায় । ভাওয়াই-এব দর্শক বসে পৌধ ঘিরে বৃন্তাকারে । 
ফলে যাট-সন্তর হাত দুরের নেপথাগৃহ থেকে বেশভূষায় সজ্জিত অভিনেতা মশাল 
হাতে বের হু'লেই তার পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে ভুঙ্জল তার ত'ক্ষ আওয়াজে 
দর্শককে সতর্ক ক'রে দেয় । 

ভাওয়াই-এর এক একটি পাঁলাকে বলাহয় “বেশ'। প্রায় অনুষ্ঠানেরই প্রথম 
বেশ হ'গো। গণেশ আরতি । গণেশ হলুদ সিক্কের ধুতি এবং সিন্কের জাম! পরে। 
পায়ে দেয় ঘুউব আর গলায় পরে ফুলের মালা । তবে কোনো মুখোশ পরেনা । 
পরিবর্তে মাথায় একটি টুপি প'রে চচকে পিতলের একখানি থাল৷ হাত দিয়ে 
মুখের সামনে ধ'রে সেটিকে পধায়ক্রমে সমান্তরাল ও লম্বভাবে ঘোরাতে থাকে । 
কোনো ব্যক্তিরই গণেশের রূপদান কর! ঠিক নয়। তাই থালাখানি অভিনেতার 
মৃখমগুল ঢেকে রাখতে সাছাযা করে। অবশ্থ থালাখানি ঘোরানোয় অভ্ন্ত 
অভিনেতা থালার ফাক দিয়ে তার এশ্বরিক দৃষ্টিপাতের অবসর স্থট্টি ক'রে নেয়। 
এতে ক'রে মুখা দেবতা হিসেবে, গণেশের মাহাত্ম্য অনেক বেড়ে যায়_-ষ! 
অন্যকোনে। বীতিতেই সম্ভব নয়। যাইহোক, গণেশের এই অতি প্রভাবশালী 
নাচ যখন শেষ হয় তখন মশালধারী নাপিত বা ষশালচী দর্শকদের মধাছিত্সে 
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নেপথাখুছে যাওয়ার রাস্তায় তার প্রত্যাবর্তনের জন্যে আলো ধরে । ভাওয়াই 
এর অনুষ্ঠানে এই মশালধারী বা মশীলচীর ভূমিকা খুব বেশী। মূলতঃ সে দেবীর 
একনিষ্-ভক্ত । তাই মশাল ধ'রে সারারাত জেগে দে মঞ্চের একপাশে বলে 
থাকে । মশালটি যাতে কখনোই নিবে না যায় তীর জনো পিতলের দণ্ডের মাথার 
ন্যাকড়'টি সে প্রায়ই তেলে ভিজিয়ে নেয় | যখনই কোনো অভিনেতা! বিশেষ 
এক ভঙ্গি ক'রে ছ্াড়ায়-_-তখন তার সে ভঙ্গীতে নাটকীয় গুরুত্ব আরে'প করার 
জনো সে দৌড়ে গিয়ে তার মুখের কাছে জলন্ত যশালটি ধবে এবং অভিনেতার 
সঙ্গে সঙ্গে সেও মঞ্চ পরিত্রমণ করে । কখনে1 কখনে! রাজার বা! অনাকোনে। 
প্রভাবশালী বাক্কির অন্ুচর বুন্দের জলে যোগ দেয়-_তীর প্রভাঁব-প্রতিপতির 
মাতা-বৃদ্ধি ঘটায় এবং প্র-স্থাজন মত তাঁর হস্তোপকরণেরও জে'গান দয় । কখন 
কিভাবে কোথাম্ম মশাল ধরতে হবে কিংবা কার হাতে কখন কোন্‌ জিনিষের 
জোগান দিতে হবে মে সব বাপাঁরে মশালচী খুবই ওয়াকিবহ:ল। তাই 
সারারাত তাকে মশাল জালিছ্ছে অতি সতর্কতাবে মঞ্চেই উপস্থিত থাকতে হয় 
আলোক-প্রক্ষেপকের এই প্রত্যক্ষ মঞ্চ উপস্থিতি ভাওয়াই-এবর এক অনা তম চাবিত্রা 
বৈশিষ্টা। 


প্রথম বেশ” গনেশ আরতির পর মঞ্চে আসে ভাওয়াই-এর ব্রাঙ্দণ স্টক 
ক্যারেকটার। সে তার গোড়ালিহয় যতদুর সন্তব একে অপবের সম্্সিষ্ট রেখে 
এই বেশখানি পরিবেশন করে। প্রায় অনুষ্ঠানেই এরপর ষঞ্চে আসে “ভব! আব 
তার বউ জড়তী”। তৃতীয় বেশ হিলেবে কখনো। কখনে। পরিবেশিত হয় 
ছুঠনমিঞা? | 'জুঠনযিঞা? মূলতঃ অন্গকরণধর্মী একখানি হাশ্যকৌতুক | সত্যি- 
কথ! বলতে কি জুনের মত এরকম এক অপাধারণ চরিত্র ভারতীয় না্ট্যে খুব 
কই আছে। এই বেশখানির রচগ্নিতা অদাহিত ঠাকুর নিজে। প্রথ। 
অন্ুদারে রঙ্গলোই জুঠনের ভূঙ্গিকায় অভিনদ্ব করে থাকে । সে মাথায় পরে বু 
বেরগের ঝুরি নামাঁনে| শঞ্কু-আকতির টুপি। ট্রপিটির গোড়াক্স আবার পাগড়ীর 
মত একটি অংশও থাকে । আরপায়ে পরে ঘুঙ্কুর। সক পাজ'মার ওপর শার্ট 
ও তার ওপর পরে একটি ফতুয্া । সাঙ্জ-পোধাকে বাস্তব তার ছোয়াচ সস্থেও তার 
মেকআপ কিন্তু একেবারেই বাস্ত? বন্ধিত। তবে থিক্সে্রকালি এর গুরুত্ব 
অপছ্সীম । সাদা প্রপেপ লাগিয়ে তার ওপর সাদা ও কালো রঙের ফুটকি 
ঘিয়ে সে তার মুখখানি একেবারেই ছবিশ্বান্ত ক'রে নেয় । অবিশ্বাস সব মিথো 
.কখা বলে দে সতাবাদিতার ভাঁণ কনে। যেভাবে দে দর্শকদের অভিনন্্ন 
জানায় তাও অন্ভুত রকমে হাশ্তকর--“বসে থাকা দর্শকদের জানাই বসেথাকা 
লালাষ, দাড়িয়ে থাক দর্শকদের জানাই দণ্ড'রমান সালাম, মোটাকে জানাই মোট! 
লালা, রোগাছের রোগ] । তার লঙ্বাদের লম্বা! এবং বেঁটেদের বেঁটে 1” অভিনন্দন 
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জানিয়ে জ্ঠন তাঁর লাল টকটকে জিব বের ক'রে অস্তুত এক ভঙ্গীতে একটু 
নেচে নেয়। হৈ-চৈ ক'রে কোনে! কোনে বিশেষ ধরণের স্্রীলোকের' রাজার 
এবং কুস্তীগীরের অনুকরণ করে এবং এদের ছারা মে কিভাবে অত্যাচারিত 
হ'য়েছে ত! অতি স্থন্দর ভাবে ফুটিয়ে ভোলে । খুবই গবিত মানুষ হুয়া সত্বেও 
তার গর্ব ব! দন্ত প্রকাশের ঢঙে খুব সহজেই বোঝা! যায় ঘে তার মত বোকার হচ্ 
আর নেই। তার অনৃতভাষণ ভাওয়াই দর্শকদের কাছে অতি লোভনীয় একটি 
বিষয় যেসব কথ! বলে পে তার দন্ত প্রকাশ করে, প্লেগুলির অনাতম ছ'লো 

“আমি চধের সমূত্র দেখেছি”, “কাটারীর এককোপে বুড়ো আঙল কেটে 
ফেলে আমি আবার তা জোড়া লাগাতে পারি” ' “আর ষে কোনো তরবারিই 
আমি দাত দিয়ে কডমড় ক'রে চিবিয়ে একেবারে গুড়ো ক'রে ফেলতে 
পারি ।' অনস্তবকে পেতে চায়, সম্ভব করতে চায় যেনৰ মানুষ-_তাদেরই যথেচ্ছ 
কল্পনার ভাষ্য অথবা দৃশ্বরূপ এগুলি । প্রয়োজনের তাগার্দায় বিপদ এড়াতে 
সে যেকোনো ধরণের মিথ্যার দ্বারস্থ হয়। তাই সত্যের কাছে সাধারণ মাহ্ছষের 
যে দায়ভার তা হালক ক'রে দিয়ে দর্শকদের সে মুক্তির শ্বাদ এনে দেয়। জুঠন- 
মিএগার ছুই বিবি-_তার। আবার হিন্দু । একজন হ'লো ছোটকী অন্যজন হ'লে 
মোটকী ।! ছুইবিৰি মিলে সকল সময়ই তাকে জ্বালাতন করে । তার সারল্যের 
স্যঘোগ নিয়ে তাকে বোঁক1 বানায়। কিন্তু বিবিদের কাছে হারবার পাত্র 
সেনয়। এই সময়ে জুঠন সত্যকার এক পুরুষ হ'য়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক এই 
ব্যাবস্থায় মেয়েদের কাছে ঠিক যেমন পুরুষ হ'তে হয় আর কি। সব কিছুতেই 
সেহাপিখুশি থাকে । ভাবটা এই যেন কোনে কিছুতেই সে ছুঃখ পায় না। 
সে যে আশাবাদী এট] প্রমাণ করার জনোও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাই সে 
ঘেকোনো ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখায়। ফলে লাফ 
দিয়ে বেড়? টপকায় এবং যেকোনে। সাহমিক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত 
থাকে। 


কিৎবদস্তী অনুসারে জুঠন বোখারার নবাধ। সত্ব অহ্ন্থানে তিনি 
এক ছন্পবেশী। একবার তিনি সসৈন্ে গঞ্জমী অভিযানে চলেছিলেন। পথে 
মালবোঝাঁই একটি উট হঠাৎই মার! যায়। তিনি তখন মন্ত্রীকে আদেশ করেন 
-উটটিকে দাড় করিয়ে ভ্রত এগিয়ে চলার । কেননা, নবাবের মনে হয়েছিল 
উটটি মহান রাজকীয় সময়ের অপবায় করছে। মন্ত্রী তখন নবাবকে বুঝিয়ে 
বলেন যে--উটটি মারা গেছে-_তার আত্ম! তাঁর দেহ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। 
ফলে তার চলার সব শক্তিই আজ নিঃশেষিত। কারণ জিজ্ঞাস] করায় মন্ত্রী 
জানান--'কোনে ভারতীয় যোগী কিংবা! পারলৌকিক শক্তিসম্পরন কোনো ব্যক্তিই 
কেবলমীত্র এর কারণ বলে দিতে পাবে। পরে অবশ্ত নবাব জানতে পারেন 


ভাওয়াই ' ৪ধ 


সত্য কি। তখন ঠার এ স[ত্যাপলব্ধি হয় ঘে উটটির মত তানিও একদিন 
মারা ঘাবেন। তখন তিনি তার সৈন্ঘ্ের ডেকে তাদের ঘাড়ে নিংহাসনের 
তার দিয়ে ছদ্মবেশে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন । সত্যের সন্ধানে ঘুরতে 
ঘুরতে ঃ ভারতের একটি শহরে দান্ভিকের মুখোশ পরে জুঠন (বা ঝুঠন ) 
হয়ে ওঠেন। 


জুঠন জগতের সনস্ত মিথ্যাভাষণের দায় কাধে নিয়ে মাছকে মিথাভাবণের 
পাঁপকর্ণ থেকে মুক্ত করে। জগতের সমন্ত বিষ পান ক'রে জ্ঠন তাই 
নীলকণ হ'য়ে আছে । 


জুঠন মিঞার পর পরিবেশিত হয় 'কাজোরা”। চাঁরমনী এক বৌ-এর 
আধমনী এক বালকম্বামীপ দাম্পত্য জীবন-সম্বলিত স্থুপ হাশ্ছরণাত্বক একখানি 
“বেশ' এটি । বউটি যখন--“আঁষার পোড়াঁকপাল একটি দুধের বাচ্চা আমার 
বর! বাপমাই এই অঘটন ঘটিয়ে আমার ব্বাদ-আহলাদের মুখে ছাই দিয়েছে। 
আম্মি বিছানায় গেলে সে পাশ ফিরে শোয় এবং থেোৎ-ঘোৎ কবে নাক 
ডাকাম্স। সোহাগ ভরে হাতধরলে সে নাকিহ্থরে কারদদে। হ্যা, আমি একটু 
মোটাঃ কিস্তু আমার বর? তাকে যে আমি অনায়াসেই কোলে নিতে পারি, 
হাতে করে দোলাতে পাবি! হায়! হায়! এ পোড়াকপালের কথ! আমি আর 
কাকে জানাবো 1” প্রভৃতি বলে বিলাপ ক'রে তার ছুঃখভর1 বিবাহিত 
জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণন! দেয়, আরু তখন দর্শক সমুদায় হেসে একেৰারে 
লুটোপুটি খায়। 

অলাহিত ঠাকুরের এই বেশখানিতে পাঁচশে! বছর আগেকার গুজরাতের . 
সামাজিক অবস্থা হন্দরক্ূপে প্রতিফলিত। তবে এখনও অধিকাংশ বিয়ের 
ঘটকই নব-দম্পতির বাবা-মা । তারাই দেখেশ্বনে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয় । 
আর ছেলেমেয়ের প্রথম পারস্পরিক সাক্ষাৎঘটে বাসরঘরে । আমাদের সমাজে 
স্্ী-পুরুষ্রে অপাম্য, অস্বান্থাকর যৌন-সম্পর্ক এবং পারিবারিক কলহকে বাঙ্গ- 
বিদ্রপের কধাঘাতে জর্জরিত করা! হয়েছে এই বেশধানিতে ৷ দর্শকদের 
উপভোগাতার দিক থেকেও কাঞঙ্জোরার জুড়ি নেই । 


মধারাত্রে কাঞজোর! দেখে দর্শক যখন হেসে লুটোপুটি খায় তখনই পরিবেশিত 
হুয় গন্ভীর প্রকৃতির নাটক “এছল-বটাউ”' ' সামাজিক অবিচার ও প্রেম এর 
মুখ্য বিষয়। নায়ক ছৈলকে প্রশ্ন করে করে কাহিনী এগিধে নিয়ে চলে। 
উত্তরে ছৈল নিজের পরিচগ্প দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্য বাক্ত করে। ছৈল 
নায়ককে একখাঁও জানায় যে মে এখন তাঁর প্রেমিক যোহনর'ণীব কাছে 
যাচ্ছে। নায়ক তখন শৌধ বীর্ষ-যু্ধ নারী অপহরণ এবং বিশ্বাঘাতকতান্ঘ 
পরিপূর্ণ ও প্রতিমূছূর্তে শিহরণ জাগানে। এই বেশখানির বর্ণনা! দেয় ' 
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অভিনেতার নাচ গান ও অভিনয়ের মাধমে তা দৃশ্তান্মিত করে তোলে। 
অপ্রাসঙ্গিক বিভিষ্জ সব ঘটনাও সম্িবেশিত হয় দর্শকদের চাহি! অন্থপায়ে ! 
শাধারণতঃ এরকম সময়েই অভিপাত হচ্্র পূরবীষ়্া ॥ এই বেশে এক প্রানবিক্রেতা 
মছিলঃ পূর্বদেশীয় এক আগন্তক পুরবীয়ার সঙ্গে পথে বেনোয় তার স্বামীর খর 
ছেড়ে । আর পুরুবীয়া তধন মহানন্দে তার নানীর জুতোগুলে! বেঁধে মাথায় কবে 
বয়ে নিযে চলে। ভাঁড় রঙ্গলো তখন তাকে নিম্ষে মন্করা, হ্যঙ্গ বিদ্রপ এবং 
হাঁপসিঠট্রা করে ॥ পুরবীয়ার সঙ্গে রঙ্গলোর যেদব কথাবার্ড। হম ত। মোটামুটিভাবে 
নিয়রূপ £ 
রঙ্গলোতুমি তোমার মেয়েমাজষের জুতো মাথায় ক'রেছে।! গুজরাতের 
কোনো অতি শ্ণও অতটা নীচে নামে না। 
পুরবীয়া_কেন, ত্ধোমাদের দেশের পুরুষ মানষেরা কি কখনোই তাদের 
মেয়েমামষকে সাহাযা করে না? 


রঙ্গলে। - না। আমাদের দেশে যেপৰ পুরুষের তাগড়াই গৌঁফ ( নিজের 
গৌঁফে তা দিয়ে ) আছে, তাঁর কখনোই তাদের বৌঁদের সাহায্য 
করেন! তবে কিন! তাদের মাসিকের সময় তাদের বৌএর 
রক্তমাখা! শায়! কেচে দেয়াট! খুব একট অনায় কিছু ব'লেমনে 
করেন।। 


সামাঞ্জিক দ্িকথেকে গ্রামের কৃষকদের মধো এজাতীয় ঘটন। ঘটে থাকে । 
মন্করাছলে রঙ্গলে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদিকে । গ্রাম্য মজলিশে যেসব 
স্বভাব সত্রণ নিজেদের পৌরুষ নিয়ে খুব বড়াই করে--এই সব “বেশ'-এ তাদের 
মুখোশ খুলে দেয়! হয়। বেশখানি পরিবেশন করতে প্রায় ঘণ্টাচারেক সময় 
লাগে। 


আরেকখানি খুবই গুরুত্বপুণণ এবং জনপ্রিরর বেশ হ'লো “বাণ্ডা ঝুপন?। 
মতিরাম নায়েক এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বেশখানি বুচনা করেছিলেন । 
ঝবাগ্ডাঝুলনে এক কপণ হিন্দুবনিকের লী স্থন্দরদর্শন এক ম্পলমান ফুবকের প্রেমে 
পড়ে! 'এতে বণিক খুবই ক্রুদ্ধ হয়। €ন তখন সমস্ত গ্রামবাঁসীকে এ মুসলমান 
যুবকটির বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলে । ফলে বণিকের বৌ শেষাবধি তার স্বামীর 
আনুগত্য স্বাকার করে নেয় । আর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মূললমান যুবকটি ফকিী 
নিয়ে গ্রামঘর ছেড়ে দেয়। 

এরপর পুৰআকাশ যখন লাল হয়ে ওঠে তখন পরিবেশিত হয় মিক্রা বিবি 
পথন € আদিবাসী ), মারওয়ারা (মারোয়ারী স্ত্রীলোক), বাবা, ধেড় ঝাড়ুদার) 
প্রভৃতি ছোটে ছোটে। বেশগুলি । ছোটে ছোটে! ঘটনার মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে 
সমাকন্ধপে উপলব্ধি করার পক্ষে এগুলি খুবই কার্ধকরী। - চরিত্রের হ্রত পবিি- 
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বর্তনের দ্বন্তে এই বেশগুলিতে বহুন্ধপী অভিনেতার বেশ বদলানে। ও অভিনঙ্ক 
ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে যায। 

অতি প্রত্াষে দর্শক যখন বিমুতে থাকে, এই বেশগুলির সাহাযো তখন 
পেটফাটা হাসির খোরাক জুগিয়ে চাঙ্গ! কে তোল! হয়। কেননা 
অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই শেষবেশ হ'লো 'রামদেব | বৌছ্িক সতর্কতা ও মানসিক 
স্থিঃতা «1 থাঁকলে এই বেশখানির বুসাম্বাদন সম্ভব নয় । বামদের স হিত্াগুণে 
সমৃদ্ধ একথানি বিশুদ্ধ বেশ। এই বেশখানিতে অসাহিত মন্ত্রীদের, অভিনেতাদের 
দর্শকদের এবং রক্ষস্থলে তাদের জন্তে নির্দিষ্ট আমনের এক বিস্তৃত বন! দিয়েছেন । 
আরস্তেই নায়ক এইভাবে শুরু করেছেন--৮“ঢোলকর। এখানে শান্তভাবে বসে। 
আর দর্শকর। বসে এখানে-_ প্রয়োজনে তাঁবা হাততালি দেবে । এই জায়গাটি 
নির্দিষ্ট ভূঙ্গল বাদকতয়ের জন্তে। আর ঠিক এদের এ পাশটিতে থাকে রঙ্গলো । 
অসাহিত ঠাকুর বলেন এখন পরিবেশিত হুবে বামদেব। অস্বামাতাকে শ্রদ্ধা 
জানাতে অনেকেই এথানে সমরেত ছ'য়েছেন। চিরন্তনী পবিত্র শিখাটি লকৃলক্‌ 
ক'রে জলছে। ইতিমধোই বিখ্যাত সব অভিনেতারা নাচ ও গানের সাহায্যে 
মাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । আমি তো! তাদের পদধুলির যোগা। তবুও 
আপনারা শাস্ত হয়ে ব্থন। কেননা তদ্গত চিত্তে ভাওয়াই শুনলে আম্বামাতা 
তার মনোবাঁসন! পুর্ণ ক'রে দেন | জ্ঞাঁপীগুণী ব্যক্তিরা সব এখানে উপস্থিত 
আছেন। তাদের মনোবগ্জনের জন্তে অ'মার অজ্ঞতা ও বোকামি দূর ছোক। 
আর যর্দি কম বাবেশি বলে ফেলি--“হে মা অপরাধ নিও না।”--এরপর 
তিনি অস্বার প্রশস্তিতে একখানি ভক্তিন্টীতি গান। 


রামদ্দেব শেষ হ'লে মঞ্চে শেষবাবেক মত দেবীর বন্দনা কর। হয় । তি” 
পৌধের মধ্যে বন্দনার তালে তালে ঘুরতে থাকেন রানী এ গণেশ । তীক্ষ 
আওয়াজে বাজে ভূঙ্গল। রব ভোলে ?ালক। বন্দন' শেষ হন্লে অভিনেতা: 
এক বিশেষ পদ-বিক্ষেপে ফিরে যায় নেপথ্যে । যন্ত্রা, মশালচা সকলেই তা.দত 
অন্ুলবণ করে । সেখানে দেবীর প্রশস্তিতে শেষ গানটি গাওয়া হয়, এবপ: 
অভিনেতার মায়ের প্রতীকম্বরূণ প্রদীপটি তার পূর্বস্থান থেকে সরিয়ে নেয়, 
প্রচলিত বিশ্বাস অঙগসারে এইভ।বে সরিয়ে পেয়া প্রদাপের শিখায় অন্বা আ 
অবস্থান করেন না। এইভাবেই সারারাত্রব্যাপী ভা ওয়াই-এর একটি অন্ষ্ঠ নের 
সমাঞ্চি ঘটে । 


“ৰশ' পরিবেশনের পরান অবশ্ত সর্বত্র এককপ নয়। তবে প্রথম বেশ তিনখ।নি 
অর্থাৎ গণেশ আরতি, ব্রাঙ্গণবেশ এবং ভব] ও তার বউ জড়তা প্রায় প্রতোক 
ভাওয়াই অনুষ্ঠানেরই প্রথম এবং নির্দি্ই তিনধানি বেশ। নবরাত্রি উত্সবে 
অবশ্ট এক একদ্দিনে এক এক দুকমের বেশ পরিবেশিত হয়ে থাকে । তবে 


৪৮ ভারতের লোকলাটা 


গণেশ আরতি সৰ অনুষ্ঠানেরই প্রারস্ভিক বেশ। গণেশ আরতির পর এক বা 
একাধিক বেশ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে । তবেবেশ একটি বা! একাধিক যাই 
হোক না কেন, দর্শকের মেজাঙ্জ ও চাহিদা কিন্তু কখনোই অবহেলিত হয় না। 
ফলে ভাওয়াই-এর একটি আসরে ভিন্নভিন্ন বসের বেশই পরিবেশিত হ'য়ে থাকে । 
অবশ্ট কোনে! অনুষ্ঠঠটনেই আবার আটটির বেশি বেশ পরিবেশিত হয় ন|। 
অনেক সময়ই একটি বেশের সঙ্গে অন্বেশের কোনোই সম্পর্ক থাকে না। তাই 
অহষ্ঠ'নের পরিচালক “নাক্ক' এশুলিকে যতদুর সম্ভব একই স্ত্রে বাধার চেষ্টা 
করে থাকেন । কখনো কখনে! রঙ্গলোও একাজে নায়ককে দাহাধ্য ক'রে থাকে । 
ছুটি বেশের অন্তর্বীকালীন সময়ে গাঁন, বিশেষ ধরণের বক্তব্য ও কাঞ্চালিয়াদের 
নাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে । 
সমাজচ্যুত অসাহিত ঠাকুর প্রাক তিনশে। বাটখানি বেশ রচন1 করেছিলেন । 
সেদিনের মত সে বেশগুলি আজও সমানভাবে জনপ্রিয় । রাল্স্থানী বেশের 
তষ্টা অবশ্য অন্যরা__নাগাজী ও তার বংশধবেরা-ভাওয়াই জাতির লোকের] । 
যাইহোক, দক্ষিণভারতীয় নাটযের মত ভাওয়াই “বেশ' এর কাহিনী- কিন্ত 
শুধুমাত্র পৌরাণিক বিষয় নির্ভর নয়। তৰে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাহিনী 
_বিশেষ ক'রে এরতিহাসিক রোমাম্সই জজনপ্রিক্রতার শীর্ষে এবং সংখ্যায় অধিক। 
এপ্দিক থেকে মাচ ও খ্যালের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই নিকটের। আর তাই 
কামার্ত ফুবতী, কপণ-বপিক বিশ্বাস-ঘাঁতিনী স্ত্রী, রোমান্টিক আগন্তক, কাশার্ড 
বৃদ্ধ এবং শঠেরাই ভাওয়াই দর্শকর্দের কাছে অধিক প্রিপ্ন | আর সেই কারণে 
ভাওয়াই বেশগুলিতে ভীড় ক'রে আছে এরাই। 
ভাওয়াই বেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বেশ বোধহয় ঝাগ্ডাঝুপন, জুঠন- 
মিঞা! এবং জদমাওড়ান । এরমধো প্রথম ছুটির কিঞ্চিৎ পরিচয় আগেই দেয়া 
হয়েছে । দর্শক উচ্চহাস্যে এবং হার্দিক করতাঁলিতে তাদের প্রি বেশ ও 
সেই বেশের নায়ক চরিত্রকে স্বাগত জানান । দর্শকের এই উল্লামে অভিনেতা 
তার প্রতিভার চূড়ান্ত ঘটিয়ে তবে ছাড়ে। প্রসঙ্গত: উল্েখযোগা যে বেশের 
কাহিনী নির্দিষ্ট সংলাপাকারে লিখিত নয । কাহিনীর মূল কাঁঠামোটাই শুধু 
লিখিত পাকে ব। নির্দিষ্ই থাকে । তাই বিভিন্ন দলের এমন কি একই দলের 
ছুই ভিন্ন অনুষ্ঠানে একই বেশের অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায়। অর্থাৎ ভাঁওয়াইতে অভিনেতার যেমন স্বাধীন স্বতঃস্ফং্ত বিকাশের 
অফুরপ্ত স্থযোগ আছে, অভিনেতাদের এই স্বাধীনতার সঙ্গে যদি 
ঘুক্ত হয় দর্শকের উৎমাহ_-তাহলে তো আব কথাই থাকে না। দর্শক 
অভিনেত1 উভয়েই তথন হ্যটিব আনন্দে মেতে উঠে, একেবারে আত্মহারা হয়ে 
পড়ে। অধিকাংশ বেশ পরিবেশনের সময্ন যে এই শুভযোগ ঘটেই তা বলাই 


বাহুল্য । 


ভাওয়াই ৪৯. 


আগেই বল! হয়েছে ভাওঘাই-এর ভাড় এবং বিদৃষ্ধক হ'লে! রঙ্গলো। নাট)- 
ঘটনার সঙ্গে সে কনে যুক্ক কখনো বিবুক্ত / কুটিয়াট্রষের বিদৃষকের মতই লে 
বর্তমানের পঙ্গে অভাতকে মেলায়। আপলে সে মতোর প্রতিমৃতি ফলে এক- 
জন বিজ দর্শকও। আমাদের ঘাত্রার বিবেকের বত সে কখনে। কখনে। ছোটবড় 
চরিত্রের রূপদ্দানও ক'রে থাকে । ্ 
হান্তকর অগ্রকরখ, বিতিন্ন শারীরিক কদরৎ্, ডানপিটেমি, উপস্থিত বৃদ্ধি, 
বাঙ্গকৌতুক, কালোয়াতী সঙ্গীত, বৃা প্রতৃণ্ত উসকরণে ভাওয়াই আঙ্গিক 
সমৃক। আর এর কাহিনী এগিবে চলে দোহা, চৌশাই, গান ও গন্চ-নংলাপ ভব 
ক'রে। কখনে।.কথনে। এসে ফু হর নান্ুকের বোল, গান ও মস্তবয। চরিত্রের 
আগমন, অগ্রশাত এবং শাবু্ত ও সঙ্গতের প্রয়োগে সাধারণভাবে প্রচলিত 
নাট/রাতিই বাবন্ধত হণ্েথাকে। তৰে এব বর্ণনাধর্মী-রীতিটি এসেছে কথ, 
গীতি-ধমী সঙ্গাতক এবং মুক্তকাবারীতির বাক থেকে । 
অগ্তান্ত লোক-আনিকের ঘত ভাওয়াইতেও পুকবই স্্া চিত্রের অভিনয় ক'রে 
থাকে । নারা ও শিশু যে ভাওয়াই প্রদর্শনে অংশ নেয় না--তার অন্যতম কারণ 
অধিকাংশ বেশই মাত্রাতিরিক্তভাবৰে অল্ীল এবং স্ুল-শৃক্কার ছোট-রপাত্মক | 
সে ঘ ইযোক, গুজ্জত্লাতের, মেয়েদের অতি আববের ঘোমটার জন্তে ভাওয়াই-এর 
নারী চরিত্রাভিনেতার1 কিছু বাড়তি হ্ৃববিধে পেয়ে থাকে | কেননা মৃধজ 
অভিনয়ে তাদের পুরুধাপী ভাবট। এই ঘেোমটার আড়ালেই ঢাক] পড়ে যায়। 
মুনলিম শাসন ও গোড়া হিন্দুরা রক্ষাপাল মানপিকতার দরুণ এই ঘোষটা! 
ব।পদার বাবহার দীর্ঘদিন থেকেই চলে আনছে । কাপড়ের একটি কোপ 
বৃঞ্ধানুষ্ট এবং তর্জনী দিয়ে ধরে তার মুধধানা আড়াল করে রাখে । যখন 
কাপড় ণ। পরে ঘাঘর! পরে €ুঙ্গরাতী মেয়েদের মধ্যে ঘাঘ1 পরার চলই বেশি) 
তখন একখানি গড়ন এই কার্জে বাবহৃত হয় । কেবলমাত্র কথ বলার সময় 
সে এই ঘোমটার ফাক দিয়ে আড়চোধে তাকায় । এমনকি শ্বামীর সঙ্গে কথা 
বলার সমরও পে এই ঘোমট। দিয়ে তার মুখধাণি ঢেকে বাখে। কুচ অবস্থায়, 
প্রেযালাপের সময়, রাস্তায় দাড়িয়ে মনকে গাশিগাশাঞ্গ করার সময়, বাচ্চাকে 
মারার সময়, কুয়ো থেকে জণ ততোপার সময় এবং উচ্নে মুগ দিয়ে হাওয়! 
দেবার সমম্মও সে তার .দ্োমটা! থোলে না। ঘোমটা গুজরাতী৷ মেয়েদের মুখ- 
সজ্জারই অঙ্গবিশেষ। যাইহোক, প্রত্যেক গুক্তহপূর্ণ স্বা-চরিত্র হাতের বৃদ্ধাগুষঠ 
এবং তঞ্জলী দিয়ে ধর] ছুটি জ্বলগ্ত কক ব1 মপাল ঘুিছছে ঘুরিয়ে আপোকবু 
রলচন। ক'রে নৃত্যাস্ি ত-ভঙ্গিনায় পৌধে আলে । তার পরণে থাকে বিস্তর ঘেরের 
ঘাঘরা, চুমকি বসালো ব্রাউজ এবং ওড়না । ওড়নাপ্র একট প্রাস্ত কোমরের 
ঘাঘরায় গোজ। থাকে । অপর প্রান্ত ঘোমটার কাঙ্গ করে। (এইরপ স্বী- 
চরিত্রের সাধারণ নাম কাঞ্চপিয়া। কেননা সে কাঁঞ্চাপী বা রাউজপরে। 


ভাঃ শোকনাটয--৪ 
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পৌধে এসেই সে প্রথমে ছাড়ায় পৌধের ঠিক মধাস্থলে ৷ মধ্যপৌধে দ্লাড়িয়ে 
সে কক্র ছটিকে নীচের দ্বিকে ধরে একটু ঝাকিয়ে নেয়। ফলে আগুন ও উত্তাপ 
হইই বেশ কষে যার । এসপর কক্র ছু'টিকে এদিক ধিক ঘুরিয়ে হাতহুখানি 
কো'ণাকুণিভাবে বুকের ওপর রাখে । হাতেধর] কক্রহুটির শিখ! তখন মাথার, 
ছুইপাশ দিয়ে লকলকৃ করতে থাকে । এ অবস্থাতে নে দর্শকদের দিকে তাকায় 
অর্থাৎ তাদের অভিনন্দন জানাম্ম। এরপর একে একে ডান ও বামদ্দিকের 
কক্র ছটিকে ঘুরিয়ে সে এ ছুটি দ্রিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নমস্কার জানায়। 
এরপর দ্রতণায়ে: বৃন্তাকারে ঘুরে সে মন্ত্রীদের এবং নায়েকের সামনে গিয়ে 
সাটুগেড়ে কিংব! জাবড়ে বলে পড়ে। এ ভাবে ব'নে পায়ের. গোড়ে হাত রেখে 
পেমাথ। নোয়ায় এবং চোখের মণিছটোকে খুব করে ঘোরায়। এইভাবে 
সে সবস্বতী ও তার গুরু দলের পরিচালক নায়েকের কাছ থেকে আশাবাদ 
চেয়ে নেয়। তারপর উঠে দাড়িয়ে গান ধরে-_-পঙ্গত করে পাঝোয়াজ। 
সুখজ অভিব্যক্তি সহ গানের প্রথম পডক্তি দর্শকের ( বা শ্রাতার ) বোধগম্য 
হলে সে দ্বিতীপ্ন পঙক্তিটি গায়। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করে নাচ এৰং 
বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে ককরুকে মুখের সামনে এনে এ মুহূর্তের ভাখ-প্রকাশক 
মুখভক্ষী দর্শকের দৃিগ্রাহছ কোরে তোলে। দর্শক তখন আবেগগ্রন্ত হয়ে 
পড়ে। যস্ত্রীরাও যেন তার মুখ থেকে গান কেড়ে নিয়ে উচ্চম্ববে গাইতে 
থাকে। এই সময কাঞ্চালিয়। বিশু নৃত্তের একটি অংশ পধিবেশন কবে । এই 
নাচে তার বাম হাতটি সকল সময়ই পৌধের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে নিদিষ্ট থাকে আর 
ভান হাত থাকে দর্শকের ধিকে। ঢোলক বেজে চলে-_ ধিলা-ত্রিকিৎ, তিন! 
ত্রিকিৎ। বৃন্তায়িত নাচের স্থললিত পদ-বিক্ষেপে ঢোলকের বোল মূর্ত হ'য়ে 
গঠে। লগ দ্বিগুণিত হয়। হুঙ্গলের তকক্ষ আওয়াজ সে লয়কে আনো! 
ভ্রতাফ়িত করে । তখন ঢোলক বাজে থে ঘে ত্রাকাধিনা-_ঘে ঘে ত্রাকাতুন1। 
নায়েক ঢালকের এই বোল আবৃত্তি করতে থাকেন। আর নৃত্যকার পায়ের 
তালে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মে বোলে প্রাণসঞ্চার করে। কথাকলির 
টোড়া-টুকড়া এবং একই ধরণের দাক্ষণভারতীয় জাতি বা দোলোকাটু নৃত্যের 
সঙ্গে এর ৰেশ মিল আছে। অবশ্য ভাওয়াইনৃত্য অতটা ্রাইলাইঞ্জড.হয়ে 
পড়েনি । তাছাড়। মশাল হাতে থাকার জন্যে যে লম্বমান ভঙ্ষিনা তাও 
ভাওয়াই-এর এক শিজন্ব চারিত্রা-বৈশিষ্ট্য | এই নৃত্যে কখণো। কখনে। পাছার 
এক বিশেষ ধরণের মুক্ত--দোোপন লক্ষ্য করা যায় উঞ্ধণঙ্গ বাহাত তখন 
প্রায় অন্ড়ই থাকে । তাই কিছু কিছু নৃত্যের গতি ও ছন্দ অনেকট। 
খ্যালের অপক্ধপ! আবার তাম'শায় প্রযুক্ত বিশুদ্বনৃণ্তের সঙ্গেও এর কিছুটা 
সানৃষ্ত- আছে। তবে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিজস্বতা অবশ্যই আছে। 
যেমন ভাওযাইতে পানের সম্পূর্ন পাতাই মাটিতে পড়ে কিন্তু তামাশায় 
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পায়ের পাতার অগ্র অথবা পশ্চাৎ্ভাগই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই কারণেই 
যখন কোনো দক্ষ' কাঞ্চালিয়া ভ্ররততালে নৃন্ত পরিবেশন করে তখন তার নুত্ত 
দেখে অনেকেরই কর্খকের কথা মনে আপতে পারে। কিন্তু ভাওয়াই নৃত্যে 
এমন কতকগুলি নিজন্ব চারিত্রা বৈশিষ্ট আছে যা কর্খতক বা অন্তান্ত নৃত্যে 
একেবারেই অনুপক্দ্ধ। যাইহোক, নাচ শেষ হ'লে কাঞ্চাপিয়! ব'মে পড়ে! 
পাশে রেখে দেয় হতের জলম্ত কক্র। মশালচী তখন তা তুলে নিয়ে নিবিয়ে 
দেয় । নাচের সমস ওড়নীর ঘোমটায় কাঞ্চালিয়ার মুখাকৃতি, অতি হুন্দর,মনোহর 
দেখায়। বিভিন্নভাবে এটির বাবহার ক'রে নৃত্যাভিনেতা গুজরাতী মেয়েদের 
প্রেম, কাম, ক্রোধ, বিরক্তি, বিলাপ, হুঃখ, আনন্দ, লঙ্জ। ও মারমূখিনতা 
অতি সুন্দরভাবে প্রকাঁশ করে। ঘোমটার দুটি দ্িকই ভানহাতে ধ'রে ডাইনে 
বীন্রে এমনভাবে তাকাঁতে তাকাতে নে নেচে চলে ঘে দর্শক চকিতে তার মুখভক্গি 
দর্শন করে একেবারে মোহিত হ'য়ে পড়ে। প্রকাশিত হয়েও অপ্রকাশিত 
থাকার এই রীতি গুক্গরাতী মেয়েদের সজ্জ চাতুরীরই গ্োতক। নৃতোর লয়- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটাটি বাঁছাতে ধরে ডানহাতটি পাছার উপর রেখে সে ভ্রুত 
নেচে চলে। অদ্ধেন্থলিত খোমটার ফাক দিয়ে তখন সে কটাক্ষপাত করতে 
থাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে । উত্তেজিত মারমুখিনতারই প্রকাশ এট]। 

গুজঘ্াতের সন্ত্ান্ত ঘরের মেয়েরা ঘোমটার সাছাযো তাদের মূখ আগাগোড়। 
ঢেকে রাখে একথ। আগেই বল! হয়েছে । তবে রূক্ষিতা, অপহৃতা এবং বেশ্যার! 
অবশ্য মুখ খুলেই রাখে । স্বামী ছাড় অন্ত কোনো পুক্রষকে ৮ ঘখন আহ্বান 
জানায় তখনও সে মাথা থেকে ওড়নাট। সরিয়ে দেয়! হাতছুটিকে মুড়ে মাথার 
পেছনে ধেখে সে হাই তোলে, তারপব আড়চোখে তাকিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে 
এগিয়ে চলে। এই ভঙ্গীটি অভিনারের অথবা প্রেমের উন্মুক্ত আহবানেরই 
প্রতীক। 

দলগত নৃত্যে কাঙ্ালিয়ারা৷ একপ। এগিয়ে একপা পেছিয়ে তারপর এগিয়ে 
'চলে পা ভেঙে ভেঙে । বৃন্তাকারে ঘোরে কোমর ছুলিয়ে ছুলিয়ে তারপর সামনে 
ঝুঁকে এগিয়ে চলে। এই সময়ে তাদের রঙ-বেরঙের খুড়নায় চোখ জুড়িয়ে 
যায় দর্শকের । নাচ শেষে খুব ত্রুতলয়ে ঘুরে লাফ মেরে বসে পড়ে। ঘাঘরাটি 
তখন বেশ কিছুট। জান্বগ। নিয়ে বৃত্তাকারে চারুপ্ধিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

নারী-চক্সিত্রাভিনেতার একক নৃত্ত থেকেই যে ভাওয়াইতে নুত্যের সমাগম 
ঘটেছে এই ধারণ। ঠিক নয়। কেনন। দসগত বুতোর চলন দীর্ধধিনের। তবে 
মে দনগত নৃত্য ও আবার পরিবেশিত হয় স্্া-চরিত্রাভিনেতাদদের দ্বারাই । 
একটি বেশ থেকে অঠ বেশে যাওয়ার সময়ও এই ধরণের নুত্যের ব্যবহার হয়ে 
থাকে । গানের সঙ্গে স্তি রেখে অভিনেতাদের যেস্থুপপিত অক্কভককা তা! 
থেকে বা অভিনেতাদের ছন্দময় গতিতে বঙ্গক্ষেত্র পরিক্রমণের আদপ থেকেও 
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তাওয়াইতে নৃতোর সমাবেশ ঘটে থাকতে পারে। তৰে নৃত্যের বেশির- 
ভাগটাই এখানে নাট্যের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ__ শুধুমাত্র অলঙ্করণই নয়। ভাওয়াই 
থেকে নুতাকে বাদ দেয় তাই প্রায় অপস্ভব। 

অক্ষিয়ানাট--ভাওনা, খ্যাল এবং যক্ষগানের মতই ভাওয়াই-সঙ্গীতের 
উতৎ্দও একই সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও লোকনঙ্গীত। ভাওয়াই-এর গানে প্রবৃক্ত 
রাগগুলির মধ্যে দেশ, সারং, পুরী, বাম কলি, আঁশাবরী, মোহুনী, প্রভাত 
বিলাওল এবং কপিংগ্র খুবই জনপ্রিয় । লোকগঙ্গীত এবং ভক্তিগীতির সঙ্গে: 
আবার ব্যবহৃত হয় ভজন, গরব।, রাশ, দৌহ1, গজল প্রভৃতি । কথনোে। 
কখনে। ভক্তিপরক ভ্তোত্রপাঠও ব্যবহ্ত হ'য়ে থাকে । কড়া নিয়মের অধীন 
শান্ত্রীয় সঙ্গাতের সঙ্গে-মথেচ্ছ বিহারী লোকসঙ্গতের সম্মিলনে সুষ্ঠ ভৃওয়াই 
সঙ্গ'তের কোথাও কিন্তু কোনো ছন্দপতন ঘটেনা। কখনোই কোনে! 
অদামঞ্ন্৪ শ্রতহয়না। ভারতের সমস্ত লোক-নাট্যেই এই জাতীয় বিভিন্ন 
রীতির সমন্ঘিত-সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষা কর]যায়। ভাষা ও বিষরের বৈবিধ্য 
সত্বেও ভারতায় লোক-নাট; এই একটি দিক দিয়ে একটি এককে পরিণত 
হয়েছে। তবে ভাওয়াই এর গায়কর্দের গলা খুবই চড়া। আর গানের 
প্রতিটি শব্ধ খুবই সুুভাবে উচ্চারিত হয় এবং অর্থও যতদুর সম্ভব পরিক্ষার 
ক'রে দেয়! হয়--বোধগম্য অভিব্ক্তির সাহাঘ্ো। 

_ যাত্রা ও খ্যালের মতই ভাওয়াই-এর পোবাক-পরিচ্ছদেও ইতিহাসের ধার 
আদে ধারা হয় ন। তাই দেখা! যায় রাজার মুলপোবাক সময়াহুকৃল হওয়া 
সত্তেও তাতে সাম্প্রতিক কালের স্বানয় পোষাকের ছোদ্বাচ লেগেছে। ব্রাঙ্গণ 
মাত্রেরই-_তা সে যে সময়ের হোক না কেন, পোষাক একই রকম। তার 
পরনে থাকে মোট? লালপেড়ে ধুতি। আলগ। গায়ে গলায় ঝোলানে] লম্বা! 
একটি যঞ্ত্রোপবীত এবং ঘাড়ে ফেল ভান্কর। একখান] গামছা! । তার হাতে 
ঝোলানে! থাকে পেতলের এক কমগুলুঃ বগলদাবায় একখানি ধ্রগ্রস্থ, আর 
নেড়। মাথায় একটি টুপি । তার কপালে থাকে চন্দনের লদ্বা তিনটি বেখা 
যার মধ্্থবলে থাকে পিছুরের ছুটি ফোটা । পুলিশের পোধাক, 
আবার একেবারেই সংম্প্রতিক কালের--ত1 সে পুলিশ ষোড়শ বা সগুদশ, 
শতাব্দীর হ'লেও । পুলিশের পোষাক পরিকল্পনার এই হাশ্তকর অবস্থা থ্যালেও 
লক্ষ্য কর? যায়। জুঠন-মিঞ| এবং বঙ্গলোব পোবষাক-পরিচ্ছদ-_পরিকজ্সনায়ও 
বাস্তবত। একেবারেই অনুপস্থিত | তবে থিযচেট্রঞ্যালী এদের মতা তা অনন্বীকাধ। 
অন্তান্ত চত্িত্রের জন্তে অতিরিক্ত মেকআপের খুব একট] দরকার হয় না। শুধু- 
মাত্র ভ্রুগল এবং গোফটাকে একটু. বাড়িয়ে নিলেই হলো । জুঃনের সাজ- 
পোষাকের বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। তাথেকে একথা খুবই স্প8ই হয়ে 
ওঠে ধে মেকআপে৷ জুঠনকে বাস্ভব থেকে বিচ্ছিক্ন করার 68&। থাকলেও তার. 


স্ভাওয়াই | তি 


সাজ-পোষাকে অর্থাৎ টুপি, চিলা শালোয়ার, জাঁমার ওপরে ফতুয়া এবং 
কোৰরপটি গুক্ষরাতী ইতিহাসের সুলতানী ফুগকেই প্মরণ করিয়ে দে। আর 
বাস্তব জীবনের যতই ভাওয়াই-এব নারী চবিত্রাভিনেতাদের সাঙ্পোষাকও 
বিচিত্র রকমের। তারা শাড়ী, ঘাঘরা। স্কার্ট সবই পরতে পারে। তবে 
-শাডী না পরলে পূর্বে বণিত বিশেষ ধরনের গুঙ্গরাতী ওড়নাটা] অবশ্তই 
জড়িয়ে নিতে হয়। তবে নাচের গতি ও ছন্দের জন্যে বেশী উপযোগী হ'লে! 
ঘাঘরা। আর নাটকীয় মুহূর্ত হ্যটিতে ওড়নার ব্যাবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা 
এটির সথনিপুণ ব্যবহারে চরিত্রের মেজাজ খুব সহজেই প্রতিঠিত ও পরিবপ্তিত 
করা যায়। আর একথা! বলাই বাচ্চলা থে নারীচরিত্রাভিনেতারা প্রতোকেই 
'ঘোমট1 ছিসেবে এই ওড়নার ব্যবহারে অতি নিপুণ। সতিকথা বলতে কি 
মেয়েরাও এই অভিনেতাদের মেজাজ- অনুরূপে ঘোমটার ব্যবহারে চজ্জান 
একেবারে রাঙা হ'য়ে যায়। অবৰিবাছিতার1 সকল সময় ঘোমটার বাবহার না 
-করলেও বিবাহিতাদের মধ্যে এটি এক অনিবার্ধ মুখসজ্জ'-বিশেষ-_একথ। আগেই 
বল। হ'য়েছে। কোনে কারণে ওড়নাটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেও তার এক 
বিশেব অথথ ভাওয়াই দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। 

মেয়েদের ওড়নার মতই ভাওয়াইতে ছেলেদের পাগড়ীর বাবহার খুৰ 
গুরুত্বপুর্ণ । কেননা পাগড়ী চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, বৃত্তি এবং প্রধান 
প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্টা প্রতিষ্ঠার পরম সহায়ক । পাগড়ী বাধার ধরণে, 
তার কৌণিক অবস্থানের সামান্ত ছেরফেরে অভিনেতা একটি চরিত্র থেকে অন্য 
আরেকটি চরিত্র হ'য়ে উঠতে পারে । বেশ (চরিত্র বা সাজ) বদপানোর 
ফ্রততায় ভাওয়াই অভিনেতারা! খুবই দক্ষ এবং এব্যাপারে তাদের জুড়ি মেল! 
ভার। একটি চরিত্র থেকে অন্ত আরেকটি চরিত্র হ'ঘ়ে গঠার সময় অভি- 
নেতার! শুধুমাত্র যে বেশ € পোধাক )-ই বপার়-_-ত1 কিন্তু নগ্স- আচার 
'সাচরপেও তারা আকাঙ্ক্ের পরিবর্তন আনে । আবার কখনে। কখনো একই 
'বেশে অর্থাৎ পোষাক পরিচ্ছদে কোনে পরিবর্তন না এনেও নাচের তালে 
বা চপনের ঢঙে সামান্ত পরিবর্তন এনে একই সঙ্গে অনেকগুলি চরিত্রের, 
যেমন-_মেজাজী জেনারেল, ল্যাংড়। ভিথিরী ব1 ৃলকি চালের মোটক1বপিকের 
অভিনয় করতে সক্ষম ।- এই সৰ ব্যপ্নাময় কৌশল নাট্যকর্মীরা লচেতন 
প্রয়াসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছে, না বাস্তবের স্বাভাবিক প্রতিফলন হ্বরূপে 
এএসেছে_-তা আজ আর ৰল। সম্ভব না হ'লেও দর্শকদের কম্যনিকেট করার 
"পক্ষে এগুলি ষে খুবই কাধকরী তা! ৰলাই, ৰাঞ্ছলা। 

মশালচী ৰা কাঞ্চালিয়ার হাতের মশাল বা কক্রই যে ভাওয়াই-এ 
কমালোক প্রক্ষেপক--তা। আমরা আগেই দেখেছি । দেখেছি অদ্থামায়ের 
"কনিষ্ঠ ভক্ত মশালচী কিভাবে প্রত্যেকটি নাটকীয় মুহূর্তে অভিনেতার মুখ 


৫৪ ভারতের লোকনাটা 


অভিনয় চাক্ষুষ করানোর উদ্দেশ্তে তার মুখের সম্মুখে এই মশাল ধরে এবং 
অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ পরিক্রমণ করে। কাঞ্চালিয়ার ক্ষেত্রে এই মশালের 
ব্যবহার যে খুবই কার্ধকরী তাও আমরা দেখেছি । অঙ্ষিয়া_ভাওনাতেও 
এই ধরণের আলোকপাত লক্ষ্য কর! যায়। আবার কুটিয়াট্রম বা কথাকলিতে 
--একটু ভিন্নভাবে হ'লেও-মশালের (প্রদীপের) অনুরূপ বাহার আমরা লক্ষ্য 
করে থাকি । সেখানে নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে অভিনেতা মুখ্য প্রদীপের কাছে 
নিঙ্গের মুখটা নিয়ে আসে-অর্থাৎ আধুনিক আলোক ব্যবস্থার স্পটলাইট 
ও ফলোয়ারের কাজ এই সব মশালের সুকৌশলী প্রয়োগে সম্ভব হয়ে 
থাকে। নাটকায় মৃহ্র্তস্থইতে মশালের নরম আলো অন্যান্ত লোকনাট্য 
আক্রিকের মত ভাওয়াইতেও যে কত কার্ধকরী-_-তা যার? ভাওয়াই দেখেননি 
তাদের পক্ষে উপলব্ধি কর! শক্ত । তবে সমাজ-আর্থ-রাঁজনৈতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে নোটক্কী, মাচ, খ্যাল, তামাশ। ও যাত্রার মতই ভাওয়াইতেও 
আলোক-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। কক্রের *রুবর্তে তাই আজ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই টবছ্যুতিক আলোক উৎস ব্যবহৃত হু'ঙ্ছে। পরিবর্তন ।অবশ্াপ্ডাবী, 
ফলে তা শ্বীকার্ধও। তবে একথাও শ্বাকার্ধ যে ফ্রাট-- হোয়াইট ফুট লাছট, 
ওভারহেড ফ্রাডল ব। পেক্রোম্যাক্স ল্যাম্পের এলোপাতাড়ি ব্যবহারে চমক 
যতই থাকুক না কেন নাটকীয়ত্ব নেই আদৌ। লোকনাট্যের উদ্যোক্তার! 
আজ একথা অস্বীকার করতে চলেছেন- এট1 একই সঙ্গে খুবই ছুঃখের এবং 
ক্ষতিকারকও। ূ 
উদ্‌যোক্ত1 ও অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সমাজিক স্তরভেদে ভাওযগাই এর 
গুণগত মানেও ভিন্নতা এসেছে । ভাবনগর ও বরোদায় ভাওয়াই অনুষ্ঠিত 
হয় অঙ্ামায়ের মন্দিবে__নবরাত্রি উৎসবের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ ছিপাবে। এতে 
অংশ নিয়ে থাকেন সাধারণতঃ ব্রহ্মা এবং ক্ষত্রিয়বা। ফলে এদের ভাওয়াইয়ে 
কোনোরূপ দুলতা প্রশ্রয় পায়নি । অন্রদিকে চোদ্জনের এক একটি দলে 
-_ভাঁওয়াই-এর পরিভাষার টেণলীক্» বিভক্ত হ'য়ে যেসব ভাওয়াইয়া গু রাতের 
গ্রামদেশে “বেশ পরিবেশন ক'রে বেড়ায_মাটির সঙ্গে তাদের আন্তরিক 
যোগ। তাই এদের ভাঃম়াই-এ সাধারণ মানুষের আশা-আকাজ্ষ। ও রুচি 
দ্বারণভাবেই গুশ্রপ্ন পেয়েছে। গ্রাম্যতা তাই এর অঙ্গভূষণ | এতে করে 
ভাওয়াই-এর সামাজিক মান নেমে এসেছে । উচ্চবর্ণের লোকেরা তাই এদের 
'ভশড়-ভাওয়াই, ব'লে গালি দেয়। তবে এই সুলতা ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত 
লোক.নাট্যেরই সামাজিক ইবশিষ্টা-তাই নোটক্কী, যাত্রা, তামিলনাড়,র সার্দির 
নৃতা এবং তামাশায়ও এই ন্ুলত! লক্ষ্য করা যায়। আর এই স্ুলতাঁব্‌ 
কারণেই ভাওয়াই গজরাতের শিক্ষিত নাগরিকের কাছে এখনে অস্ছুৎ রে 
গেছে। শুধু তাই-ই নয়-_এই শতান্বীর প্রাবপ্জে অণেক জানীগুনী ব্যজিই: 


ভাওয়াই চে 


এর প্রতাক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করেন । বণছোড়ভাই উদ্ঘরাম ভাওয়াইকে সংস্কৃত 
করার উদ্দেশো কয়েকখানি নতুন নাটক লেখেন । বরণছোড়ভ ই সথাড়াও 
দলপতরাম, নদ শিক্কর, মণিভাই, নতুভাঁই, বিভননর প্রমুধেরা৪ এই কাজে 
হাত দেব। সযাঙ্জের উপরিমহলের এই বিরোধ গু রাতের সাধারণ মানুষকে 
কিন্ধু ভ' ওয়াই ছোট-বিমুধখ করতে পারেনি_বরং এই বিরোধের সম্মুণীন হ'য়ে 
ভাওয়াইঘার। ব$ তরগাল। জাতির লোকেবরু! বা! পেশাদারী শিল্পীর আরে! 
নিমগ্রচিত্তে ভ'গগাই-এর চর্চ। ক'বে যেতে থাকলেন । বাক্জস্বানে অবশা ভা ওয়াই. 
এর কোনে | বিরুদ্ধাচরণ হয়নি । যাইহোক, পার্পী থিম ইরক্যাল কোম্পানীক- 
ব্যাপক প্রলারে নাগরিক জীবন থেকে ভাওয়াই বিজ্ছিন্ন হ'প্লে পড়লেও 
গুজরাতের সাধারণ মানুষের নিঙ্গম্থ সম্পত্তি হ'য়ে সমগ্র গুজরাতে তা পরম 
আদরের সঙ্গেই পোষিত হ'তে থাকে । আসলে লোক প্রচলিত কোনে! সংস্কতি-_ 
মাধ্যমের বিলুখ্ি আঙ্জ আর সম্ভব নয়। উল্লেখিত সংস্কারকরা৷ এই এতিহাসিক 
সত্যটি ধরতে পারেন নি! তাছাড়া! জন-পম্পর্কর ছিত হ'য়ে ভাওয়াই- এই সংস্কার 
সাধনে ব্রতী হওয়াপ রণছেঁড়ভাইরা সফল হ'তে পারেন নি। তাই তাদেন: 
প্রচেষ্টায় পাস থিয়েট ট্রক্যাল কোম্পানীর প্রচার প্রপার বাড়লেও ভাওয়াই এব 
জনপ্রিয়তা কমেনি আদৌ । ভাওয়াই-এর জঅনপ্রিক্তার সবচেয়ে বড় কারণ' 
হ'লো এর এভিছুনণ্ডিত অভিনম্বত্রীতি এবং স্থানায় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর রঙ্গলো” 
রূপী: বিদূষ 5 চরিত্রটি । দর্শকের নাড়ীজ্ঞান খুব টনটনে এই রঙ্গলোর। 
রঙ্গলৌর হাল্ত-কৌতুকের ঢেউয়ে ভেপে যাঁয় তাই রণছোড়ভাইদের সর্ব-- 
প্রকারের সংস্ক'র প্রচেষ্টা । কাজেই পূর্বব বহাল থাকে ভাওয়াই- এর স্মুগ” 
গ্রামাতা আদলে মধাযুগের প্রভাব মুক্ত করে আধুদনক ফুগচেতনার ৰাহুন 
হিসাবে অর্তি সম্ভাবনাময় এই ভাওয়াই-আঁঙ্গিকে নতুন প্রেরণাময়ী এবং 
প্রাণবন্ত তাৎপর্ধ আনার জন্যে প্রয়োজন ছিল সতাকার সব প্রতিভার 
ছেশাবাচ এবং স্থঙ্গনশীল সব ব্যক্তিত্বের আত্মপচেতন গুচেষ্টার । অশ্রদ্ধা আদৌ 
ন। ক'রে বলা যায়__ এট! ছিলনা রণছোড়ভাইদেব। 


অন্তদ্দিকে বল্ল থোল বা রুলক্সিবী দেশাই এই প্রতিভা ও আত্মনচেতন 
প্রচেষ্টাবই জাহুম্পর্পে কথাকলি ও ভরত-নাট্যে এনেছেন ধুগান্তকারী 
পর্বুবর্তন । ভাওযম়াইতে তিনের দশকের আগে এইকপ প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই 
অনুসলন্ধ। তিনের দশকে জয়শক্কর ভোজক স্থন্দরী আধুনিক গুজ্জরাতী নাটকেব 
অভিনয় করবেন ভাওয়াই আঙ্গিকে । ভাওয়াই-এর সংস্কারে বা এই 
আজিকটিকে ফুগোপযোগী ক'বে তোলার ব্যাপারে ভোজক স্বন্দরীর এই 
পদক্ষেপ ছিল সত্যিই গুরুহপূর্ণ। ভোঙ্জকন্বন্দরীর খ্যাতি মৃতঃ একজন 
শক্তিশীলী নারীচবিত্রা ভিনেত। হিপাঁবে | প্রসঙ্গ ত: উল্লেখষোগা যে তাওয়াই এর ' 
দেবু আঅভিনেতীব প্রীয় সকলেই নারী চরিত্রাভিনেতা। ভোঁজকম্ছন্দরী' 


৪৬ ভারতের লোকনাটা 


ছাড়াও মুলকরঠাদ বল্পভ' লালুভাঁই ছোকবী, এবং প্রাণক্বুধলাঁল নায়েক-_এ'ব! 
সকলে নারী চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই বিখ্যাত । ভোজকহুন্দরী তার নতুন 
নাটকেও নারী--চরিত্রে অভিনয্ব করেন। আধুনিক নাটকের উপস্থাপনায় 
তাওয়াই আঙ্গিকের এই প্রয়োগ পরবতশকালের দীনাগান্ধীরও আসন্তরিক 
সমর্থন লাভ করেহিল। এই পদক্ষেপে অনপ্রাণিত হ'য়ে দীনাগাঙ্ধী ভোজক- 
ক্থন্দবীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করেন *মীলাগুর্জর)*। পাঁচের দশকের 
প্রথম দিককার এই প্রযোজনাটি ভাওয়াই-এর অধ্ধুদিকীকরণে একটি লাও- 
আর্ক হ'য়ে আছে। মীনাগুর্জরীর এই সফল প্রযোজনা থেকেই ভাওয়াই 
চর্চার ছুটি স্পষ্ট ধার! চলে আদ্ছে-_ একটিতে আধুনিক থিয়েটারের পরিচালকরা 
আধুনিক থিয়েটারের প্রয়োজনে এই আঙ্গিকের সম্ভাবনাময় প্রয়োগ চালিয়ে 
আসছেন । অন্যটিতে চেষ্টা চলছে তাওয়াই-এর শ্ুল-গ্রাম্যতা ও অশৈণল্পক 
দিকগুলি দূর করার। প্রথম ধারায় আছেন ভোজকহুন্দ রী, দীনাগাস্বী,শাস্তাগান্ধী 
এবং সঙ্গীত নাটক একাডেমী । এদের উল্লেপযোগা গ্রযোজনাগুলি হ'লে -- 
মীনাগুর্জনী €(নাটাকার-রসিকলাল পারিখ ), জসমাওড়ান (নাটাকার অথাহিত 
ঠাকুর) চক্দ্রবদ্দন মেহতাঁর হো-হোলিকা এবং আরামরাজ। অন্যধারার 
আছেন গুজরাতের প্রাণন্থখলাল নায়েক ও বিঠপ্দাল নায়েক এবং বাঙ্গশ্বানের 
দেবীলাল সামর। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেস্ট্ে প্রবাছিত এই দুই ভিন্ন ধারা ভাওয়াই 
আঙ্গিকের মুশাবান সম্পদ বকে এনে আধুনিক ভাবতীর নাটো তীব্র এক 
গতির স্থত্টি করেছেন। আর সেই গতিবেগে ভর করে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের 
নাটা পরিচালকর! ভাওয়াই নিযে বিভিন্ন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
ঘাচ্ছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আমাদের থিয়েটারের মূল অনুসন্ধানের 
আন্তরিক আগ্রহে ভাওয়াই ক্রমেই নব'কৃত হ'য়ে চলেছে। 

ভাওরাই-এর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
'মাগী ও দেশী এই দুই স্বতন্ত্র রপের ধারণ] একেবারেই ভ্রান্ত । বরং এটাই 
সত্য যে এদ্দের একটি অপরটির পরিপূরক হ'য়ে উঠেছে। অন্তভাবে বললে 
বল! যায়--এবা একই বুত্তের ছুটি বুত্তাংশ মাত্র । সাহিত্য ও সমাঙ্জের 
পরিবর্তনে সঙ্গে তাল রেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই এদের মধো পারস্পরিক 
লেন-দেন হ'য়ে চলেছে । নাট্যধ্মী ও লোকধমী শব্হুটির পারম্পব্রিক 
সম্পর্কও অন্রূপ | বিভিন্ন সামাজিক স্তর বিন্তাসের সঙ্গে তাই এদের কোনে 
সম্পর্ক নেই। উদ্দাহরণ স্বরণ বল! যার যে লিখিত সাহিত্যের অভাবে 
এবং সামাজিক স্তর বিস্তাসের নিরীখে “ছো” অবস্থাই দেশী গোঠীঘ্ক্ত । অথচ 
এর উপন্থ/পন ভঙ্গী দ্বারুণভাবেই নাট্যধমী। অন্তদ্িকে নবরাত্ি উৎসবে 
নাগারা ব্রাঙ্ষণ এবং বাজকুমারদের দ্বারা অভিনীত ভাওয়াই অন্বা্চলার 
বিভিন্ন অতষ্ঠানের সঙ্গে সুক্ত থাকায় সামাদ্দিক দিক থেকে অবস্ঠই মা 


"ভাওয়াই €৫খ. 


ধর্মী কিন্ত শিল্পের বিচারে কখনোই নয় । আবার ভাওয়াইয়া কোঁলী ও 
কাংসারাজদের হবার পরিবেশিত ভাওয়াই সামাজিক দিক থেকে অবশ্থাই দ্বেশী 
শ্রেণীর অভ্ততূন্ত। যাইহোক সবমিলিয়ে ভাওয়াইতে কিন্তু নাটাধমশ অপেক্ষা 
লোকধমীরই প্রাধান্ত। যদিও ম্চোপস্থীপনার অনেক উপকরণই আবার নাটা- 
থমী। অর্থাৎ আমাদের খি্পেটারকে লোৌঁকধর্ম এবং নাট্যধর্ম এই ছুই ম্পই্টভাগে 
বিভক্ত করাটাও ঠিক হবে না। হদ্ি হয়ও তাহ'লে শুধুমাত্র অধিকতর গুরুত্ব 
অম্পয্প শৈলীটিরই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্তে। তবে সে নামকরণের বা চিহ্ছিত- 
করণের অর্থ এই হবেন! যে অন্যটির প্রভাব তাতে একেবাকেই নেই। এই 
প্রসঙ্গে অন্বতলাল পানসারওয়ালার উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে এ আলোচনার ইতি 
টানা ফেতে পারে। পানসারওয়ালার মতে--“এফের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক নেই। কেনন] শাস্ত্রীয় নাট্য উচ্চবর্গের লোকেদের জন্তে আর লোঁক- 
নাট্য একেবারেই সাধারণ মানুষের জন্যে । তবে একথাও সত্য যে আমর! 
একই ট্রেনের যাত্রী। শাস্ত্রীক্স নাট্য প্রথম শ্রেণীর কামরায় চ'ড়ে আর 
লোকনাট্য তৃতীয় ভেণীর কামরার চণ'্ড়ে ভ্রমণ করে। একটিতে কোনে! 
ধুলোবাপি নেই, গরম, ঘাম বা তার গন্ধও নেই--আছে শুধু অনাৰিল শাস্তি। 
অন্টিতে চেঁচামেচি, হৈ হুল্লোড় আর" ঘামে ভরা শরীরেরই গন্ধ। একই ট্রেনের 
যাত্রী হ'য়েও এর! ছুই ভিন্ন কামরার আরোহী ।* 


রাজস্থানের লোকনাট্য 
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০১ 1 


খ্যাল 


বিংশ শতাব্ীর শেষণাদদেও রাজস্বানে এত অধিক-সংখ্যক লোক-নাটা 
আঙ্গিকের প্রচলন আছে যে ভারতীয় লোক-নাট্যের গবেষকেরা বিশ্মিত না হ'য়ে 
পারেন না। রাঙ্গস্থান তথ! ভারতীয় লোক-নাটোর অন্ততম গবেষক ডঃ মহেঙ্ছ 
ভানাবত শিল্প প্রক্রিয়াগ ত দিক থেকে রাজস্থানের এই বহু বিচিত্র লোক-নাট)কে 
তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই শ্রেনীবিভাগটি খুবই সমীচীন। সেই 
অঞ্লারে রাজস্থানের সমন্ত লোক-নাটাকে খাল, শ্বাঙ্গ ও লীলা! এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাঁয়। 

প্রথমে এখানে খ্যালের আলোচনা করা যাক। 

খাল £ খ্যাল লোক-নাটযের একটি প্রকার। দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত 
রীতিতে লোকজীবনে পরিচিত ও জনপ্রিয় কাহিনী অভিনীত হ'য়ে লৌক- 
জীবনের সম্োষ বিধান করে যে.লোক-নাটা, তাকেই খ্যাল বলা হয়। 

উদ্ভব এবং বিকাঁশ £ 

খ্যালের উৎপত্তি কিন্তু বাঁজগ্থানে নয়। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা অঞ্চলের 
আশে-পীঁশে খালের গ্রথম গ্রচলন। যেখান থেকে খ্যাল পরবর্তীকালে রাজস্বানে 


খ্যাল ৫ 


এসেছে। ঠিক কবে থেকে রাজস্বানে খ্যালের প্রচলন হলো--সে সম্পর্কে 
প্িতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 

0১) শ্রমগরচাদ নছটা মনে করেন মধাধুগে প্রচলিত রাস, চর্চরি, ফাওড 
প্রভৃতি থেকেই খ্যালের উৎপত্তি । 

(২) নহুটাক্জী “দেশবন্ধু” ২য়.বর্ধ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত উদয়শক্কর শাস্ত্রী 
একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্ট! করেছেন যে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারপ্তে আগ্রার আসেপাশে নতুন এক কাবারীতি প্রচলিত 
ছিল, পরবতীকালে যার নাম হয় খ্যাল। ফাশণ ও উহ” কাবা-সম্পদের সমস্বয়েই 
যে খ্যালের স্ব এবিষয়ে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা! নেই । নতুন নতুন বিষয় নিয়ে, 
খ্যাল রচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । তবে আগ্রাতে প্রতিভাবান 
খ্যালকারদের নিজ নিজ দল ছিল। তখনে। এদের মধ্ো প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হ'ত। 

(৩) ভারতীয় লোক-নাট্যের সর্বমান্ত গবেষক শ্রীদেবীপাঁল সার লিখেছেন- 
সগ্চদশ শতাব্দীতে আগ্রার নিকটে খ্যালের এক লোকধর্মী রীতির প্রচলন ছিল। 
এর ক্ষেত্র ছিল কেবলমাত্র কাব্যরচনা অথব! কোনে। পৌরাণিক অথবা! এ্রতি- 
হাঁসিক ব্যক্তিকে নিয়ে কাব্যরচনার মধ্যেই সীমাবছ্ধ। কাব্যের এই ধারাই অষ্টা 
দশ শতাতে রাঁজস্থানে এমে রঙ্গমঞ্চীয় খ্যালরূপে পরিবতিত হয় য। অষ্ঠাবধি 
বাঁজম্বানের সাধারণ মাগষকে আনন্দ দিয়ে আসছে। প্রথমে 'খ্যাল' ছিল কল্পন। 
ও বিচার শক্তির সংমিশ্রণে উপজাভ এক কাব্যশৈলী । কিন্তু যখন থেকে তা 
মঞ্চে অভিনীত হ'তে থাকলো তখন থেকেই তা খেল ব1 '্যাশ' নামক তামাশা 
ছিসেবে পরিচিত হলো । 

রাজস্বানে প্রচলিত খ্যাল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ আঙ্গ নানাবিধ বূপ 
ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি আঙ্গিক বা রূপের স্বাতন্ত্য খুবই স্পষ্ট। তষুও 
সাধারণভাবে এর] খাঁলেরই অন্তভূ্ত। এ্রতিহাসিক, সামাজিক, লৌকিক ও 
পৌরাণিক ঘটনাবলী প্রতিটি খ্যালেরই জনপ্রিয় বিষয় । বর্তমানে রাঁজস্থ!নে 
২* রকমের খ্যাল খুবই জনপ্রিয় । খ্যাপগুলি হু'লো-_- 

(১) মাচ কা খ্যাল, (২) তুর-কলঙ্গী খ্যাল, €৩) কুচামণী খ্যাল, 
(৪) শেখাওয়াটী খ্যাল, (6) নৌটক্কী খ্যাল, (৬) মেওয়াড়ী খ্যাল, (৭) 
আলীবত্র খ্যাল, (৮) কিমনগড়ী খাল, (৯) রস্মত, (১০) জয়পুবী খ্যাল, 
(১১) কাঠপুতলীর খাল, (১২) হাথরসী খ্যাল, (১৩) গঙ্ধবদ্দের খ্যাল, 
(১৪) নাগৌরী খ্যাল, (১৫) কড়া খ্যাল, (১৬৯) অভিনয় প্রধান খ্যাল, 
(১৭) কথাব্যচন প্রধান খ্যাল, (১৮) চৌবোলা খ্যাল, €১৯) ঝাড়শাহী 
খ্যাল, (২০) দঙ্গলীখ্যাল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণে এখানে শুধুমাত্র 
ভূর ৭ কলঙ্গী খ্যালেরই আলোচন। কর! হ'লো!। 

তুর কলঙ্গী খ্যালঃ তুর কলঙ্গী খ্যাল মাচকা খ্যালেরই অন্তু ক্র । 


১৩ ভারতের লোকনাটা 


তবুও এর পদ্ধতিগত বৈশিষ্টোর দরুণ বাজস্বানে এটি আজও অন্ঠতম এক জনপ্রিয় 
লোকনাটয আঙ্গিকব্ধপে প্রচলিত । শোনাধার তুকনগীর ও শাহআলী এই 
খালের শর্ট । ভয়েই ছিলেন পরম পর্তিত এবং গিছ্ধপুরষ। এদের একজন 
ছিলেন শিবের উপাদক এবং অন্তজন ছিলেন শক্তির । প্রায় ৩০০ বছর আগে 
এবা। আবিদ্ত হয়েছিলেন । দিজী ও আগ্রা আমে-পাশে এব বসবাস 
করতেন বলে মনে করা! হয়। 

তুর কলঙ্গীর প্রচলন বৈঠকী খাল হিসেবে । টবঠকে বন্ধুত্ব মনোভাব 
নিয়ে যোগ দিত অনেক দল । গাওয়! হত ছুই ধরনের গান, এক--শর্তাধীন, 
ছুই মিলনাত্বক। প্রথম অংশের সঙ্গে সঙ্গি ছিল অংশগ্রহণকারী দলের 
ছারজিতের প্রশ্নটি । এতে প্রথম দল প্রশ্থ ক'রত, অন্য্দল তার উত্তর দিত। 
প্রশ্থোত্তরে ভাবা ও স্থরলামা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়ত] ছিল। অনেকট। 
আমাদের তর্জাগানের যত। আর মিলনাস্তক অংশে হারজিতের কোনে প্র্থ 
নেই। ফলে এর সমাপ্ডি ঘটতো৷ খুবই অন্তরঙ্গ প্রবেশে । শতিয়। ব। প্রথম 
অংশের গানে যে দল হেরে যায় তার বিজয়া দলের দাসত্ব স্বীকার করতে 
এমনকি কথনোই আর শান্ত্ার্থ না করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য থাকত। 
বৈঠকী খাল আজও অধিক মাত্রায় প্রচলিত আছে। 

বৈঠকী খ্যালে নানাবিধ লাবণীয় প্রয়োগ ও সেই প্রয়োগজনিত 
প্রতিযোগিতার প্রচপন থাকায় একে “লাবণী বাক্জীকে খ্যাল'ও বল হয়ে থাকে । 

বৈঠকী খ্যাল যখন থেকে মঞ্চে অনুষ্টিত হতে থাকলো তখন থেকেই এর 
নাম হয়ে গেপ "মাচ কা খাশল'। যাই হোক, রাজস্কানে তুর1 কলঙ্গী খ্যালের 
প্রচলন ঘটে প্রায় ছু'শে। বছর আগে। প্রথমদ্দিকে চিতোর এবং ঘোস্‌গ্ডাতে 
এর আয়োজন করা হয়। বর্তমানেও এখানে ভূর1 কলঙ্গীব প্রচলন আছে এবং 
চিতোর তুত্পার এবং ঘোনুণ্ডা কলঙ্গীর আখড়ার জন্ত বিখ্যাত। | 

তুর কলঙ্গীর মঞ্চ: ভারতীয় মঞ্চের ক্ষেত্রে তুরকলঙ্গীর মঞ্চ নানাদিক 
দিযে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । বিশাপ বাড়ি ব। প্রালাদধে অন্ন্ষপে এই মঞ্চ 
নিমিত হয় । কোথাও কোথাও এই সবপ্রানাদ নিখিত হয় ১২ থেকে ২* ফুট 
উঁচুতে । নান। রকম রঙ্ডের ফুল, পাতা, কাগজ এবং কাপড় দিয়ে এই প্রাসাদ 
নক্সনাভিরাম ক'রে সাঙানে। হয়। বাজন্থানী স্থাপত্যের সমস্ত টব শিষ্ট্যই খুবই 
স্পষ্ট ক্বপে ধর! পড়ে এই প্রাপাদগুপিতে। প্রাপাদগুলি নিনিত হয় সাধারণ তঃ 
বাণীদের জন্তে। কোনে। খালে ফন্দ হু'জন রাণী থাকে তবে তবু অভিনয়ের 
জন্যে একই বকমের ছু'টি প্রান তরী করা হয়। এদের সংপপ্ধ করে মাটি 
৫থকে প্রায় পাচ ফুট উচু করে তরী করা হয় প্রধান মঞ্চ যেখানে তুর1-কপঙ্গীর 
অভিনয় হুয়। প্রালাদদ ব। মহল থেকে মুখা মঞ্চে নেমে আসার জন্তে বাশের 
লি'ড়ি ব। মই লাগ!নে। থাকে । স€ম সবে গান ধ'রে বাণী চরিক্রাডিনেতার এই 


খ্যাল ৬১: 


পথেই মঞ্চাবতরণ ঘটে । মুখ্য মঞ্চের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ প্রস্থের দেড়গুণ । মুখ্য- 
মঞ্চের এক কোণে আখড়া বাদলের নিজন্ব বাণ লাগিয়ে দেয়া হয়। অন্ত 
তিন কোণে থাকে মশাল । এই মশাল তিনটিই তুর দ-কলঙ্গীবু অভিনয়ে আলোর 
জোগান দিয়ে থাকে । মঞ্চের এক জায়গায় একথানি টুপ থাকে । টুলটি উদ্তাদেবু' 
আসন হিসেবে নির্দিষ্ট থাকে | মুখামঞ্চের সামনে অথব। বাম দ্বিকে ছোটে! 
আর একটি মঞ্চ তৈরী কর! হয়। তুর-কলঙ্গীর ভাষায় এটি “লঘু মঞ্চ । লুঘফে 
আপন নেয় বাজনদার ও গায়কেরা। 

যেখানে তুরণকলঙ্গীর অভিনয় হবে, সেখানে প্রায় একমাস আগেই একটি 
খুটি পুতে দেয়া হয়। খুটিটির মাথায় থাকে দলের ঝাণ্ডা আর গায়ে লাগানো 
হম্ন একখণ্ড কাগজ । কাগজখানিতে অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যার্দি লাবনীর 
আকারে লিপিবদ্ধ থাকে । এটি আসলে এর দলের ব। অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র ব! 
বিজ্ঞাপনের কাজ ক'বেথাকে ! কখনে! কখনে। এই সব লাবনী গ্রামে গ্রামে 
গেয়ে গেয়ে প্রচার করতেও দেখ! যাঁয়। এইবপ প্রচারে প্রদশনের দিন পেরিয়ে 
গেলে বিপক্ষ দল লাবনী তৈরী ক'রে গালি-গালাজ দিতে থাকে । 

তুরণকলঙ্গীর দলগুপির মধ্যেকার সম্পর্ক একেবারেই বিরোধাত্মক । ফলে 
এই খ্যালের অনুষ্ঠানের আয়োজন হু'লেই বিপক্ষ দল তা বিগড়ে দেয়ার জন্তে 
সবরকমের চেষ্টাই করে। কখনে। কখনে! ঠিক পাশেই তার! খ্যালের আয়োজন 
করে। আবার কখনে? ব। একই জাক্পগাতেই ছুই এক দিন আগে পিছে খ্যাল 
শুর ক'রে দেয়। কথখনে। কথনে। দর্শকদের মধ্যেও নানারকম হাঙ্গাম। হষ্টি কর! 
হগয়েথাকে। এমনকি শুয়োর ছেড়ে দিয়েও অহ্ষ্ঠান পণ্ড করার চেষ্ট1 চলে। 
অনেক সময় বিপক্ষ দলের যার! দশক হয়ে হাঙ্গাম। স্টি করে তাদের সঙ্গে 
অভিনেতাদের সরাসরি বাকবিতগ্ড। চলে। বলাই বাহুল্য এই সময়ে যে সব 
শব্ধ বাবহত হয় তা ভদ্রজশের শ্রবণযোগা নযর়। 

যাই হোক জাঁকজমকপূর্ণ চমৎ্ডক।বিত্ব এই খ্যালের অন্যতম চারিত্রয-ঠবশিষ্টয । 
রাজ। সম্পূর্ণ রাজকীয় কায়দায় মঞ্চে আসে। বাজকাঁয় পোষাক প”বে ঘোড়ায় 
চড়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে বাঁজ। ভান হাতে ছড়ি ব। চাবুক এবং বামহাতে খোলা! 
তরবারি নিয়ে রাণীকে সঙ্গে নিষ্ধে সবেত্ভাৰে কথনে1 ব1 পৃথকভাবে গান 
গাইতে গাইতে মঞ্চে আসে। গানের মাধ্যমেই তারা! নিজেদের নাম, ধাষ, 
প্রতাপ ও বংশ পরিচয় জানিয়ে দেয়। তার? মুখ্য মঞ্চে এসে অভিনয় শুরু কবে। 
গান গেছে নৃত্য-মুদ্রার সঙ্গে তাবা। নিজেদেব স্থান পরিবত'ন কৰে। সানাই, 
নাকাঁড়া এবং দারেঙ্গী গানের সঙ্গত করে। তুর-কলঙ্গীর খ্যালে দোহারকি- 
দ্বারদের ভূমিক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

তুর-কলঙ্গীর প্রবর্তকরা তুরাকে “ওম্‌* এৰং কলঙ্গীকে শক্তির প্রতীক শ্বরূপ' 
উল্লেখ ক'রে এর সঙ্গে সংল্িষ্ট ক'রে গেছেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ । ফলে জীবাত্মা 


গু ভারতের লোকনাট? 


ও পরমাআ্াৎ আস্তরসম্পর্কের বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠাই এর অন্যতম লক্ষ্য । 

রাঁজস্বানের তুর? খালের প্রথম আখড়া তরী হয় চিতোরে। এর উদ্যোক্তা 
ছিলেন সহেড়ু পি'হ। মঞ্ার ব্যাপার হ'লে! এই ঘে এই মিংহঞ্জী ছিলেন এক জন 
গোঁড়-ব্রা্ণ। পিংহঙ্ঞার পরু তুরণ খ্যালের চর্চান্ধ আত্মনিয়োগ করেন-__ 
কপট, ছোটপালপ, খেমটাদ, চম্পালাঁল। এর? অপংখ্য খ্যাল এবং লাবণী রচন! 
ক'রে তার অভিনয়-মাধ্যমে চিতোর অঞ্চলের সাধারণ মানুষের নাট্য শিপাপা 
দূর করেছে। বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদ হলেন চৈনরাম | 

আর কলঙ্গী খ্যালের প্রচারকদের মধ্যে বিখ্যাত হ'লেন ঘোস্থগ্ডার হমীদবেগ 
এবং খোঙ্গাখালী । তুরণকলঙ্গীর স্ৰচেয়ে উল্লেখযোগা বিষয় হ'লে। এই যে 
কলঙ্গীর সমর্থকব! প্রায় সব লেই মুললমান। 

যাইহোক, চিতোর, ঘোস্সণ্ডা, পাটন, বসী, নিম্বাহেড়া কুকুবেশ্বর, খাওয়া, 
গয়পুর, আজমীর, কনের গুভূতি স্থানে তুর কলঙ্গীর অনেক আখড়া খুবই 
জনপ্রিয় । 


রাসধারী 


রাঁসধারী বলতে আমর। সাধারণতঃ ব্র“জর রাসলীলার পরিচালক 
সংগঠককেই বুঝে থাকি । এরা! সকলেই কুলীন ব্রাঙ্ষণ এবং বল্লত গোষ্রীর 
বৈষ্ৰ পরিবারের লোক। প্রুপদ-গীতিতে এদের জনগত অধিকার । 
বলভাচার্ধ_-প্রবন্তিত বৈষণবধর্ম প্রসার লাভ ক'রলে ব্রঙ্গভূমির বিভিন্ন বৈষ্ণব 
মন্দিরে কষ্জজীবনের বিভিন্ন ঘটনা! অভিনীত হ'তে থাকে । কৃষ্ঙীবনের সেই 
সব বিচ্ছিন্ন ঘটন। কালক্রমে পরিমাজিত হয়ে রাসলীলার মত অমন এক 
নাট্য-আঙ্গিকে পরিণত হয়। যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে বাপলীলা 
লোক-নাট্য তবুও ঞ্ুপদ-গীতির সঙ্গে প্রচলিত নটবরী ধরণের নৃত্যও বাস- 
লীলার প্রয়োজনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। রাসলীলায় রাধ।, কৃষ্ণ ব1 অন্যান্য চিত্রে 
রূপদানকারীদের বল হয়__“হ্বরূপ' | উচ্চ-ব্রাঞ্ণণ বংশের বালকরাহই কেৰল- 
মাত্র ছরূস হওয়ার অধিকারী । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা আবার রাসধারীদের 
নিকট আত্মীপন। যার? গ্ধান প্রধান চরিত্রে অবতীণ হয় তারা প্রচলিত 
রীতি অনুলারে বিভিন্ন সব আচার অনুষ্ঠানের মধ্যপ্িয়েই বেড়ে ওঠে। 
স্ব্ূপদদের নাচগাঁনের চর্চা করতে হয় কঠিন অধ্যবসায়ের সঙ্গেই। তাছাড়া 
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠাণের মধ্যদিয়ে ঠবষবধর্মে দীক্ষা নিদ্নে নিষ্ঠার সঙ্ষে তার পালনেও 
একনিষ্ঠ থাকতে হয় ভাঙ্দের। 

প্রথমদ্দিকের য়াসপীল1 ছিল মন্দিরের মধ্যেই লীমাবদ্ধ। ক্রমে তার ৰন্ধন- 
মুক্তি ঘটে । বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব পরিবারের 'নিমন্ত্রণে ষন্দিরের বাসলীলা- 
মণ্ডলী তাদের বাড়িতে গিয়েই লীল। প্রদর্শন করতে থাকে । নাথছারের 


ঝ্াসধারী ৬ও 


শ্রীনাথজী মন্দির বৈষ্বদের অন্ততষ প্রধান তীর্থক্ষেত্র । তাই বাজশ্কানে প্রায়ই 
সমাগম ঘটতে ব্রজের রামলীলা। যগুলীগুপ্্র | সঙ্গীতনচর্চায় বাজস্থানী বৈবাদীর! 
ছিল আস্তরিকভাবেই আগ্রহী । সঙ্গীতের চর্চার তাদের আনন্দ ও নৈপুণ্য 
সর্বজন-স্বরৃত। ভক্তদের ছ্বারে দ্বারে ভক্কিমূলক গান গেয়েই তাদের জীবিকা 
নির্বাহ হ'ত। ফলে বাঁসলীলা খুব সহজেই তাদ্দের দৃষ্ট আকর্ষণ ক্রতে 
পারলে! । পরম উৎসাহে তারা 'বাসলীলায় যোগ দিল এবং লীলার উন্নতিতে 
এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা! পালন করলো । সঙ্গীতে ও অভিনয়ে অনায়াস দক্ষতার 
দরুণ ত্রজের রাসলীলারও এদের সাদরে আমন্ত্রণ মিলেছিল। অচিরেই তান! 
ব্রজের লীলাতে৪ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিল। এর ফলে ত্রজের 
রাদধারীর1 ঈরধান্বিত হ'য়ে ওঠে। ফলে তাই হলো-_-যা হবার ছিল? 
বাঁজগ্বানী ইবরাগীর। ব্রজের লীলা-মগুলীগুলি থেকে একে 1 একে বহিষ্কৃত 
হু'লো। | 
রাজস্থানী-বৈরাগীরাও চুপচাপ মেনে নিল না এটা। তারা সকলে 
গঠিত হ'য়ে একেবারে নিজেদেরই জন্তে শ্বতন্্রএক বাস-আঙছিকের সৃতি 
করলো । এই ধরণের প্রথম রাসলীলা-মগ্ুলীটি হয় বাজস্বানের ফুলের 
অঞ্চলে । সে প্রান একশো বছর আগেকার কথা। শ্রীমতিসাল ছিলেন 
রাজস্থানের এই এঁতিহালিক রাস-মগুলীটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথমসারির শিল্পীদের 
একজন । পেখান থেকেই ফুপেরা এঞ্চল-বিশেষ করে রোজদি গ্রামখানি 
রাঞ্স্থানী রাঁপলীলার পাঠন্বান হয়ে ওঠে! 
অচিরেই রাজন্বানের বিভিন্ন সব বৈষ্ঝব-মন্দিরকে কেন্জ্র ক'রে বেশ কিছু 
সংখ্যক রাপলীল।--মণ্ডলী গড়ে ওঠে। মন্দির চত্বরে ও মন্দিরের হয়ে বিভিন্ন 
'ভক্তের বাড়িতে এই সৰ মগুলী নিয়মিতভাবেই লীল1 প্রদর্শন ক'রে 
ৰেড়াত। এই প্রসঙ্গে কিষাণগড়, জয়পুর, ভরতপুর, কোটা, নাথছ্বার এবং 
কাকরোলীর বৈষ্ববমন্দিরের নাম করা যেতে পাবে । এই সব মন্দির সংশ্লিষ্ট 
রাললীপ] মগুলী, ধর্মমূলক বিভিন্ন আচার-আচরণ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালন 
করতো । কিন্তু ব্যবসার়িক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাস্মগুলীগুলি ছিল ধর্মীয় 
আচার-আচরণ থেকে একেবারেই মুক্ত । প্রথমদিকে এই ব্যবপাপ্সিক মণ্ডলী" 
গুপিরও উদ্দেশ্য ছিল টৈষ্ব ধর্সের প্রচার । কিন্তু অচিরেই সেই উদ্দেশ্য 
থেকে বিচাত হ'য়ে এগুলি সহজ 'আন্ন্দানের বাহন হয়ে ওঠে । বাকস্থানের 
মন্দির সংগ্লিষ্ট মগ্ুলীগুলিও শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেই '্বরূপ” নির্বাচনের 
প্রচপিত বাঁতি ত্যাগ ক'ন্ুলো। ব্যবসায়িক মগ্ডলীগুলি তখন আরে! 
একধাপ এগিয়ে গেল। এরা তথন কুষ্ণচবিত্র ছাড়াও অন্তান্ত উদ্ধন থেকে 
বিষয় সংগ্রহ করতে থাকে । আর সঙ্গে সঞ্ষে লীলা করার অধিকার শুধুমাত্র 
ব্রাঙ্ষণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ন। বেখে বিভিন্ন সপ্রধায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দের। 


৩৪ ভারতের লোকনাটা্ 


এই ভাবেই চোলা, মিরাঁশী, 'সরগদ্দা, ভাট, রাঁওত, রব প্রভৃতি পরম্পরাগত 
ভাবে প্রতিষ্টিত ও পরিচিত লোকশিল্পী গোচীগুপি সম্ভ-প্রচলিত এই নাটা-. 
মাধ্যমটির চর্চার অধিকার লাভ করে। 

সন্ত প্রচলিত রালধারীতে এই পেশাদারী লোকশিল্পীদের শ্বাকতি নানা দিক 
থেকে ছিল গুরুত্বপুর্ণ । এদের শৈজিক টনপুণা রাসধারীকে স্বাকতিধোগা একটি 
মানে পৌছে দিতে সাহাযা করে। এঁতিহ্বাহী রাসলীলায় এই টৈপ্রবিক 
পরিবরনের দরুন কৃষ্ণ সংস্কৃতি আর বেশিদিন রাজত্ব করতে পারলো না। 
রামের জীবন ও তার সঙ্গে সম্পকিত অন্তান্ত কাহিনীও এদের দারুণভাবে 
উৎদাহিত্ত করে। করে যে--তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'লেো--এই ধারাস্ 
অভিণাত প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল রামচন্দ্রেরই জীবন। বানধারীর অর্থ 
এমন একজন ব্যক্তি যে রাসলীলার পঞ্সিচালক এৰং সংগঠক | কালক্রমে শব্খটব 
এই প্র5চলিত অর্থেও পরিবর্তন এলে।। তখন একজন বাক্ির পরিবর্তে সমগ্র 
নাট্য-আঙ্গি $টিই রাদধারীরূপে প্রচলিত হ'লো । উদ্বপ্পুরের “ভারতীয় লোককল। 
মণ্ডল'-এর গবেষণা থেকে এই ধারণ। জন্মে যে_-এই বীতির নাটক প্রথয 
প্রচলিত হন্ছ রাজস্থানের ফুলের, রোজদি এবং জয়পুর অঞ্চলে। 

শাস্তায় কাঠাষো থেকে বেরিয়ে আপাটাও ছিল বাজধানীতে সংঘটিত 
আরেকটি উল্লেযোগা পরিবর্তন । পবিবন্তিত এই বাসলীলায় বাপধারীতে 
প্রথমাবধি প্রচলিত শাস্ত্রীক্স ঢঙের নটবরী নৃত্য কিন্তু বেশ যত্বের সংঙ্গেই প্রযুক্ত 
হ'তে থাকে । তৰে মূল রামলালার সগ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্কে অভিনয়ের 
শুরুতেই কৃষ্ণ জীবন সম্বলিত একটি ৰা ছুটি পাটন। পরিবেশিত হ'তে থাকে । 
এই পরিবন্তিত বাসধারী পৃবেণিলেখিত এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধ'রে জনপ্রিন্ 
থাকে । পরবত্ণকালে অবশ্য রামের জীবনের সঙ্গে সম্পকিত নামজী নাগবস্তী, 
মোবধবঞ্জ প্রভৃতি উপকাহিনীও এতে অভিনীত হ'তে থাকে । এই সময়ে 
পরিবিত রাঁসধারী মূল রাসধারীর চেয়েও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আচার- 
নিষ্ঠ গেড়। কৃঙ্চ-সংস্কাতি থেকে সরে এলে ধধনিরপেক্ষ ও পামাঞ্জিক কাহিনীকে 
বিবয় করামস রালধারী দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ণী ও আনন্দজনক হ'য়ে 
ওঠে। এই সময়ে শৌখিন নাট্যকমীত্া এবং জনপাধারণের ভিতর্কার 
প্ররতিভাপম্পণ্ন বাক্িরাও বাসমগুলীতে কাজ করার সুযোগ পায়। 

এইভাবেই বেশ ব্যাপকহারে শখের বালধারীর প্রাছুর্ভাব ঘটে-.বিশেষ 
ক'রে মারওঘারার দ্বিকে। বালধারীর এই শৌধিন চর্চ। অচিরেই মারওয়ারের, 
আশপাশের গঞ্চলে9 ছড়িয়ে পড়ে। ফুনরা, রোজদি, খধোড়, পাওয়। প্রভৃতি 
অঞ্চলের ভ্রাম্যমান ও পেশাধারী' বাসধারীর ধলগুলি ছারা স্থাীভাবে-__ 
বিচিত্র বিষয়ের এই বাদধারী অভিনয়ের: জন্তে--নিজন্ব দল গড়া দারুণ 
উত্লাহ দ্বেখ। গেল। এই কারণেই রাজন্থানের এই শভুন রালধাও।র প্রগক 


খ্যাল 


প্রতিষ্ঠার পথিকং হয়ে ওঠেন ফুলেরায় মাষ্টার অভিলাল, রতদপুরের কালু 
এবং ভেরা চোলী জবার যারওয়ারের পাওদা গ্রামের মৃলধ্বজী, গণেশদ্বাম 
বৈরাগী ও কৃশল ভীল । উপরদ্ধ এর! আজ অবর্ধি হাসধারীকে যার! টকিজ 
রেখেছে কাছের দন্েও পখ পরিষ্কার কয়ে গেছেন। আজকের বিখ্যাত 
রাসধারী অভিনেতাদের মধ্যে গয্যারাম টবরানী, লঙ্দীনারারণ রাও, লছমন 
বৈরারী, নাগজী রামজী নাই, দোগলাল চোলী ও ঠাকুর হাধী অন্ভতম। 

যদিও পর্যাধধ গুখ্যাদি' এখনো 'জামাদের অনারত তবুও এই সংদগিপ্ত 
ইতিহাস থেকে আমরা একা যেশ জোয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে রাসধারীই 
রাজস্থানের প্রাচীনঙম লোকনাট্যগুলির মধ্যে আন্ততম। ভারতীয় 
লোক কথামগুল'-এ সংরক্ষিত তথ্যাদি থেকে এব্যাপারটিও খুবই স্পট হরে 
পড়ে যে রাজস্থানের পরধর্জাকাক্ের কুচামনি-খ্যাল, চিড়াওয়ী-খ্যাল, বিষণগড়ী 
খ্যাল, ও আলীবকী-খযাল এই রাসধারী তার দ্বাকণভাবে প্রভাবিত | রাস- 
ধারীর নবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হু'লো--একেবারে প্রথমদিকে তা ছিল 
পেশাধ্ধারী এবং কেবলমাত্র পেশাদীরী শিল্পীরাই এতে অংশ নিতে পারতে । 
প্রথমে জয়পুরেই এই পেশাধারী রালখরী দীর্ঘদিন যাবৎ বঙমান ছিল। 
পরের দিকে বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের পেশাদারী রাপমগ্ডুলী গড়ে ওঠে। 
ফলে পরবর্তী কালে পালী, জোধপুর, খোদঘনেরাও এই নব এলাক। পেশাদারী 
রাসধারীর কেন্দ্র হয়ে ওঠে । তুলনামূলকভাবে সামাজিক দিক থেকে একট 
অধিক কুলীন বৈরাগী সাধু-সন্তে্লা ধুব সহজেই ঢোল", মারাশী, সাবগদা। 
ভাট ও রবেদের মধ্যেকার প্রতিভাবান শিল্পীদের 'সংগঠিভ করতে পেরেছিল । 
ত্রঞ্রামে রাসধারী---ব্রাক্ষণদের যে ভূষিক সেই একই ভূমিকা পালন কোরতো৷ 
রাজস্থানী রাদধাঁরীর এই বৈরাগীরা। প্রথমদিকে প্রধান প্রধান স্বরূপে 
কেবলমাত্র এদের ছেলেরাই অবতীর্ণ হ'তে পারতো । অন্তান্ত বর্ণ বা গোষ্ঠীর 
ছেলেদের যে একেবারেই প্রবেশাধিকার ছিলনা--ত1 কিন্তু নয তবে তার। 
কেবলমাত্র গৌণ-ম্বক্ূপের বেশ নিতে পারতো। ন্বাভাবিক ভাবেই বাহ্স্থু।নে 
প্রথমর্দিককার এই রাপধারীর পরিচালক সংগঠক ছিল এই পৈরাগীরাই । 
এরাই তখন বিভিন্নস্তংনে নিজেদের বর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন সন রাসমগুলী গ'ড়ে 
তুলেছিন। এইনর বৈরাগীদের হারা পরিচালিত রানধাপ্নীর এ্ধান পুরুষ 
ছিলেন ফুলেরার মাষ্টার মতিলাল। রোজদিতে বসবালকারী তার গোষ্ঠীর 
বৈরাগীর!ও তারই পথ অনুপরণ করেছিল । .আজও রোজদিতে এই শ্রেণীর 
'ঝ্লাসমগুলীর দেখা পাওয়া যায় $ শুধুমাত্র রাজস্থানেই নয়, রাজস্থানের বাইরেও 
এদের পসার বেশ ভালো পুরণো মেওয়ার কাপাসন এলাকাতেও এই শ্রেণীর 
রামধারী দেখা যায়| আজকের কাপাদনের রামধারীর খ্যাপ্ত শিল্পীরা হ'লেন 


স্্চক্ছুণভাটঃ ছুনজী এবং নম্বলাল। 
তাঃ লোকনাট্য--৪ 


৬গ ভারতের লোকনাটষ্য 


এই পেশাদারী রালধারীর দলগুলি রাজস্থানের প্রায় সর্বত্রই তাদের নাক 
প্রদর্শন ক'রেছিল। ফলে অচিরেই দর্বত্র তারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । সে 
সময়ে রাজস্থানের অন্তান্ত লোক-আঙ্গিক জনস ধারণের মধ্যে তেমন একট সমাদর 
লাভ করতে পারেনি । তবে বীকানীরের ' রপ্ত, শেখাগটীর চিড়াওয়ী খাল 
এবং লচ্ছীরামের কুচামনী খ্যালের আত্মপ্রকাশ ঘটে অবশ্ত আরো পরের দিকে । 
ইন্দরঠাদ ও লত্মারাম গোঁড়ের যৌখ প্রচেষ্টায় প্রচলিত হাথরসের নৌটস্কীর 
প্রচলন হয় এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে । জমাটি নাট্যঘটনা, গান ও 
আকর্ষণীয় আমোদ উপকরণের দক্ষণ রাজস্থানের সাধাএণ মানুষ হাখরসের 
নোটক্কীর দিকে খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । ফলে অচিরেই তা রাজস্থানের 
জনমানলের লিকট আত্মীয় হায়ে ওঠে । রাজস্থানের সীমাস্ত এল।ক1 চিড়ওয়া 
ও শেখাওট! এনবের দ্বার দ্বাক্রণভাবেই প্রভাবিত হযে পড়েছিল । ফলে 
নালুরাম দুলাজী ও উজিরা তেলির নেতৃত্বে নতুন এক নাট্য আঙ্গিকের আবির্ভাব 
ঘটে। বীকানের ও জরসলমীরের রম্মতেরও রাসের অগ্রর্ূপ এক দীর্ঘ ইতিহাস 
আছে। তবে ৬পশাদাঁরী নাট্যহিসেবে রম্মতের উন্নতির কোনো লক্ষনই দেখা 
গেল না। বাঁকানেরের শকন্বীপী ব্রাঙ্ষণর। পৃষ্রর্ণদের নিয়ে এক ধগণের অপেশাদার 
অভিনয়ের ব্যবস্থা করতো। এতে করে অবশ্থ সঙ্গাতকার, নৃত্যকার 
এমনকি কবিরাণ্ড তাদের পিজেদেএ প্রকাশ করান এক ব্যাপক গ্যেগ লাভ 
ক'রেছিল। রাসধার? « চিড়াওয়ী খ্যালের সঙ্গে এই রম্মতের কোনোই সম্পর্ক 
নেই। বম্মত প্রথমাবধিই যেমন অপেশাদার তেমনি আবার খুবই অগোছালো । 

কুচামনেপ ৬লচ্ছীরামেক্র উত্সাহ অনুপ্রেরণায় কুচামণি খালের প্রবর্তন 
২য়। রাজস্থানের খ্যালের মধ্যে এই কুচামনি খ্যালের গ্রবর্তন হয় সবচেছে 
শেষে । রাজন্।নের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগ ড় গণ*ব নয়। 
এক সমস্ষে কুচাসনে রাসধারীর অত্যন্ত জনপ্রিয়তার দরুণ কুচাসলী খ্যাগ বর সধারী 
হবার দারুণভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিল। 

শেখাওটের চিড়াওয়া খ্যাল কুচামনের কুচাসনা খ্যাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
রাজস্থানের ভাওয়াই খ্যাল তাদের অত্যন্ত জটিল আঙ্জিক সত্বেও প্রথমা বধি 
পেশাদারী। তবে রম্মভ ও চিতোরের তুরাকলঙ্গী খ্যাল কখনোই পেশাদারী- 
রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পক্ষম হয় নি। অন্দিকে কোনো পেশাদারী 
দলও তাদের অবলম্বন করে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা করেলি। | 

অন্তর্দিকে আবাঞ পেশাদান্নী রাসধারীর জনপ্রিয়তায় অনেক নাট;দল অপেশা- 
দারী ভাবে রাদধারী প্রদর্শনের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের ও সাধারণ মানুষকে 
আনন্দদীনের ব্যাপারে উৎনাহী হ'য়ে উঠেছিল। উদয়পুর, কানোদ, কাপানান, 
নাথদার, চিতোর, আজমীর, বিস্তুয়ার কিবাণগড়ের এই জাতীয় শোঁখীন লাটা- 
দলগুলি রাপধানী প্রদর্শনে বেশ স্থনাম অর্জন ক'রেছিল। 


খ্যাল শপ 


রাষস্থানী খ্যালকে লাধারণভাবে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়-. 

(১) ভাওয়াই, গবরী ও রাসধারী, | 

(২) তুর্ণাকলঙ্গী, রম্মত, অলবক্রী ও চিড়াওয়ীখ্যাল। 

প্রথমভাগের খ্যালগুলি ছিতীয়ভাগের খ্যালগুলি থেকে প্রাচীন। ভাওয়াই, 
'গ্রবরী ও রাসধারী অভিনীত হুর সমতল ভূমিতে কিন্ত রস্মত, তৃরণকলঙ্গী, 
চ্ডাওয়ী এবং আলবক্রী খ্যাল অভিনীত হয় অপেক্ষারুত্তভাবে উচু কোনো 
বাধামঞ্চে। প্রথমভাবের খ্যালগুলিতে চাদ্দোয় বা অন্ত কোনোরকম মঞ্চোপ- 
করণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্যালগুলির জন্তে বিবিধ রকমের 
মঞ্চসজ্জার প্রচলন আছে। প্রথম শ্রেণীর খ্যালগুলিতে ধর্শকমণ্ডলী অভিলরক্ষেত্র 
ঘিরে তার চারদিকেই আঙন নিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়শ্রেণীর খ্যালগুলির অভিনয়- 
দর্শনে দর্শক বলে বাধ! মঞ্চে তিনদিকে । প্রথম শ্রেণীর খ্যালগুলির পরিবেশনে 
ঢোলক, ঢোল এবং মালের ভূমিকা খুব বেশি এবং ছ্িতীয় শ্রেণীর খ্যালে 
প্রধান বাদ্ধবন্জ হ'লে নাকাড়া। প্রধানস্ঃ নাঁকাড়ার জন্তেই ছিতীয় শ্রেণীর 
প্রান সব খ্যালেই লাবনী, চৌবোল, ছুযোল, বাহ রেতবীল প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত 
ব। প্রযুক্ত হয়ে থাকে। | 

রাসধারী খ্যালের অথচায্সম £ যেহেতু উচু ক'রে মঞ্চবাধার কোনে! চল 
এনই, সেইহেতু কিছু লোক মিলিত হ'তে পারে, গ্রামের এমন যেকোনো 
সম্ভল মিলনক্ষেতেই রাপধান্ী পরিবেশন করা যেতে পারে আর তখন 
বাড়ীর ছাদ, গাছের ডাল বা অভিনয় ক্ষেত্রের পার্খবতী ধে কোনো উচু 
জায়গাতেই দর্শক সাধারণ আসন গ্রহণ করতে পারে। নিকটবতী ষে 
কোনো পাকা-বাড়ি বা কুঁড়ে ঘর নেপথ্য গৃহ-হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে খাকে। 
রাপধারীতে কোনোপ্রকার মঞ্চ সজ্দজারই চল নেই। অভিনেতার সকল 
সময়ই নড়া্ড়া করে। কোনো সময়েই এক জায়গায় স্থির গড়িয়ে থাক 
না। একজায়গা্র স্থির দাড়িয়ে থাকলেও বৃত্তাকার রঙ্গস্থলেব চার্িদিকেই 
বল। দশকদের দেখতে খুবই অন্থবিধে হয় আর ঠিক একই কারণে রজস্থল 
প্রবেশের জন্তেও কোনে নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ নেই। প্রয়োজন অনুসারে যে 
কোনে দ্বিক থেকেই অভিনেতার মধাবতরণ ঘটে । এব্যাপারে কোনে শাস্ব'য় 
বা প্রচলিত বিধিনিষেধ রাসধারীতে নেই। বন্ত্রীর্দের বলবার জন্তেও কোনো 
বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট কর। থাকে না। দশকদের মধ্যে ষে কোনে জায়গাতেই তার? 
আসন নিতে পারে । ইচ্ছুক দর্শক যাতে সহজেই রাসধারীতে অংশ নিতে পারে 
মুখ্যত: তারই জগ্তে এই ব্যবস্থা । 

রাসধারীর প্রায় প্রত্যেক পালায় এমন কিছু উপকাহিনী থাকে যা হায়গ্রান্থী 
করে উপস্থাপন করতে গেলে নির্ষ্ট ধরণের স্থানের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে । 
*এমভিনয় ক্ষেত্রের নিকটবর্তী, গাছপাল। এবং মন্বিরই এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ ক'ষে 


৮ ভারতের লোকনাটয 


থাকে। এই কারণেই একেবারে খোল! জায়গাতে কখনোই রাসধারী পরিবেশিজ 
হয় না। অপেক্ষারুতভাবে ছোটো! এবং গাছপালা, ঘরবাড়ী ও মন্দির দিয়ে 
, ঘেরা স্থানই রাঁপধারী পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত । এতে ক'রে দর্শক-অভিনেতার 
পারস্পরিক মিথাক্্িয়ার সম্ভাব্যতা এবং গানের অতিগম্যত। অনেক বেড়ে যায়। 
মঞ্চোপকরণের আড়ালে প'ড়ে অভিনয়ের কোনো অংশ দর্শকের অগোচরীতৃভ 
হওয়ার বা দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার আশঙ্কাতেই রাসধারীতে কোনো প্রকারের 
মঞ্চসজ্জ।! করা হয় না। উদ্াহরণ-স্বরূপ বলা যায়--রাজার ব্যবহারের জন্যে যদি 
সিংহাসনের দরকার হয় তাহলেও কোনো চেয়ার বা অনুরূপ কোনে। জিনিস 
মঞ্চে আন] হয় না। পরিবর্তে দর্শকের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে--তাকে 
মঞ্চে তোলা হয়ে তখন হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে পীঠ পেতে দেয়, 
আর রাজাও বিনা দ্বিধায় তাঁর পীঠে বসে সিংহাসনের অভাব পূরণ ক'রে নেয়। 
অভিনয্প চলাকালীন কোনে দর্শক যদি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে চায় ব 
স্বেচ্ছায় কোনে! অংশ নিতে চায়_-তাহ*লে নিছক রঙ্চ্ছলেই তা মেনে নেয়া হয়। 
আর কখনো যর্দি মনে হয় যে কোনে! চরিত্রের অদৃস্ঠভাবে মঞ্চাবতরণের প্রয়োজন 
আছে-__তাহ'লে তাকে কাপড় মুড়ি দিয়ে ধরাধরি ক'রে মঞ্চে নিয়ে আসা! হয় । 
দর্শক যাঁতে সকল সময়ে অভিনেতার মুখের ভঙ্গি__মুখের ভাব সহজে 
দেখতে পাঁয় তারই জন্যে অভিনেতার! সকল সময়ই শৃঙ্খলিত ভাবে রঙগক্ষেত্রে 
ঘুরে ঘুরে অভিনয় ক'রে থাকে । উদাহরণ স্বব্ূপ বলাধাঁয়--সীতাকে অপহরণ 
ক£তে এসে সাধু-বেশী রাবণ যখন ভিক্ষে চায়-__তখন সব দর্শকই যাঁতে তা দেখতে 
পাঁখ তার জন্যে বারণকে মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে ভিক্ষে চাইতে 
হয়। একই কারণে সাধু-রাবণ থেকে প্রকৃত রাবণে আত্মপ্রকাশও মঞ্চের 
বিভিন্ন স্থানে একই রূপে সংঘটিত হয়। তারপর সাতাকে ঘাত্ড করে সে 
করেকৰার মঞ্চট1 ঘুরে নেয়। যেহেতু রঙ্সস্থলের একইতলে এবং রঙ্স্থল ঘিরে 
চতুর্দিকে দর্শকেরা আসন নেয় সেই কারণে উত্তেজিত ও আবেগাত্মক মৃহতে 
রশ্শস্থলে ঢুকে পড়ার এক ন্বাভাবিক প্রথণত! দর্শকদের থেকেই যায়। আর 
কোন দর্শক কখন যে উত্তেজিত বা আবেগাধ্রত হ'য়ে পড়বে তার তো কোনো 
নিশ্চয়তা নেই। তাই দর্শকদের এই অনিশ্চিত এবং অনাকাজ্কেয় মঞ্চ-প্রবেশ 
বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসপারীর নাচ-গান এবং অভিনয় সকল সমরই রঙগক্ষেত্রের 
সীমানা বরাবর সংঘটিত হ'তে থাকে । বলাই-বাহুল্য এই পদ্ধতিতে দর্শকের 
অনাকাজ্েন্ব মঞ্চ-প্রবেশ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। যেহেতু মঞ্চটি উ-চু নয়, 
তাই দর্শকদের একই তলে দীড়িয়ে অভিনয় করতে হয় অভিনেতাদের । ফলে 
অভিনয়ের কিছু অংশ অবশ্যই দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। এই অসুবিধা 
দুর করার জন্তে বিশেষ ঢঙে লাফিয়ে লাফিয়ে অভিনয় করার একটা রীতি 
রাসধারীতে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং কালক্রমে এটিই রাসধারী অভিনয়ের বশিষ্টা 


স্লাসধারী | ৬৯ 
হয়ে উঠেছে । অনেকসময় দর্শকরা বাতে নিশ্চিত-রূপে দেখতে পায় ভার জনকে 
আভিনেতারা নিকটবর্তী কোনো উচু জায়গাতে লাফিয়ে উঠে অভিনয় 
করতে থাকে । | | 

ফেহেতু লাউডম্পীকারের প্রচলন রাসধারীতে হয় নি, তাই প্রত্যেক 
অভিনেতাকেই গান গাওয়ার বা সংলাপ উচ্চারণের সময় গলার সবশক্তি 
নিয়োগ করতে হয়। 

রাস্ধারীর বিয় £ 

ব্রজের রাঁসল-সা থেকেই যে রাজস্থানী রাঁসধারীর জন্ম তা আমর। আগেই 
দেখেছি। প্রীয় টেড়শো। বছর আগে মথুরার রাসলীলার দলও রাজস্থানে 
তাদের লীল৷ প্রদর্শনের জন্যে আসতো । রাজস্থানের সাধারণ মানুষের কাছে 
এই রাসলীল! খুবই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল । আবির্ভাব মুহুর্তেই তাই রাজ- 
স্বানের রাস্ধারীতে এই রাসলীলার প্রভাব পড়েছিল । আঙ্গিকগত দিক থেকে 
ব্রজের রাসলীলা দ্বারা গ্রভাবিত রাসধারী বিষয়গতভাবে রামলীলা ছার! 
প্রভাবিত হ'য়েছিল । রাজস্থানের সাধারণ মায়ের চাহিদ' মেটানোর তাগিদে 
তাই রাসধারীতেও রামকাহিনী প্রদধিত হ'তে থাকে । রামকাহিনীকে গ্রহণ 
করা সত্বেও রাসধারীর আঙ্গিকে কিস্ত কোনে! পরিব্ন্তন দেখ দেয় নি। 
রাঁমকাহিনী সম্বলিত এই রাসধারীতে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ বা কোনে। প্রকারের 
গৌড়ামি একেবারেই প্রশ্রয় পায়নি । যে কোনো স্থানে যে কোনে অবস্থাতেই 
এর অভিনয় করা যেতে পারে। রাজস্থানী রালধারীতে রামকাহিনীর এই 
স্বীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্য। দেয়াও সম্ভব | 

ধর্মগতভাবে রাজস্থানের মানুষ মথুরা ঘরানার রাঁসলীল! ছারা দারুনভাবে 
প্রভাবিত হায়েছিল। শ্রেণী ও বর্ণ নিধিশেষে রাজস্থানের আপামর জনসাধা- 
রণের কাছে শ্রীরামচন্্র সমান শ্ররস্ধায় আদরনীয় হয়ে ওঠেন। এমনকি অহুম্নত 
উপজাতি--গোষ্ীর কাছেও রামচঙ্জর তাদের হৃদয়ের মানুষ (দেবত। ) হ'য়ে ওঠেন। 
অবস্ট কৃষ্ণের জন্যও সকল শ্রেণীর মানুষের দ্বার ছিল উন্মুক্ত তবে বল্পভপন্থী 
বৈষ্ণব ধর্মের গোঁড়া! ভক্তদের কড়া আচরণ বিধির দরুণ শ্রীরুষ্ণ সমাজের উচু 
মহলের ই প্রতিভূ হ'য়ে পড়লেন । অন্যদিকে কবীরদাস, তুলসীদাস ও বাল্মীকির 
রামকাহিলীর আবেদন সাধারণ মানুষের কাছেও ছিল সমানভাবে গ্রাহা। 
রাজস্থানের রাসধারী ভার আঙ্কিকে কোনে। পরিবর্তন ন। ঘটিয়ে এবং কোনে! 
ছ্বিধা না ক'রেই রামকাহিনীকে সম্বল ক'রে নেয় । রাজস্থানের সাধারণ মানষের 
মানসিক শুন্যতা দুর করার জন্কেও প্রয়োজন ছিল এর । 

শুধুমাত্র সমাজের নীচুভতলার মানুষের আমোদ-উপকরণ যোগানোর 
উদ্দেশ্টেই রাসধারীতে রামকাহিনীর প্রচলন হ".নছিল। তাই এর সঙ্গে ধর্মীয় 
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আচার অনষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাসধারীতে প্রদশিত রাম- 
কাহিনীতে রাম চরিত্রের ধারাধাহিকতা দাক্ষশভাবেই অবহেলিত । শুধুমাত্র 
সঙজীতাত্মক নাটকীয় মুহুর্গুলিই এখানে বেছে নেয়! হয়--যাতে করে খুব 
সহজেই ত1 মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। পশ্চিমের অপেরার মতই রাম- 
কাহিনী-সম্বলিত-রাঁসধারী মূলতঃ গীতি-নাট্য। বিষয়ের নাটকীয়তা তাই 
এখানে খুবই কম। রাসধারী তার আবির্ভাবকাল থেকে কথনোই কোনো 
ধন্্ীয়বোধ বা বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত ছিল না। কিন্তু 
ন্মেই যখন সম্তা আমোদ উপকরণের বাহন হিসেবে শৃঙ্গার ধর্মী নাট্যআঙ্গিকের 
আবিরাব হ'তে থাকে, তখন এর ভঙ্গিমূলক দিকটিও একেবারে অপস্থত 
হয়ে যায়। সর্বত্রই, মানে সব প্রদেশেই ভারতীয় লৌক-নাট্য এই সময়ে 
সমাজে প্রচলিত শৃঙ্গারধর্মী কাহিনীর দিকে দাঁরুণভাবেই ঝু"কে পড়ে। 
অনোহারী ও চিত্তাকৰধক নাচ-গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ দর্শকের জন্যে সন্তা 
আমোদ-উপকরণ যোগানোই ছিল এই সময়ের ভারতীয় লোকনাট্যের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । 

নিজস্ব আঙ্গিকে উন্নতি সাধনের কোনে! আস্তর-সম্ভীঁবন। রাসধারীতে ছিল 
না। তবে পরবর্তীকালের কুচামনী, আলীবক্সী ও কিষাণগড়ী খ্যালের বিবর্তনে 
রাসধারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা] পালন ক'রেছিল । ও 

সঙ্গীত ও নৃত্য : 

প্রত্যেক লোকনাট্যেই স্থানীয় চাহিদ1 অচ্সসারে সেখানকার প্রচলিত স্বর ও 
ছদ্দের ব্যবহার হ'য়ে থাকে । গেয় সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগাত্মক দিকটা 
শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থত এইসব স্থুর ও ছন্দ গবেষকদের বিষয় 
নিংসন্দেহে। স্থর ও ছন্দের এই ব্যবহার থেকেই আধুনিক ও প্রচলিত (বা 
এতিহাবাহী ) নাটককে পৃথক কর যায় । অথচ রাজস্থানের রাসধারীতে এই 
জাতীয় কোনে! প্রচলিত স্থুর ও ছন্দের ব্যবহার হয় না। রাঁজস্থানে গুচলিত 
গানের ছন্দগুলি হ'লে! ছুবোল, চৌবোল, বাহরেতবীল এবং দীপচাদজী | 
অথচ রাসধারীর অভিনেতা নিজম্ব রুচি এবং কল্পন! অনুসারেই তার ছন্দ ও 
সুর রচনা ক'রে নেয়--অভিনয় চলাকালীন । সমাজে প্রচলিত সুরের এই- 
কাধকরী ও তাত্ক্ষণিক প্রয়োগের জন্যে রাসধারীর গায়কদের অবশ্যই সাধারণ 
জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। এটাই এখন বাসধারীর প্রধান 
চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য--চাইলেই তা দূর করা সম্ভব হবে ন1। 

ব্লাসধারীর বোঁশরভাগ গানই গেয়ে দেয় মন্ত্রীরা। অভিনেতা কেবলমাত্র 
গানটি শুরু করেই থেমে যায় এবং কুট কড়িয়! গন্য ব্যাখ্যায় অংশ নেয়। 

রাসধারীর নবচেয়ে ভুর্বল দিক হলো এর নাচ। গানগুলি অবশ্ত গাওয়া হয় 
জনপ্রিয় সব স্থুরে। তবে অন্তান্ত জনপ্রিয় খ্যালের স্ররের সঙ্গে এর কোনে! মিলস: 
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নেই। রাসধাসীতে প্রবুক্ত গণ্ভ পন্ত উভয় ধরনের সংলাপই বড়ই অপরিশোধিত 
বা অমাঞ্জিত। সংলাপ উচ্চারণেও অপেশাদারীত্বের ছাপ লক্ষ্য করা বায়। কিন্ত 
অভিনেতাদের আচাঁর আচরণ, বিশেষ করে দর্শকদের নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে 
একাত্ম ক'রে তোলার ক্ষমতাটা সত্যিই তুলনাহীন। রাসধারীর অনুষ্ঠানে দর্শক 
তাই কখনোই বিরক্ত হয় না। অধিকাংশ সময়েই সমস্ত দর্শকই অভিনেতাদের 
সঙ্গে গল * মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে গানের আনন্দ উপভোগ করে । অনেক সময় 
দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ উত্তেজনার চরম মুহূর্তে মঞ্চে উঠে আসে এবং 
নিদিষ্ট অভিনেতাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেই তার ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকে_ 
শুধুমাত্র কৌতুক-ছলে ৷ এই প্রাণবস্তত1 বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দর্শক, অভিনেতা 
উভয় পক্ষই সমানভাবে তৎপর থাকে । 

আমর] আগেই দেখেছি রাস্ধারীর সুর, ছন্দ ও ভাল একেবারেই নির্দিষ্ই কর। 
থাকে না। আঙ্গিকের এই খামতি পূরণের জন্ত কিছু কিছু নাট্য কৌশল প্রযুক্ত 
হ'য়ে থাকে। এই কৌশলগুলির মধ্যে দর্শকদের অভিনয়কার্ধে অংশগ্রহণ 
করানে', ঘটনার ত্রুততা, কৌতুককর বিষয়ের সংযোজন, চকিতে কোনে 
বান্তবানগ দৃশের স্জন-প্রচেষ্টা এবং রঙবেরঙের হাম্তকর পোষাক অন্ততমা । 
অন্তান্য খ্যালের মত রাসধারীতে অভিনেত! দীর্ঘক্ষণ ধরে আত্মপরিচয় দেয়না ব! 
অনাধশ্যক লংল!পে কালক্ষেপ করে না। কথকতান্ধ সাহায্যে চক্িত্রের আত্ম- 
পরিচয় দেয়া হয় এখানে-_খ্যালের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । অভিনেতা তার 
ইচ্ছামত ঘটনার অবতারণা করে এবং প্রয়োজন হ'লে মূল. কাহিনী থেকেও সরে 
আসে। এই স্বাধীনতা রাসধাঁরীর অভিনেতার পক্ষে সকল সময়েই নতুন কিছু 
স্থঠি করার স্থযোগ করে দেয় । 

বিষয় এবং ঠশৈলা £ 

অন্যান্য খ্যালের বিষয় লিখিত থাকে । কিন্তু রাসধারীর বিষয় নির্দিউ 
সংলাঁপাকারে লিখিত থাকে না । অভিনয়ের প্রতিটি মুহুতেই তাতক্ষর্ণিক ব্জপ- 
প্রক্রিয়াটি তাই রাস্ধারা-অনুষ্ঠটানের প্রধান চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। 
রাসধারীর পরিবেশন-রীতির এটি অবিচ্ছেদ্য একটি দিক। এর জন্যে রাম- 
ধার্দার একটি অন্ষষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যক গান এবং সত্য ঘটনার নাটকীন়্ 
রূপ তাত্ক্ষণিকভাবেই রচিত হয়ে থাকে । প্ত্রায়ই প্রধান ঘটন। থেকে পরে 
এসে অগ্রধান ঘটনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে । শিল্পীরা 
রাসধারীপ এই বৈশিষ্ট্য জম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকে । তাই দশকের 
চাহিদ! অনুসারে ঘটনার পরিবেশনে তার! সদাই সচেষ্ট। এই প্রবণত1 নাটকের 
দিক থেকে যেমন ক্ষতিকর নয়, তেমনি তা অভিনেতাদের পক্ষে মঙ্গলজনকও 
বটে। রাসধারী পরিবেশনের এই স্বতন্ত্র শৈেলীটির দরুণ নতুন নতুন সব শিল্পীর 
আত্মপ্রকাশ সম্ভব হ'য়েছে। এই সব শিল্পীরা তাদের গ্রতিভ। দিযে নাসধাবীকে 
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প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যষয় ক'রে রাখায় সব লময়ই সচেষ্ট থাকে । তাত্ক্ষণিক স্জন- 
প্রক্রিয়াটি তাঁই রাসধারীর আঙ্গিককে ক্রমান্থরে সম্বন্ধ ক'রে চলেছে । 

রাঁষকাহিনীর যেসব অংশের নাটকীয়তা খুবই কম, ঘিধাহীনগাঁবে সেইসব 
অংশ অভিনয় থেকে বাদ দেয়া হম্ব। পরিবর্তে কোনে হাস্যকৌতুক বা 
অন্য কোনো আকর্ষণীয় ঘটন। জুড়ে দেয়া হয় । ব্যাখ্যা, কখনো কখনো এইসব 
বিরক্তিকর অংশগুলিকে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে বর্ণন। কারে যাঁয়। দর্শক তখন অবশ্যই 
খুবই ধৈর্য সহকারে সে বর্ণনা শোনে । রাসধারীর একটি পাল! অবার অনেক 
সময়ে দুঃসম্পর্কের বা একেবারেই সম্পর্কহীন সব উপকাহিনীর সমষ্টি হয়ে ওঠে। 
মথুরাঁর এতিহবাহী রাঁসলীলার যে ধর্মীয় দিক তা এই লোকআঙ্গিকে উপেক্ষিত | 
রামলীলার বিভিন্ন চরিত্র রাসধারীতে এসে তাদদেণ ধর্মীয় ও পৌরাণিক মাহাত্ম্য 
হারিয়ে ফেলে । তাই ধর্মীয় কোনে। মূল্যবোধ সঞ্চার করতে তার1 অপারগ 
হসুয় পড়ে । এমনকি শ্রীরামওজ্দ্র নিজেও কখনে। কখনে। একজন অতি সাধারণ 
মাচয হ'য়ে পড়েন। ফলে সীতার সঙ্গে সার সম্পর্কও এক সাধারণ দম্পতির 
সম্পর্কে পরিণত হয়ে বায় । ফলে সময় মত ন্াান্না ক'রে দি'তে না পারায় সীতা 
তাঁই রামের কাছে বকুনি খায়। 

ব্ামকাহিনীর অভিনয় করলেও বাস্তব জীবনের পোষাক তারা পরিত্যাগ 
করে না। লক্ষ্মণ এখানে একজন পাধারণ যুবক। ফলে ব্লাবণের বোন 
শূর্ণনখার সঙ্গে একজন 'পোশান্টিক' যুবকের মত (প্রমালাপ করার স্থযোগ তার 
আছে। কাজেই রাধারীর হরিণটি আর রামায়ণের মায়াম্বগ থাকে না। সে 
পরিণত হয় সীতার দীর্ঘদিনের এক পালিত হরিণে। হরিণটি তাই খুবই ছুষ্ট।' 
সাতার তৈরী বাগী5। সে অকারণে নষ্ট করে। ফলে রাম এই দুষ্টু প্রকৃতির 
হরিণটি মেরে ফেল!র সিদ্ধান্ত নেয়। রাসধারীর রাবণও একজন দুৃশ্চরিত্র 
ভবঘুগে । খেনের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিহিংসায় সে সীতাকে অপহরণ 
করে ন1-করে ছুঈ প্রবৃত্তি চগ্িতার্থ করার উদ্দেশ্যে । রাবণ সীতাকে অপহরণ 
করার উন্দেশ্তে পঞ্চব্টাতে ঢুকলে সীতা একজন সাধারণ রাজস্থানী মেয়ের ঘোমটা 
টেনে দেয়। রাঁসদাপীর সমস্ত চরিত্রই রাজস্থানের গ্রামা মান্ধষের সাদাসিদে 
শ্রাম্য পোষাক পরেই মঞ্চে আসে। প্রধান প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সাধারণ সব 
চতিত্রও ধুতি, পাগড়ী ও ফতুয়া পরে । সীতা পরে কাপড় এবং মাথায় দেয় 
রাজস্থান শ।ডির ঘোমট। | 

সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেয়াই রাসধারীর প্রধান উদ্দেশ্ত । যেহেতু ব্রজ- 
রাসের গৌড়ামির বিরোধিত। করেই এর উৎপত্তি, তাই ক্োনো প্রকারের 
বিধিবঙ্ছ আচরণ বিপি রাসধারীতে একেবারেই নেই । রাসধারীর রামের সজেও 
মথুরার রামলীলার রামের আচরণগত্ত কোনে সাদৃশ্য নেই। রাসধারীর 
সমন্ত চন্রিত্রই সমকালীন মাচষের অনুরূপ আচরণ ক'রে খাকে। 


স্বাসধারী গ৩ 


রাসধারীকে বথার্থভাবে উপলদ্ধি করতে গেলে আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে যে পোকশিল্প মাত্রই এমন এক বহতা নদী যাকে জেতশ্থিনী ক'রে রেখেছে 
অন্যান্ত সংলগিষ্ঠ নদীগুলি । সমাজের চলতি সমস্ত ক্রিয়া প্রৃতিক্রিয়াই তাই 
লোক-নাট্যের অঙ্গীতৃত হয়ে লোকমঞ্চে যৃতিমাঁন হ'য়ে ওঠে। প্রতিমুহূতের এই 
স্বাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াটি বন্ধ হ'লে লোকনাট্যও তার সচল প্রীণময়তা হা্সিয়ে 
নীরস রীতি-রেওয়ান্ে পরিণত হবে। তাই ভারতাম় লোঁক-নাট্যের ধারা 
যে সতত বহতা তার, কারণ হলো, এর বিষয় ও চরিত্র সর্বদাই পরিবন্তিত হয়ে 
চলেছে । নদীর কর্দমাক্ত জল যেমন পানের যোগ্য নয়, তেমনি সাম্প্রতিককালে 
আহত কোনে বিষয় যতক্ষণ না লোকনাট্যের মূল ধারার সঙ্গে মিলেমিশে 
একাকার হ'য়ে যাচ্ছে--ততক্ষণ তা সমাজে আদরনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না। 
লোকনাট্যের আস্তর-প্রবণতায় এই দ্রবীভবনের প্রক্রিয়াটি তাই ম্বততঃ 
ক্রিয়াশীল। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সাদরে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে রাসধারীর 
স্বভাববিরোধী অনেক উপকরণ এখন রাঁসধারীর মূল ধারার দ্রবীতূত হওয়ার 
অপেক্ষায় রয়েছে । 

শিল্পীদের অঘটন-ঘটন-পটায়সী ক্ষমতাঁই রাসধারীর প্রধান আকর্ষণীয় 
দিক। অন্ত সমন্ত নাট্যোপকরণের গুরুত্ব তাই শিল্পীদের পরে। কাহিনী 
পরিবেশনের শৈল্পিক নৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দে ও হাসিতে মশগুল রাখার 
জন্যে শিল্পীদের প্রত্যেককেই দরাজ-গলার অধিকারী হ'তে হয়। রাসধারীতে 
শিল্পীদের এই দরাজ গলার চাপে আঙ্গিকের অন্তান্ত সব খামতি চাপা 
পড়ে যায়। 

রাসধারীর অনুষ্ঠানে রাম, লক্ষণ, সীতা সকলেরই স্থানীয় সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা! করার ম্বাধীনত। আছে । কথনেো কখনো পরিবেশিত ঘটন। 
রামচরিতমানস থেকে এতদূর সরে আমে যে দর্শকের বুঝতে কষ্ট হয় যে এটা 
রাসধারীরই অনুষ্ঠান; পরিস্থিতি অচ্গসারে যেকোনো ঘটনা ও সংলাপ 
পরিবেশন করার ক্ষমত। রাসধারী অভিনেতাদ্দের আছে বলেই এটা সম্ভব হয়। 
দর্শকদেরও মানিয়ে নেযার ক্ষমত1! এত বেশি যে প্রয়োজনে রাম সীতাকে তার 
ভূলব্রাপ্তির জন্যে তিরস্কার করলেও আদৌ বিচলিত হয় ন!। রাম নিজেই 
যে যোগ/যতম ব্যক্তি এট। প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্তে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তর্ক 
করতে করতে শ্বয়দ্ধর সভায় ঢোকে । অনাহৃতভাবে আসার দরুণ সে রাঁবণকে 
অপমান করে। অন্যদিকে ভরত -অযোধ্যার সিংহাসনে তার অধিকার যে যুক্তি- 
লঙ্গত এ ব্যাপারে মাতা ৈকেয়ীর সঙ্গে একমত হয়। 

রামচরিতমানসের এইসব বিচ্যুতি দর্শক সাধারণ. যেন দেখেও দেখে না। 
তাঁরা শুধু চায় সুন্দর লাচ, গান আর অভিণয়। এভিনয় আরস্ হ'য়ে গেলেও 
কোনো সম্মানীয় অতিথি যদি এসে উপস্থিত হন- তাহলে অভিনেতার অভিনয় " 
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বন্ধ করে অতিথি লেবার ব্যস্ত হুঃয়ে পড়ে । দর্শকের সম্মিলিত অনুরোধে বেশ 
কিছুক্ষণ পরে তারা আবার অভিনয় শুরু করে। পুরাণে যাই থাকুক ন! কেন, রাম 
লক্ষণ ও সীত। কি বলবে বা কি করবে তা৷ এইসব গণ্যমান্য অতিথিদের ইচ্ছাতেই 
নিদিষ্ট হয়। | 

এক্ষনে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে রাসধারীই রাজস্থানের 
প্রাচ,নতম লে!ক-নাট্য এবং অন্যান্য লোক-নাঁট্যের উদ্ভবে রাম্ধারীই প্রত্যক্ষ 
ভাবে উপকরণ ও উৎসাহ জুগিয়েছিল। আঙ্গিকের কৌলিন্যে বিশ্বাস বা আস্থা 
নেই রাসধারীর । দর্শকের মনোরঞ্জনেই তার অধিক আগ্রহ । তাঁর পরিবেশন 
তাই নিত্যই যেন নতুন । রাসধারী তাই সদাই পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে__ 
প্রাণবেগ তাই তার অফুরান। যেকোনো পেশাদার দলের মাথাব্যথ। থাকে 
নাটকের চরিত্র সংখ্যা নিয়ে। বিষয়ের যাথার্থ্য নিয়ে মাথাব্যথা তাদের খুবই 
কম। রাসপারীর একটি অনুষ্ঠানে, একই অভিনেত। অনেকগুলি চরিত্রে 
আনর করে। অতি নিপুণভাবে তা করতে পারার দিকেই আজকের রাঁসধারীর 
দল সদাই সত থাকে । একটি অশন্রষ্ঠান থেকে যে টাকা আসে তাতে চরিত্র 
অশ্রযায়ী অভিনেত রাঁখ। অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছে ব'লেই এই প্রচেষ্টা । 


গবরী 
গবরী রাজস্থানের উদয়পুর, ডুঙ্গরপুর এবং বাশওয়াড়ার ভীলেদের লোক নাট্য । 
শিবকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনী গড়ে ওঠে। এই লোঁকনাট্যে ভোলানাথ 
শিবকে বিচিত্রকূপে দেখা যায়। এখানে শিব তথা ভপ্মাস্থরের প্রতীক হু'লেন 
'রাই বুড়িয়া”। ছু'জন রাই হলেন মোহিনী অর্থাৎ পার্বতীর প্রতিমৃতি। 
' এছাড়া ঝুটকড়িয়া এবং পাটভোপা-_-এই পাঁচজন হ'লেন গবরীর মুখ্য চরিত্র । 
সম্মিণপিতভাবে এদের বলা হয় 'তাজী'। এছাড়াও অন্তান্য যেসব চরিত্র আছে 
তার্দের বলা হয় খেল্যে বা খেলিয়ে | 

গবরাতে যেসব দৃশ্য অভিনীত হর তাঁদের বলা হয় খেল, ভাব অথবা সাঙ্গ 
কুটকড়িয়া গবপীর স্ুত্রধার। গ্রভ্কটি খে আস্তে আগে কুটকড়িয়' 
খুধই সংক্ষিপ্তাকীরে কাহিনীটি ব'লে দেয়। তাকে বলা হয় “ঝামটড়।”। 
ঝামটভার মাধ্যমে) দশক খেল আরম্তের আগেই কথাবস্তর সংক্ষিপ্ত রূপ জেনে 
যায়। 

প্রথমাবধি গবরীতে নাচেরই প্রাপান্ত | আর সেইজন্যে গবরীনাট্যকে 
গববানাচও বলা হয়ে থাকে। বহুপুবেই গবরীতে নৃত্য বেশ বিকশিত হয়ে 
ওঠে এবং তখন এতে নানরূপ শ্বাঙ্গ-্বরূণও পরিবেশিত হ'তে থাকে । তাথেকে 
গড়ে ওঠে কাহিনীর স্থঠীম রূপ। কাঁলক্রমে এসে সংযুক্ত হ'লো গান। 
গ্রামের চৌরাস্তা অথবা কোনো! খোলা জায়গ! গবরী-প্রদর্শনের উত্কষ্ট ক্ষেত্র হযে 


গবরী ৭৫ 


ওঠে । ভাদ্রমাসের প্রথম থেকে প্রায় সোয়া একমাস ধরে চলে এর 
অভিনয়--প্রতিদিন সকাল ৪ট! থেকে সন্ধ্যে ৬্টা অবধি । গ্রামের বিবাহিত 
মেয়েরাই গবরী প্রদর্শনের তাবৎ ব্যবস্থার্দি সম্পন্ন করে । গবরীতে অংশ নেয়াট। 
ভীল পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছেই পবিত্র ধ্মীয় কর্তব্য ব'লে গণ্য ইয়। 
ফলে গবরীর অভিনয়ে অভিনেতার কোনো! অভাব লক্ষ্য করা যায় না। এক 
একটি খেল-এ কখনে। কখমো এক থেকে ১০* অবধি শিল্পী অংশ নিয়ে থাকে ।' 

এত অধিকসংখ্যক অভিনেতা দিয়ে এতদিন ধ'রে বিভিন্নগ্রামে এমন 
স্থবাবস্থিতকূপে সমম্তদিন ধ'রে নাট্যাভিনয় করার ছিতীয় কোনো নজির 
ভারতবর্ধে আর নেই। 

উদ্ভব এবং বিকাশ £ 

শিব তথা ভন্মান্থরের ক!হিনীই গবরীর প্রথম কঠিন । এই কাধিনতে 
ভশ্মান্থুর কঠোর তপন্য। ক'রে শিবকে তুষ্ট করে এবং পর-স্বরূপে ইচ্ছা অন্মারে 
ভস্ম করে দেয়ার ক্ষমতা অভন করে । বর পাওয়াম,ত্রই ভল্মান্থর শিবকেই 
ভশ্ম করতে উদ্যত হ'লে বিষুঃ ঘোহিন'রূপ ধারণ ক'রে এমে ভশ্মান্থরকেই 
ভম্মীভূত ক'রে দেন কৌশলে । ভস্ম হওয়ার সময় ভস্মানুগ খিষুঃর কাছ 
থেকে আবার অযর থাকার বর লাঁভ করে এবং সেখান থেকেই ভস্মীস্ুরের 
স্বৃতি রক্ষার্থে গবরীনৃত্যের সুত্রপাত | গবরীর নায়ক বুড়িয়! ভশ্মান্থরের প্রতীক । 
তাই সে ই ভল্মাস্থতরের মুখোশ পঃরে সমস্ত কাহিনীর সঞ্চালন ক'রে খাঁকে । 

পুরাণে গবরী কাহিনীর স্তর : 

ভস্মাস্থরের উপরেক্ত কাহিন'টি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভিন্ন সব পুরাণে উল্লেখিত 
আছে। 

শকুনি অস্থরের পুত্র বুকান্থির ব্রহ্মা, বিষুঃ$ ও মহেশ্বর-এই তিন দেবতার 
মধ্যে শিবই যে সবচেয়ে সহজে প্রসন্ন হন এটা জেন শিবেরই আবাদন। করে। 
বৃকান্তরের তপশ্তাঁয় শিবও তুষ্ট হন। ফলে বুকাস্থপ তার কাছ থেকে এই বর 
লাভ করে যো_সে যার ওপর হাত রাখবে মেইই ভঙ্ম হথে যালে। বন 
লাভ ক'রে বৃকান্থর স্বর্গ, মত্য ও পাতালে দারুণ অত্যাচার শুরু কে দু 
এবং ম্বয়ং শিবের মাথায় হাত রেখে তাকে ভঙীভৃত ক'রে পাবতীকে হস্তগত 
করার ভয়ঙ্কর নেশায় মাতে । বিপদ বুঝে বিষু মোহিনী রূপে তার সামনে 
এসে চতুর কটাক্ষে তাকে মোহিত করে ফেলেন। মুগ্ধ বৃক্ধ তখন ঘোহিন র 
অনুকরণে নাচতে শুরু ক'রে দ্েয়_-এবং একসময়ে মোহিনীর অন্রন্ূপে নিজেরই 
মাথায় রাখে তার সেই অভিশপ্ত হাত--ফলে ভন্মীভূত - হয়ে যায়। এই 
বৃকাস্থরই পরবর্তী কালে ভশ্মাস্থর বলে পরিচিত হয়। 

লোকজীবনে গবরী কাহিনরৈ স্বক্পপ £ 

ভশ্মানথরের স্মৃতিতে গবরীর নৃত্যে পরবর্তীকালে উনবাসে সংঘটিত নৌলাখ 
দেবদেবী বড়ল্যাহিন্দ ওয়া সম্বন্ধীয় ঘটনা সংযোজিত হ'য়ে গবরীর সবল বিষয় 


চন ভারতের লোকনাট্য 


হ'য়ে ওঠে। ভীল সমাজে এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে--তার 
মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীটি নিয়রূপ £- 

একবার দেবী অস্বা শ্বপ্রে বিশাল একটি বটবৃক্ষ এবং নবরাত্বি পুজোর দৃষ্ঠ 
দেখেন। ম্ৃত্যুলোকে এর আগে কখনোই তিনি এমন দৃশ্ঠ দেখেন নি। ফলে 
দৃশ্ঠটি সরেজমিনে চাক্ষুষ করার তীব্র আকাঙ্ষা হ'লো৷ তার। বটবৃক্ষটি ছিল 
আবার রাজ। বাস্ুকীর বাড়িতে । অতএব তাকে এমন এক দেবীর অনুসন্ধান 
করতেহ'লো-_যিনি পাতালে গিয়ে রাজ! বাস্থকীর বাড়ী থেকে বটগাছটি কৌশলে 
নিয়ে আসতে পারেন । সংযোগবশতঃ রামু এবং কেবল এই দুই দেবী কঠিন 
এই কাজটি করার জন্যে রাজি হ'য়ে গেলেন। এমনকি এ প্রতিজ্ঞাও তার। 
করে বসলেন যে বটবৃক্ষ না নিয়ে তার। আর ফিরবেন না_বরং ্বেচ্ছামৃত্যু 
বরণ করবেন। দুই দেবী মিলে এবার খুব ক'রে অনুসন্ধান চালালেন কিন্ত 
ব্যর্থ হলেন। প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করার জন্যে তখন তার প্রাণ বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হ'লেন- দেবী অন্ব! তখন তাদের রক্ষ! করলেন । 

এদিকে ধিশালকায় একটি ভ্রমর রোজই অশ্ব! দেবীর বাড়িতে আসতে 
থাকে । ভ্রমরটির ওজন বারোমন আর তার গুঞ্জন শোনা যেত তেরে ক্রোশ 
দূর থেকে । একদিন দেবী অন্বা একটি ভ্রমরের রূপ ধ'রে বাগানে গিয়ে 
বসলেন। রোজকার মত সেদিনও সেই বিশালকায় ভ্রমরটি এলে । দেবী 
কৌশলে তাকে বশীভূত করলেন এবং পাঁতালের রাজা বাস্থকীর বাড়ী 
যাতায়াতের রাস্ত। বলতে বললেন । ভ্রমরটি কিছুতেই রাজি হয় লা। অস্ব৷ তখন 
বিশাল এক তামার কড়াইয়ে তেল ঢেলে তা ফোটালেন খুব ক'রে এবং 
ভ্রমরটিকে ফেলে দিলেন কড়াই-এর সেই ফুটস্ত তেলে। দরুণ যন্ত্রনায় ছটফট 
করতে করতে ভ্রমরটি শেষাবধি--বাস্বকীর বাড়ী যাতায়াতের রাস্তা 
ব'লে দিল। 

দেবী তখন স্বরূপ ধারণ ক'রে পৌছলেন গিয়ে দেবলউনওয়ায়। সেখানে 
গিয়ে সমন্ত দেবীকে একত্রিত ক'রে সকলে মিলে বাস্থকীয় বাড়ী বাওয়ার 
দিদ্ধাস্ত নিলেন। যাত্য়ার আগে কড়াইতে ছুধ ভ'রে দেবী বললেন-_-এই দুধ 
শুকোবেনা কখনো, আর যদি শুকায, তাহ'লে জানবে যে আমি মার! গেছি। 

দেবী এবার পাঁচ আঙ.ল চওড়া এবং একশোহাতি লম্বা! একটি বেজির জন্ম 
দিলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই গিয়ে পৌঁছলেন বাস্থকির বাড়ি। বাস্থকি তখন 
ঘুমুচ্ছিলেন। দেবী তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রহরারত 
নাগিনীরা তধন তাকে বাধা দেয় এই বলে যে, বারে! বছরের জন্তে ঘুমে আচ্ছন্ন 
আছেন তিনি, ফলে অকালে ঘুম ভাঙালে খুবই অনিষ্ট হবে। তোমার যদ্দি বড়ল্য। 
( বটবৃক্ষ) দরকারে লাগে তে! তুমি নিয়ে যেতে পারে! | দেবী বললেন-- 
এভাবে নিয়ে গেলে তে। লোকে আমাকে চোর বলবে । 


গবরী ৭ 

বারবার বলা সত্বেও নাগিনীরা যখন নাগকে জাগালে। না তখন দেবী নিজেই 
নাগরাজের আঙল ধারে টেনে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। বাস্থকী জেগে উঠে 
মহাক্রোধে দেবীর দিকে তাকাতেই দেবী ভল্ম হয়ে গেলেন । সোনালী জ্যোতি 
এবং রুপালী ধেশায়ার মধ্যে দেবী হলুদবর্ণের ছাইয়ে পরিণত হ'য়ে গেলেন । ফলে 
দেবল-উনওয়ায় রেখে আস! দুধ শুকিয়ে গেল। দেবীর সব বিলাপ করতে 
থাকলেন । 

এদিকে শিব এবং পার্বতী ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন বাস্কির 
বাড়ি। পার্বতীর দৃষ্টি পড়লো অস্থার অস্থিভশ্বের ওপর। ভগ্মের মোহিনী 
রূপে পার্বতী মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তিনি শিবের কাছে জানতে চাইলেন 
ব্যাপারটা । কিন্তু শিব এড়িয়ে গেলেন। অভিমানে লাগলো! পার্বভীর | তখন 
তিনি মাছি হয়ে শিবের জটার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন । খুব ক'রে খু'ঁজেও শিব 
যখন পার্বতীকে পেলেন না তখন তিনি গেলেন নারদের কাছে? নারদের 
পরামর্শ মত শিব পার্বতীকে উদ্দেশ্ত ক'রে চেঁচিয়ে বললেন-_-“পার্ধতী তুমি 
যেখানেই থাকে! ফিরে এসে! তুমি যা বলবে আধি তাই-ই কোরবে1।” 
পার্বতী স্বরূপে উপস্থিত হ'লেন । শিব তখন তার কমগ্ডলু থেকে অমূত ছিটিয়ে 
দিলেন সেই ভস্মে। জীবন ফিরে পেলেন অস্থা । 

নতুন জীবন লাভ ক'রে উঠে ধ্রীড়ালেন দেবী । শিব তখন তাকে বর 
প্রীর্ঘন করতে বললেন । দেবী বললেন---“এমন বর দিন যাতে বাস্থকির ছোবলে 
আমি মারা না যাই । শিব বললেন__-“এই পাঁতালেই লাল! নামে এক কামার 
আছে-_তুমি তাঁর কাছ থেকে একখানি দা ও একটি বিষাক্ত ফুল নিয়ে এধানে 
ফিরে আসবে । বাস্থকি তখন তোমাকে ছোবল মারলেই সেই ফুলের ওপর 
তার ছোবল ধরে দ1 দিয়ে কোপ মারতে থাকবে তার ফলায়। দেখবে অচিরেই 
সে নিধিষ হ'য়ে যাবে । তখন তাঁকে মেরে ফেলে তুমি বটওক্ষ নিয়ে যেও 1” 

নির্দেশাসারে দেবী কামারের কাছ থেকে কাটারী এবং বিষাক্ত ফুল নিয়ে 
পুনরায় বাস্থুকির ওখানে আসেন এবং তাঁকে জাগিয়ে তোলেন। বাস্থকি 
মহাক্রোধে সীকে ছোবল মারতে থাকেন আর দেবী বিষাক্ত সেই ফুলে বাস্থকির 
ফণা ধ'রে কাঁটারী দিয়ে তার ফনা কাঁটিতে থাকেন। যখন আর মাত্র একটি ফণা 
কাটতে বাকি তখন নাগ দেবীর পায়ে ধরে মিনতি জানায়_ “একটা ফণ! অস্তত 
রেখে দিন, যাঁতে নাগ ঝ+লে পরিচয় দিতে পারি ।” দেবী করুণাবশতঃ তার 
শেষ ফণাটি না কেটে তাকে ছেড়ে দিলেন। 

দেবী তখন ঘটবৃক্ষের কাছে গিয়ে নির্দেশ দিলেন বৃক্ষকে--চল আমার সঙ্গে । 
বটবৃক্ষ জানায় যে অন্যত্র তাঁর নির্বাহ ঠিকমত হুবে না, তাই সে এখান থেকে 
যেতে চায় নাঁ। দেবী তখন তাকে খুব ক'রে বোঝালেন-..”তোঁমাকে খুবই 
বত্বে রাখবো । ছুধ খেতে দেবে! রোজ-_-আর ডেট দেবে! সভ্ভী 1” বটবৃক্ষ এই 


৮ ভারতের লোকনাট্য 


'লোভলীয় প্রস্তাবে র'জী হ'য়ে গেল। ঘেবলউনগুয়ায় এনে দেবী তাকে স্থাপন 
করলেন অন্ধকার একটি জায়গায় .) 

বেশ কিছুদিন গেল। ছুধ, দই দেওয়া হয় রোঁজ। কিন্তু সতী দেওয়ার 
কোনো অবসরই আর হয় না দেবীর 1 ইতিমধ্যে দেবী একদিন জানতে পারলেন 
যে, এখানে কোথাও কোনো! এক পাহাড়ে ভান্তা নামক এক যোগী কঠোর 
তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। সঙ্গে আছে তার আটাত্তর জন চেলা । সুযোগ পেয়ে 
গেলেন দেবী । যোগীর কাছে গিয়ে তিনি বটবৃক্ষ বৃত্তান্ত সব শোনালেন, যোগী 
তখন সই বটবুক্ষটি দেখার ইচ্ছা পোঁষণ করলেন । তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে 
এলেন দেবী । 

অবসরমত চেল্লাচামুগ্ডাদের নিয়ে যোগী একদিন এলেন দেবীর ওখানে 
'দবলউনওয়ায় । দেবী তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন । কয়েকদিন যাওয়ার 
পর যোগী ক্কার চেলাদের রেখে ধারনগরের রাজার সঙ্গে দেখ করতে বেরিয়ে 
পডলেন | সুযোগ বুঝে দেবী যোগীর চেলাদেরই ভে'ট-্বরূপে উপহার দিলেন 
বটবুক্ষকে । যোগী ফিবে এসে ঘটন! শুনে খুব ছুঃখ পেলেন। তখন তিনি 
পুনরায় ধারনগর গিয়ে রাজাকে জানালেন_-“দেবল-উনওয়ার নতুন বটবৃক্ষাট 
মাধ খেকো । গাছটি আমার সব চেঙ্সলাকেই খেয়ে ফেলেছে । অতএব হে 
রাজা! বটগাছটি কেটে ফেলে তার শেকড়ে তেল ঢেলে জালিয়ে দিন। নইলে 
আমি আপনাকে এমন অভিশাপ দেবো যে আপনার সাম্রাজ্য একেবারেই ধ্বংস 
হয়ে যাবে ।” 

ধোগীর অভিশম্পাতের ভয়ে খুবই উদ্িগ্ন হয়ে পড়লেন রাজা । ফলে কাল- 
বিলম্ব ন৷ ক'রে গাছটি কেটে ফেলার জন্যে তিনি সৈন্য পাঠালেন। এই খবর 
পেয়ে সমস্ত দেবী মাছির রূপ ধ'রে সেই বটগাছের পাতায় পাতায় বসে গেল। 
রাজসৈন্য এসে গাছ কাটতে আরম্ভ করলেই মৌমাছির সব উড়তে শুরু করে 
দেয়। সৈন্যরা এতে ভীত হ'য়ে পালাতে আরম্ভ করে। তার! যখন এইভাবে 
উদ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে-_-তখনই পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হ"লো ধার্‌ইয়। ভীলের। 
সে জাওডের লৌক। বৌ-এর জন্য জাওড়ের কঞ্চলি, সোয়ামন ধান, লামান্য 
তামাক আর ছুটে। বাড়ির বিনিময়ে সে মৌমাছি তাড়াতে রাজি হয়ে যায়। 
ধারইয়া তখন আবার বটবৃক্ষের কাছে যায় এবং অস্বাদেবীর নাম ক'রে ধেশয়া 
করে। ধোঁয়ায় মাছিরূপী দেবীর আর দেখতে পায় না কিছুই । ফলে দেখতে 
দেখতে গাছটি মৌমাছি-শূন্য হ'য়ে পড়ে। রাজসৈন্য অঙ্গ আয়াসেই তখন 
গাছটি কেটে ফেলে । 

দেবী অন্বা ও চামুণ্ডা রাজার এই কাজের বদল! নেয়ার জন্য ছদ্চবেশ ধারণ 
করে ধারনগর এল উপস্থিত হুন অসংখ্য গাধ! এবং শুওর নিয়ে । ধারণগরের 
ফ্নলের ক্ষেতে ছেড়ে দিলেন তাদের, সব ফসল তারা খেয়ে ফেললো । আর 


গবরী ৭৯ 


সমত্ত ঘরের ভিতগুলে! সব ধ্বসিযে দিলে! শুওরগুলে। | ক্রুদ্ধরাজ1 বেছ্দিনী- 
বেশী দেবীন্দের অবিলছ্ে ধারনগর ছেড়ে চলে যেতে বললেন কিন্ত দেবীর সে 
হুকুম মাণলেন না, তারা বললেন-__-“আমরা খেল! না দেখিয়ে যাবো ন!।' 

তখন রাজারই আদেশে ভারা বরত বাঁধলেন এবং খেলাও দেখালেন । তদের 
তামাশায় প্রীত হ'য়ে রাজা তাঁদের বকশিস চাইতে বলকেন । তারা চাইলেন 
ধারইয়া ভীল এবং জাউড়ী ভীলনী। প্রার্থন! মঞ্জুর করা হ'লো। দেবীর! তখন 
নিজেদের স্বরূপ প্রকাঁশ করলেন এবং ধারইয়াকে তার! নবরাত্রির ব্রত উদ্যাপন 
করার আদেশ দিলেন । ধারইয়! তখন ঢাক বাঁজালো, জাউডী বাজালে থাল। 
শেষে ধারইয়৷ করলো পুজো৷ আর জাউড়ী গাইলো গান । দেবীর! চলেন পুজার 
অর্থ্য বিসর্জন দিতে । অনেক দেবতাও অংশ নিলেন এই শোভাযাত্রায় । কেবল 
হাতী মুখো হওয়ার দরুণ গণেশকে অংশ নিতে দেয়! হ'লে ন! এই শোভাষাত্রায় | 
ব্যাপারটা জানতে পেরে খুবই ক্রুদ্ধ হ'লেন গজানন, ধুলো উড়াতে থাকলেন, তখন 
এতে ক'রে কোনে! কোনো দেবতার রথ গেল উল্টে, আবার কারে! বা রথের 
চাঁকা গেল বসে । দেবতার! জানতেই পারলেন না তাদের এই অভিনব বিপর্ধয়ের 
কারণ। ফলে তাদেরও শরণাপন্র হতে হলো ধারইয়ার | ধারইয়। জানালো 
যে এসবই ক্ষক্ধ গজাননের প্রভাব । দেবী অশ্ব তখন গণপতি বরণের 
কথাও বললেন এবং তিনি ন্বয়ং গেলেন গণপতির কাছে । গণপতি দাবী 
করলেন যে সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রারস্তে তাঁর পুজো দিতে হবে__-তবেই 
শান্ত হবেন তিনি। দেবীর! তার এই দাবী মেনে নিলেন। ফলে রথগুলি 
আবার চলতে আরম্ভ করলো। 

মানসসরোবরের তীরে এসে তাবু গাঁড়লেন তারা । কালিকার কালো, 
চাঁমৃণ্ডার লাল, অন্বার গেক্ুয়া, রামাপীরের সাঁদা--এইভাবে নয় লাখ দেবীর 
প্রত্যেকের জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের ন'লাখ তাবু খাটানো হ'লো। দেবীরা এবার 
তাদের পাতী-অর্থ্য বিসর্জন দিলেন। দুর্পন্ধ হ'য়ে গেল মাঁনসসরোবরের 
নির্শল জল । এতে ক'রে পিপাসিত জীবজন্ত কেউই আর সে সরোবরের জল 
খেতে পারলো না; খবর গেল হটিয়ার কানে । সেনা তলব ক'রে বললেন-- 
যাও দেখো গিয়ে কোন্‌ হতঙচ্ছাড়াদদের কাজ। ধরে নিয়ে এসো তাদের । 
তারপর তখন কড়া শান্তির ব্যবস্থা করা হবে এঁ সব দেবীদের। অচিরেই 
হঠিয়ার সেনা গিয়ে পৌঁছলো৷ মানুস সরোবরের তীরে । দেবীর! সকলে মিলে 
সেনাবাহিনীকে বেদম প্রহার করলেন। এদিকে সেনাদল ফিরে না আসাম 
হঠিয়। হংসন্যা নামক এক বিশাঁলকায় দানবকে প্রেরণ করলেন। দেবীগণ 
তাকেও ফিরিয়ে দিলেন । এখবর পেয়ে হুঠিয় খুবই ক্রুদ্ধ হলেন । নীলঘোড়ায় 
চড়ে চকিতে এসে পৌঁছলেন সরোবরের তীরে । দেবীরা তীর ক্ষুদ্ধ চেহারা 
দেখে পলায়নোন্ুখ হলেন। দ্বেবী অন্বাও অন্যান্য দেবীদের সঙ্গে পালিয়ে 


৮৬ ভারতের লোকনাট্য 
যাচ্ছিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হঠিরা তার কাপড়ের অচল ধারে ফেলে । হঠিয়। দেবীর 
সুন্দর চেহারায় মোহিত হ'য়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন । রাঁজি হলেন দেবী । 
তখন রাজি না হ'য়ে কোন উপায় ছিল না। আধা স্বদীর নবমী তিথিতে বিয়ে 
হবে ব'লে জানালেন । 

সময়মত বরযাত্রীসহ হঠিয়া এসে হাজির হ*লেন। বরকে বরণ ক'রে অনতে 
গেল হীরা দ্বাসী। সে তার উপহার ম্বরূপ পাচটি মাছবের কাঁটা মুণ্ড চেয়ে 
বসলে! | হঠিয়া তার বদলে চাইলে পাচটি মোহর দিতে | হীরা রাজি হলো 
না। ফলে হঠিক়াকে তার দাবী মেনে নিতে হ'লো। এবারে হঠিয়া এলো 
পুকুর ঘাটে । হীরা এবার চাইলে। ৫০টি কাটা মুণ্ড। হঠিয়া তাও মর 
কোঁরিলো। বরযাত্রী এবার এসে পৌছালো তো'রণ-বারে। হীরা এবারে দাবী 
করে বসলোঁএকশোটি মাথা, এবং এও জানালো যে মোহরে হবে না। 
হঠিয়া এবারও তার দাবী পুরণ করে। এবারে বর-বরণ করলেন শাশুড়ি 
ঠাকরু৭ | বিবাহস্থলে এলেন হঠিয়া। বিয়ের আগে অন্বা বলেন_-“এবার তোমাকে 
আমার সাথে লড়াই করতে হবে। জিতলে তবেই আমাকে বিয়ে করতে 
পারবে । আর যদি হেরে যাও তাহ'লে তোমার মাথা যাবে কাটা ।, হঠিয়া 
অন্বার এই প্রত্তীব মেনে নিলেন, কিন্তু লড়াইয়ে হেরে গেলেন তার কাছে । ফলে 
কাটা গেল তীর মাথা । আনন্দে দেবীরা সকলে মিলে নৃত্যোৎ্সবের আয়োজন 
করলেন । বিজোয়োল্লাসে মত্ত দেবীনের এই নৃত্য গবরীর সব অনুষ্ঠানেই 
দেখা যায়। 

গবরীর নামকরণ £ 

গবরীর নামকরণ নিয়ে বেশ কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-- 

(১) শিবের কাছ থেকে ভম্মীভৃত করার বর লাভ ক'রে ভশ্মাস্থর শিবকেই 
ভশ্মীভৃত করতে উদ্যত হ'লে বিষণ মোহিনীক্ষপী গোরশার বেশ ধারণ ক'রে 
ভম্মান্থরকেই ভন্মীভূত ক'রে দেন। এই গোর” থেকে এসেছে গৌরী । 
আরও পরধর্তা কালে এই গ্ৌরীই গবরীতে পরিণত হয়েছে । 

0) গৌরী ভীলেদের অন্যতম আরাধ্য দেবী। তাই এরা গবরী ধারণ 
করে-_একে গৌরজ্জীও বলা. হয়। তা থেকেও গবরী নামের প্রচলন হ"য়েছে 
ব'লে অনেকে মনে ক'রে খাকেন। 

(৩) গবরীতে দু'জন রাই আজেন। এর একজন হ'লেন মোহিনীরূপী 
বিষ এনং অপর জন হ'লেন গৌরী স্বয়ং | লোকসমাজে গৌরী গোরশ বা 
গশরা নামেও পরিচিত । অনেকে__এই গৌরী» গোর"! এবং গওরা থেকেই 
গবরী শব্দের উৎপত্তি বলে মনে ক'রে.থাকেন। 

তৃতীয় মতটিকেই যুক্তিনিদ্ধ ব'লে মনে হয়। অবশ্ঠ প্রথম মতটি তৃতীয় 


গবরী ৮১ 


হতটিই লমগোত্রীয়। তাই একেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। 

গবরী $ রাই। 

লোকজীবনে গবরী নাই নামেও প্রসিদ্ধ । শোন! যায় গৌরীর আরেকটি 
নাম ছিল রাই। এই কারণে গবরীর সঙ্গে সঙ্গে একে রাঁইও বলা 
হতে থাকে । এই  প্রনঙ্গে আরেকাটি কথাও বল! হয়ে থাকে, ঘা একেবারে 
অমূলক লয়! ভল্ম হওয়ার সময়ও ভ্ধান্থর অমর থাকার ইচ্ছা জানায় । শিব 
বলেন প্তথাস্ত: বদ! তোমার স্বতিতে রাইমগুল সৃষ্টি ক'রে তাতে তোমার 
বেশ ধারণ কর! হবে। তবে নামটি হবে আমার । এর প্রধান হবে যে তার জট! 
ও. পোষাক হবে আমারই মত। আর মাথাটি হবে তোমার মত।” পরবত্ণ-. 


/ 
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কালে এই সমন্তই রাই নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর নায়ক বুড়িয়। হয়ে 
যাঁন রাঁইবুড়িয়। । বল! হয়ে থাঁকে যে, কৈলাসপুরে ( কৈলালধামে ) শঙ্কর যখন 
একযুগ ধরে একাসনে বসে তপন্ঠ। করছিলেন-__তখন তাকে ঘিরে বিরাট এক টিবি 
বানার়.উ*ইপোকা, 'বুকে অক্গায় আগাছা, বাবুই পাখি বাস! বাঁধে তাঁর কানে 
আর সাপ কুগুদী পাকিয়ে ব'দে থাকে ভার মাথায়। পার্বতী তাকে এই অবস্থায় 
দেখে তার শরীরের ময়ল| পরিষ্কার করে আকাশে নিক্ষেপ করলে তা একটি চিল 
হয়ে যাঁয়। চিলটি আকাশে উড়তে উড়তে ধুবই ক্ষুধার্ত হ'য়ে পড়লে নীচের দিকে 
তাকায়_এবং একধানি বর্শাশকে চকচক করতে দেখে তাকেই খাবার মনে 
করে তার ওপর এসে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই দ্বিখপ্ডিত হয়ে যায়। একখণ্ড 
আটকে থাকে পেই বর্শায় এবং অন্ত খণ্ডটি ছিটকে এসে পড়ে শিবের মাঁথায়। 
পার্বভীর অনুরোধে শিব এই খণ্ড ছু'টির ওপর অন্ত ছিটালে বারো বছরের ছুটি 
ভাঃ লোকনাট্য--« 


৮২ ভারতের লোকনাট্য 
মেয়ের আবির্ভাব হয়। এই মেয়ে ছু'টিই গ্বরীতে এসে পড়ে-_রাই রুপে। 
এই কারণেও গবন্ধীকে রাই বলা! হ'য়ে থাকে । 

গবরীর নৃত্য £ 

গবরীক্প উত্তব গোষ্ঠী-নৃত্য থেকে । এ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীগুলি হলে ঃ 

(১) ভল্মান্ুর নিধনের পর সমস্ত দেবত1 মিলে এক গোষী-নৃত্যের আয়োজন 
করে। শিব এই নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন ভগ্মান্থরের যুখোশ পরে। শিবের 
থানে এক ভীল রোজ গাজর, মুলো৷ এসব দিয়ে আসতো ৷ শিব এই ভীলের 
পারে খুবই খুশি ছিলেন; ফলে একদিন তাকে একখানি গেকুয়! চাদর, একটি 
খাঁড়া ও তশ্মাস্থরের মাথার খুলি দিয়ে প্রতি বছরই এক গোষী-নৃত্য আয়োজন 
করার নির্দেশ দেন তাকে । সেই ভীল প্রবতিত এই নৃত্যান্ষ্ঠানই পরবর্তীকালে 
গবরী নামে পরিচিত হয়। 

€২) পার্বতী বাপের বাড়ি চলে গেলে শিব খুবই ছুংখ পান, বিরহ-কাতর 
হ'য়ে পড়েন। তখন তার মনোরঞ্জনের জন্যে ভীলেরা এক গোঙ্জনৃত্যের 
আয়োজন করে । শিব নিজেও এই নৃত্যে অংশ নিয্মেছিলেন। গবন্নীর উন্তব 
এ থেকেই । 

উপরের কাহিশী ছুটির পরিসমাপ্তি ঘটে ( গোঠী-নুত্যে )। সমাজ বিজ্ঞানের 
ধারায় আমর! দেখতে পাই যে গোষ্ঠীগত আনন্দ ও উল্লাসের অভিব্যক্তিরূপে 
নুত্যর একটা বড় ভূমিকা আছে। গবরীর মত এক সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে 
বৃত্যের প্রাধান্য থাকাটা তাই আশ্চর্যের কিছু নয়। গবরীর সব অনুষ্ঠানেই 
নৃত্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 

গবরীতে অভিনয়ের বিকাশ £ 

গোষীনৃত্য যভ পরিণত হ'তে থাকে, তাতে প্রাধান্য পেতে থাকে অভিনন্-- 
স্বাভাবিক ভাবেই । মনোরঞ্জনের জন্যে আয়োজিত সমস্ত স্বাঙ্গ-স্বরূপে এইভাবেই 
অভিনয়ের সমাবেশ ঘটেছে সন্দেহ নেই । গবরীতে যেসব শ্বাঙ্জ-ন্বরূপ লক্ষ্য 
কর। যাষ---ত থেকে এ সিছ্ধাস্তে এলে কোনে! অন্যায় হবে না যে--পাবতীর 
বিরহে কাতর শিবের মনোরঞ্জনার্থে যেনব স্থাঙ্গ-্বরূপ ধাত্ণ ক'রেছিল ভীলরা 
এগুলি সবই তারই স্বতিরেশবিশেষ। এই নৃত্যাচুষ্ঠানে শিবের মুখে ভয়ানক 
এক মুখোশ লাগানে৷ হয়েছিল । পার্বতীকে সঙ্গে সঙ্গে নাচতে দেখলে শিবের 
বিরহ-যন্ত্রন! কিছুটা উপসমিত হবে এই আশায় একজন ভীল পার্বতীর বেশ 
ধারণ ক'রে শিবের সঙ্গে নাচতে থাকে । ন্ৃভ/দলের প্রধান হওয়ার দরুণ 
শিব পার্ধতী থেকে অনেক দূরে থাকেন এবং খুবই দক্ষতার সঙ্গে অন্যান্য ভীল 
অভিনেতাদের অভিনয় দেখেন, তাদের সামনে গিয়ে গৌফে তা. দিয়ে-_ঘুঙ.র বাধা 
পানের তালে তাল দিতে থাকেন" ' খাঁড়া উচিয়ে নিজের উল্লান ব্যক্ত করেন। 
কেউ সঠিক ভাবে নাচলে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেন, ভুল করলে স্ব 


গবরী রি 


ভিয়ন্কারে ভা শুধরে দবেণ। শ্বাস ধারণের মহত্ব বুঝতে পেয়ে ভিনিও ব্বাজ 
স্থারণ করেন--এবং এব্যাপানেও তাঁর সমান উৎদাহ লক্ষ্য করা যায়। দলগত 
স্বত্যে অন্য কোনো ভীল তার অদ্ধাহুকরণ করতে সক্ষম হয়নি, ফলে অন্যের 
বিপরীতে তিনি কয়েক কদম আগে ও কয়েক কদম পিছিয়ে নেচে নেচে 
'খমগ্র দলটিকে পরিচালনা করতে থাকেন। এথেকে একথা বলা যায় যে 
ত্ঘতিব্যক্তির' আবশ্যকতা! এবং উন্মুক্ত মানসিকত1 গবরীর অডিপয়কে সুদ 
ভিত্তির ওপর দাড় করিরে তার বিকাঁশ সম্ভবায়িত করেছে। 

গবরীতে গানের সমাবেশ ও বিকাশ £ 

গবরীতে 'অভিনয়াংশ বেশ জোরদার হয়ে পড়ায় প্রয়োজন দেখা দেয় 
গ্লানেরও। কেননা কোনো অভিনয়ই অভিব্যক্তির শাবক প্রকাঁশ ব্যতিরেকে 
সহ্দয় সামাজিকের মনে জোরদার কোনে। প্রভাব ফেলতে সক্ষম ছয় না । মৃক- 
অভিনয়কে তাই মুখর করার জন্যে অভিনয়ে প্রাণ ও গতিধেগ আনার উদ্দেশ্যে 
কাজে কাজেই গরবীতে সমাবেশ ঘটে গানের । বাচ্ছযস্ত্ররে আবিষ্কার ও ভার 
যথাযথ ব্যবহারে গান আরও রসময় হয়ে ওঠে । গীতিরূপে অভিনয়ের এই প্রকাশ 
প্রথমে ঘটে পদ্যরূপে, গগ্যরূপে নয় । গবর়ীর গানও অবস্ধ প্রথমদিকে ছিল ছোটো 
ছোটো বোল-বিশেষ । পরবর্তীকালে অনেক সামাজিক প্রতিভার সমন্বয়ে 
এইসব বোল গীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গীতির এই বিকাশ কিন্ত একদিনে 
ঘটেলি। অনেক অনেক বছর লেগেছিল। গবরীতে গীতির সেই আর্দিক্ষপ 
ঘপর্সিবতিত থাকেনি । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পরিঘেশের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে গবরীতে গানেরও অনেক পরিবর্তন হ;য়েছে। 

লোক রঙ্গমঞ্চ £ 

সমষ্টির মনোরঞ্নের জন্যে যেসব সমগ্রিগত ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠানের 
আয়োজন কর! হয়--তাঁর সবই অনুষ্ঠিত হয় খোল! জায়গায় । কেনন। সমগ্র 
গোষ্ঠীই অংশ নেয় এতে এবং গোগীগতভাবেই আনন্দের অমরাবতীতে পৌছে 
ষায়। খেত খামার, উঠোন, এমন কি রাস্তায় তাই আয়োজন করা হ'য়ে থাকে 
এই সব অনুষ্ঠানের । গবরী যেহেতু ভীলেদের গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন-মাধ্যম-- 
সেইহেতু এরও আয়োজন করা হয় মুখ্যত: এইঘব খোল! জায়গায় । গবরী-মঞ্চ 
ভাই গড়ে ওঠে সমতল ভূমিতে, ফলে সবদিক থেকেই তা! দেখা যায়। 

গবরী প্রদর্শনের সময় : 

রাখী বন্ধনের পর ঠাণ্ড। রাখীর দিন গবরীর প্রতিষ্ঠা এবং এর পরি-সমান্তি 
আখ্িনের কৃষ্ণ-চতুর্থাতে । এই শোয়া একমাস ধ'রে প্রদপিত হুর গবরী। 
গবরীর প্রথম এবং শেব- এই ছু'টি দিনকে যথাক্রমে খড়াওন এবং বলাওন 


বুল। হয়। 


৮৪ ৃ ভারতের লোকনাট্য 


গবরীর প্রতিষ্ঠার দিন দেবীর সশ্বথে ভীল রমনীরা যে গান গান তাতেও 
বুচনা কর! হয় সময়ের | এই গানের মধ্যে পার্বতী বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে 
শঙ্করের কাছে বারবার জিদ করতে থাকে । শিব তাকে বাপের বাড়ী যেতে 
নিষেধ করেন এবং বলেন--”“বাবা-কাকা সব তোমার মারা! গেছেন.।” পার্বতী 
তখন বলেন--“কিস্তু অনেক . গাছ-গাছালী তো! আছে, তাদের, সঙ্গেই দেখা 
করতে ঘাচ্ছি”। শুনে শঙ্কর বল্ন--ঝড়ে .লব গাছই উপড়ে গেছে” পার্ধতী 
বলেন-__“ওখানে যে পাহাড়টা, আছে, তাঁর সঙ্গে দেখা! করেই ফিরে আসবে । 
অনুমতি দাও দেখবে ঠিক শোয়া এক মাসের মধ্যেই আমি ফিরে আসবো” । 
শঙ্কর তখন আর কোনে! অন্ুহাত দেখাতে পারেন না। ফলে পার্বতী চলে যান 
বাপের খাড়ি_-শোয়। এক মাসের জন্তে । দিল ষেতে থাকে । পার্ততীর বিরহে 
কাতন য়ে পড়তে থাকেন শঙ্কর । তখন মুখ্যতঃ তারই মনোরঞ্রনের অন্তে, 
ভার বিরহ-বন্্রনা উপমম করার জন্তে এই শোয়া একমাস ধ'রে সমগ্টিগতভাবে 
নাচগান চলে। এদিকে পার্বভী বাপের বাড়ি এলে তার বাপের বাড়ির 
লোকের] যতদিন মে থাকে ততদিন ধ'রে নাচ গান ক'রে তাদের মেয়েকে ফিরে 
পাওয়ার আনন্গ প্রকাশ করে। ফলে সেখানেও চলে এ শোয়া একমাস ধ'রে 
নাচ-গান। 

ভীলেদের সঙ্গে সম্বন্ধ £ 

কেবলমাত্র ভীলেরাই এই গবরী প্রপর্শন করে । ফলে গবরীর সঙ্গে তাদের 
সন্বন্ধ কি, তা জান! দরকার । 

এ ব্যাপারে তিন-চারটি মতের প্রচলন আছে-- 

(১) ভীলেদের প্রধান দেবতা হ'লেন শিব। এই কারণে তার জীবনের 
উল্লেখযোগ্য সব ঘটনা! অভিনয় মাধ্যমে প্রদর্শন ক'রে তার প্রতি তাদের ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা দেখানোর এক উৎকৃষ্ট নজির সৃষ্টি ক'রেছে তার]।. 

(২) শিব মলে করতেন ভীলেরাই সবচেছে বিশ্বস্ত । ভল্মাস্থরের শেষ ইচ্ছামত 
তাকে অমর ক'রে রাখার জন্তে প্রয়োজন হিল এমনি এক বিশ্বস্ত জাতির_-যারা 
ভশ্মাস্থরের কঙ্কাল নিয়ে তারই স্থতিতে দলগত নৃত্যান্নষ্ঠানের আয়োজন ক'রে 
যেতে পাবে নিষ্ঠার সাথে । তাই তার থানে গাজর মুলো৷ দিতে আস। ভীলকেই 
এই কাজের উপযুক্ত মনে করেন তিনি। তার দে ধারনা যে কত ঠিক তা 
গবরীর প্রচার-প্রসার থেকে স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে । 

(৩) আবার একথাও শোন যায় যে পার্ধভীর বাব! হিযাচলপ্রদ্দেশের ভীল 
ছিলেন। সেই কারনেই ভীলেরা গবরীর উপাসনা করে । 

(৪) শিব যে দল তৈরী করেন--তা ভীলদের হাতে ছেড়ে দেন। আর 
এই দলই পরবর্তা কালে গবরী রা.রাই নামে পরিচিত,হুয়। . 

এসব থেকে এ সত্য স্পষ্ট হুযয়ে পড়ে যে গবরীর সঙ্গে ভীলদের সম্পর্ক 


'পবরী ৮৫ 


প্রথমাবাধ। দর, সেই কারণে একমাত ভ্তাকাই এয় উপানক, আক্বোজক এবং - 
প্রচারক. 

. গবরীরএঁতিহাসিক অনুসন্ধান £ 

কেউ কেউ উদয়পুরের ২৫ মাইল পৃবে অবাস্থিত ব্ভপুরকেই গববীর 
উদ্গমন্থল' ব'লে মনে করেন। আগে এর নাম ছিলি উশ্ঠালা। এখানকার 
গবরীতে চারজন, সাই এবং দু'জন বুড়ির থাকে। বলা হ'য়ে খাকে--একবার 
বজ্তপুরের গবরী বিসর্জন দেয়ার সময় রাই এবং যুড়িয়াও পুকুরে ডুবে ফায় এবং 
আর ওঠেন ।. এতে ক'রে কয়েক বছর সেখানে আর গবরী অন্থত্ঠিত 
হয়নি। ভোপ একদিন হুপ্ে পুনরায় গবরী-প্রতিষ্ঠার জন্যে আদেশ পায়। 
গ্রামের পঞ্চায়েতে এই ঘটন! বিবৃত করে ভোপ। তখন থেকে ভীলের। পুনয়ার 
গবরী প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয় । ফলে পুনরায় গবরীর আয়োজন কর! হয়। 
শবরীর বিসর্জলেরও দিন এলেো।। সদলবলে ভীলেরা গেল বিসজনে । 
ছু'জন বুড়ি! গ্রবরী বিসআন ধিতে পুকুরে নামলে! | বিসজ ন দিয়ে তারা৷ বখন 
উপরে উঠে আসছে তখন দেখাগেল গতবারের ছ'জনও রয়েছে তাদের সঙ্গে । 
আর যেখান থেকেই গবরীতে দুইজন বুড়িয়া এবং চারজন রাই গ্রহণের রীতি 
চালু হালো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বল্পনভপুরকে গবরীর উদ্গমস্থল বলে মনে 
কর! হয়। এ ঘটনা ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে । ফলে এখেকে তাই গবরীর 
উৎস সম্বন্ধে কোনো! স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানে! উচিত নম্ব। 

গবরী-সন্বস্কীয় গল্প কাহিনীতে যে উনবাস, দেবলউনবা, মানস-সরোবর, 
ধারনগর, জাওড় প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা অবশ্তই ভূগোল এবং 
ইতিহাস সমধিত, ফলে, এ কাহিনীগুলি যে ক্োোনো কল্পনা-বিলাসী মাহষের 
স্বরুপোল-কল্লিত নয়--এ বিষয়ে নিঃসদ্ধিহান হওয়া যায়। উনবাস এতিহাসিক 
হলদিঘাটের পাশ্ববর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম। উ্দয়পুত্র থেকে উদবাসের দূরত্ব 
প্রায় ৩২ মাইল । পীপলাঞ্জমাতার একটি মন্দির আছে এখানে । একে 
দবলমালিয়াও বলা হয়। এই 'অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা পীপলাজমাভ! 
দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ক্ষমতাশালিনী এবং জাগ্রতা | দেবীর এই মন্দিরের 
জন্তেই উনবাঁস দেবলউনবা নামে প্রসিদ্ধ | মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে, ব! দিকে ১৭টি 
পডক্তি খোরদ্দিত একখানি : শিলালেখ আছে ।, কালে পাথরের এই পিলালেখ- 
খাঁণিতে ১৭১৬ শ্লিঝম.সত্ঘতে তংকালীন জটিল লিশিতে খোদাই করা! আছে। 
উনবান থেকে মাইল খানেক” দূরে সেই বিশাল রটবৃক্ষটি এখনো আছে বাফে 
পাতাল থেকে নিয়ে এ:সছিলেন দেরী অন্থা। এটু বাটবৃক্ষটিও বড়ল্যাহিন্দবা! নাষে 
পরিচিত | বব, হয়ে থাকে যে প্রপ্মমূ দিকে এই গীছ্টি বারো বিখে জমিতে ছড়িরে 
ছিল। খালার মত বড় বড় এর পাতা আর সোনালী এর কুড়ি। আগেকার 
দিনে. অনেক শাখ। প্রশাখা ছিল এই গাছটির । এই সব শাখায় দোলনা 


টি ভারতের লোকনাঃ 


ঝুলিয়ে দোল খেতেন দেবীয়া। যেওয়াড়ী ভাবায় ঘটকে বড়ল্যা এবং 
দোলনাকে হিন্দবা বলা হয়। দোলার প্রসঙ্গে এখানে--এই অঞ্চলে হিন্দন? 
শবের প্রয়োগ হয়। ফলে এই বটগাছে দোল খাওয়ায় দরুণ এর নাম হয় 
“বড়ল্যা হিন্দবা। কেউ কেউ একে বটসিন্দবাও ব'লে থাকে । কেননা 
একসসয়ে এর পাতা ছিল সি'ছুরের মত টকটকে লাল। 
খানমোর বড়ল্য।হিন্দওয়া! বা হিন্দব! থেকে প্রায় তিনমাইল দূরে । খানমোরের 
যেখানে আজ গোলাপের খেত, এক সময়ে সেখানেই ছিল মানস-সরোধর । 
গোলাপ বাগিচার জন্যে বিখ্যাত এই অঞ্চলকে আজও অনেকে মানস-সরোধর 
বলে থাকে । আর ধাঁরনগর হ'লো- বর্তমীন রাজনগরেরই প্রাচীন নাম। 
উদয়পুর থেকে প্রায় চল্লিশ এবং উনবান থেকে প্রায় কুডি মাইল উত্্র-পশ্চিমে 
এই রাজনগর | এর পাঁশেই অবস্থিত জাওড়। 
গবরীর চঙ্িত্র £ 
গবরীতে সন্নিবেশিত হয় চার শ্রেণীর চরিত্র £ 
(১) দেবদেবী। 
(২) মাহুষ। 
€২) দানব । 
এবং 
(৪) ভীবজজ্ত ও গাছপাল! । 
(১) দেবচরিত্র £ 
দেবচরিত্রগুলি সর্ব প্রকারের বিকারের উর্ধ্বে । তারা সমস্ত প্রকার আদর্শের 
প্রতীক এবং কালজয়ী । ম্র্গ-মত্ত্য, পাতাল- সর্বরই এদের সহজ আনাগোন। । 
বিভিন্ন সব রূপধাঁরণ করে এরা যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন। ছুঃখীদের 
সাত্বন। দেয়া, ভক্তের হুঃখ-কষ্ট দূর করা, সত্যকে পুনক্লজ্জীবিত করা এবং বর 
দিয়ে তাদের আঁশা-আকাজ্ষ। চরিতার্থ করাই এ'দের নিত্যকর্ম। যোগ-শক্তিতে 
বলিয়াঁন হয়ে, অলৌকিক ক্রিরাকলাপের সাহায্যে সমাজে সুস্থ মানবিক বোঁধ বা 
সমশ্ সত্-কৃতির স্থহি করেন এ'র।। কালিকা, শিব এবং পার্বতী দেবচরিত্রের 
মধ্যে মুখ্য । 
(২) মনুষ্য চরিত্র £ 
জীবজন্তর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ+লে। মানুষ । চুরাশি লাখ যোনির মধ্যে 
মীনব-যোনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই কারণে গ্বর্গের দেবতারাও মত্যের মানব-ষোনি 
লাভ করার জন্যে সর্বদাই উন্মুখ থাকেন। তবে এই মান্য একই সঙ্গে সৎ এবং 
অসৎ দেব এবং দানবের মিশ্রণবিশেষ | মানুষ একই সঙ্গে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং 
বিবেক-সম্পন্ন। মাহষের এই সব গুণের জন্যেই সম্ভবতঃ গবরীতে মনন 
চরিত্রের ছড়াছড়ি । (১) বুড়ির (২) রাই (৩) -কুটকড়িয়া (৪) কজর-কজ রী 


গবরী | ৮৭ 


(৫) মীনা (শ) নট (৭) খেতুড়ী (৮) শক্ষরিয়া (৯) কালবেলিয়া (১*) পাইডা 
(১১) বানিয়া (১২) যোগী (১৩) গবড়া (১৪) কানগুজরী (১৫) কালুকীর (১৬) 
বনজার! (২৭) শকলাগর (১৮) ভোপ (১৯) বনওয়ারী (২*) গোমা (২১) বাঝড়ী 
(২২) ফতাফততি (২৩) বগলী (২৪) দেবর (২৫) ভোজাই প্রভৃতি চরিত্র গবরীতে 
থুবই উল্লেখযোগ্য । 

(৪) দ্বানব চঝ্জিত্র £ 

অশিব ও অসত্যের প্রতীক এবং তামসীবৃতিসম্পন্ন অসথর-_-দৈত্যকেই দানব 
বল! হয়। এর! যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অহঙ্কারী এবং হিংম্র। মাচযকে কষ্ট 
দেয়াতেই যেন এদের সখ । প্রকৃতিগতভাবে এব্র! বি্ধিংলী এবং সংহাঁরক। 
এদের মাথায় থাকে লম্বা! লম্বা শিং, দেখতেও বেশ বীভংস। গব্রীতে উওর! 
(২) খড়ন্তাতৃতো। (৩) হুঠিয়া এবং €৪) ভি'াবড় প্রভৃতি দানব চরিত্রের সমাবেশ 
লক্ষ্য করা যায়। 

(৫) জীবজন্ক ও গাছপাল। £ 

জীব ও উদ্ভিত জগত অবশ্তঠই দেব, দানব এবং মন্তধ্য জগত থেকে ভিন্ন। 
এদের জীবনচধাও ভিন্ন একেবারে । অন্যদের সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। 
তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে এদেরও ছুটি পরিষ্কার ভাগে ভাগ করা যায়-”(১) 
হিংশ্র ও (২) অহিংনক। তবে গবনীর সম অন্তই হিং, যেমন--শুওর, ভান্গুক 
এবং বাঘ! 

উদ্দেশ্য : 

কেবলমাত্র মনোরঞ্রন ব! জীবিকানির্বাহ--কোনোটাই গবরী আয়োজনের 
(স্থাপনের ) উদ্দেস্ত নয় । এর প্রধান উদ্দেশ্ঠ ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতি পালন--অর্থৎ 
ভৈরব ব। শিবকে তুষ্ট ক'রে সমস্ত প্রকারের অনাকাত্ধেয়ের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া । 

তত্গত দিক £ 

লোকনাট্য মূলতঃ তত প্রধান। অভিনয়ের দিকট। নৃত্যগীতের মত 
অতট। পরিণত নয় । অন্ঠান্ত লোকনাট্যের মত গবরীতেও নৃত্যেরই প্রাধান্ত। 
তবে সঙ্গীতও কিছু কমে যায় না। পদ্যসংলাঁপ প্রায় সময়ই গানের সাহায্যে 
আবৃত্ত হয় বা গীত হয়। এর কয়েকটি স্থাঙ্গ গীতিমূলক স্বাঙ্গেরই শ্রেণীভুক্ত । 
গানের সাহাষ্যেই এগুলি পরিবেখিত হয়ে থাকে । এইসব স্থাঙ্গের প্রধান পাত্র 
বা চরিত্র হ'লে শঙ্করিয়া”। -শঙ্করিয়! গানের সাহাষ্যেই প্রদর্শন করে এইসব শ্বাঙ্গ। 
ফলে গানই শ্বাঙ্গ সম্পন্ন করার প্রধান মাধ্যম । গান না থাকলে গবরী একেবারেই 
নীরস.হ'রে পড়বে । সঙ্গীতের স্পর্শে ই নাটক যেন প্রাণ পেয়ে যায় । নাচ ও 
গানের প্রীধান্ত থাকলেও অভিনয় যে গবরীতে খুব একটা কম, তা কিন্ত নয়। 
গানের মত অভিনয়ও গবরীর আকর্ধণের অন্কতম কারণ । 


৮৮ ভারতের লোকনাট্য 


গবরীর শিল্পগত দিক £ 

লোকাচরঞ্জনের সঙ্গে শৈল্লিক-হুঘমার সম্পর্ক বেশ গভীর । ফলে একথ! 
মনে করা ঠিক নয় যে লোকেরা শিল্প-ন্বমার প্রতি উদাসীন । কিন্তু লোকশিল্প ব1 
লোকনাট্যের যে “শৈল্পিক দিক তা কিন্তু কোনে। শাস্ম মেনে চলে না। বে 
এরও আছে নিজম্ব একটি শান্তা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসায় আজ সার্বজনীন- 
ভাবে সম্মত বা মান্য । প্রদশনের সমস্ত উপকরণে-অর্থাৎ নৃত্যভাঙ্গিমায়, অভিনয়: 
কৌশলে, সঙ্গীত প্রণালীতে, বাচনভুঙ্গিতে এবং রূপসজ্জায় লৌকজীবনেরই দৈনিক 
ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি ঘটে । ব্যবহৃত মুখোশের নির্মাণে, : তার উপরকার 
কারুকার্ধে লোক শিল্পের যে স্ৃযম। ফুটে ওঠে বা প্রকাশ পায় তা! সত্যিই বিস্মিত 
করে দেয় আমাদের । পোষাকের আকৃতি ও খঠনে তথা রডের স্গিবেশে লৌক- 
শিল্পের এঁতিহা রক্ষিত হয়। পোষাক আবার চরিত্রের সঙ্গে খুবই মানানসই । 
ফলে পোষাঁক পরামাত্রই অভিনেতা তার ব্যক্তি-চরিত্র বিস্বত. হ'য়ে 'অভিনেয় 
চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং যথাযথভাবে তার বূপায়ণও করে । .পোঁষাকের 
গপর চাদ, তারা? সুর্য, মমূর, পাঁপিয়। প্রভৃতি ধর্মীয় চিহু একই সঙ্গে অভিনেতা ও 
দর্শককে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে পৌছে দিয়ে তাদের কলাতৃষ্ণা চরিতার্থ করে, 

রূপসঙ্জায় বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।। আদিবাসীদের 
মধ্যে এই শিল্পের পথীপ্ধ বিকাশ ঘটেছে । শরীরের বিভিষ্ন অঙগশ্প্রত্াঙগ রাঙিয়ে 
তোলার কিংবা চিত্রধিচিত্র করায় তা খুবই সক্ষম । লোঁ+নাট্যের অঙগসজ্জায় 
সবচেয়ে-অধিক গুরুত্ব পায় মুখসজ্জ|। অভিনেতার মুখই তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের 
সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম । কেনন! দর্শকের দৃষ্টি অভিনেতার মুখমণ্ডর খিরেই 
কেন্দ্রীভূত ব! নিবদ্ধ থাকে সাধারণত: | ফলে তার মুগ যেমন ব্যক্চিত্ব গ্রকশিক 
হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি বাঞ্ছনীয় বেশ দূর থেকেই তা৷ দৃষ্টিগ্রাহ্‌ হওয়া। এই কারণে 
গাঢ় রঙে মুখমণ্ডল রঞ্জিত করে তারপরে লাগানো হয় মুখোশ । অঙগসঙ্জার 
সাধারণভাবে চারটি রঙে ব্যবহার সবচেয়ে বেশি--রঙ চারটি হ'লো--(১) কালে! 
(২) নীল (৩) পীত (৪) লাল। এদের দুই বা! ততোধিক রঙের মিশ্রণে অন্তান্ 
আবশ্টিক রঙও তৈরী করে নেয়া হয়। লোক-পসাধনে কাজল, ছাড়ের গুড়ো, 
হলদী, আটা, চালের গুড়ে, গাঁছের ছাল ও তার রস এবং খড়িম়াটি ও তুষো: 
কালির ব্যবহার খুব ধেশি। লোকগ্রাহুরূপে এসবের, সাহায্যেই চরিত্রের অঙ্গসূজ্জ . 
কর। হয়, যথা---রাক্ষল চরিত্রের জন্তে গাঢ় নীল, চোরের জন্যে কালো, দেবদেবীর 
জন্তে লাল, যোগীদের জন্যে পীত বর্ণের ব্যবহার করা হুয়। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত 
হওয়ার দরুণ গবরীর রূপসজ্জা এখন এতিহ্মণ্ডিত হয়ে পড়েছে । সব বিলিয়ে 
বল যায় গবরীতে অলঙ্করণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

গবরীনাট্য-স্পাংস্কাতিক তত্ব : 

লোকসংস্কাতির মানোন্নর়ণে লোকনাট্যের একটি কাঁধকরী ভূমিকা রয়েছে । 


শ্গবন্শ 


এ ব্যাপারে গবস্বীও বেশ উজ্েখযোগ্য । গবন্বীতভে মানব সংস্কৃতির সজে সঙ্গে 
দেঘ-দানব এবং পশুলসংস্কৃতিও স্বচ্ছন্দ বিকাশ লৃভ কমেছে । এতে ক'রে বিভিন্ন 
সংস্কৃতির মধ্যে বিনিষর-প্রক্রিয়াটি বেশ গতিলাভ করেছে এই আঙদিকে। ফলে 
শ্রের্ীবৈষম্য কখনোই প্রশ্রয় পায়নি গবরীতে । 

ধর্মসম্পর্কে এক উদ্দার মানসিকতা স্যষ্টিতে গবরী উল্লেখযোগা এক সামাজিক 
দ্বাকিত্য পালন করেছে । আর তারই দরুণ শাস্ত্রীয় সমস্ত দবেবদেবীই অতি সহজে 
লোক-ধর্মের আধার হয়ে উঠেছে এই আঙ্গিকে । দেবতাদের অনড় ও কঠোর 
মানসিকত। দূর হয়েছে এর ফলে । 

রাজস্থানের লৌকজীবনে গবরীর অবদান £ 

রাজস্থানের লোকজীবনে গবন্ীর অবদান কয়েকটি কারণে খুবই উজ্লেলযোগ্য । 
একদিকে ত1 যেমন ভীলেদেন্ গোরষ্ঠীজীব্নকে সংগঠিত, নুশৃঙ্খলিত এবং সুদৃঢ় 
করেছে- তেমনি অন্তদিকে ভাদের মধ্যে বিকাশ ঘটিয়েছে পারস্পরিক নবোবাপড়। 
ও বিভিন্ত্র সব সন্বৃত্তির। দেবতা, দানব, মনুক্য এবং মনুস্তেতক্স প্রাণীকে গোষ্টী- 
জীবনের মনোরঞ্চনার্থে একই মঞ্চে. উপস্থাপিত ক'রে গবন্ীী ভীলেদের অধ্যে 
পরস্পরের প্রতি সহা্ভূতিশীল মানসিকতার গভীরতা ও ব্যাপ্চি স্ঙ্টি করেছে। 
গবরীশলোকনাট্য আনন্দ উল্াসের অবসরে সর্ববর্ণ, সর্বধর্ধের মাহ্ষকে একত্রিত হয়ে 
গ্বতঃ-গ্রণোদিতভাবে আনন্দলাভের মাধ্যমে আত্মারবিকাশ ঘটাতে, তাঁদের মলের 
'বিভিন্র সব গ্রন্থিমোচনে, কু দুরীকরণে এবং সমর কল্যাণে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি 
সমূহকে সদা তত্পর রাখতে উদ্ধ,হ্ধ করেছে । এর ফলে গবনী অনুষ্ঠানের সময়ে ও 
তারপরে গোষ্ীর জীবন সামশ্রিকভাবেই জআনন্দমুখর হ'য়ে উঠে। এসব সন্থেও 
“গবন্ী তার নিরমনিষ্টা__-লোকআীবনের প্রতি আস্থা স্থষ্টি করে তাঁকে কিছুমাত্রার 
রক্ষণশীল বা স্থিভিশীলও ক'রে রেখেছে ! 

এই সব কারণে ভারতীয় লোক-সংস্কাতির অন্যতম প্রাণ পুক্রষ দেবীলাল সামর 
গবরীকেই ভারতবর্ষের আদর্শ লোকনাট্য হিসেবে চিন্িত করেছেন । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাসধারী ও গবরী রাজস্থানী লীল! নাটকেন্সই 
বস্তু তি | 


উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য 





লীলা! এবং সংগীত £ হিন্দুধর্মের ছুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের স্ৃতিধন্ত 
উত্তরপ্রদ্দেশ মূলতঃ লীলময়। এখানকার লোকনাট্যে তাই লীলারই প্রাধান্য । 
লীলানাটকের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নাট্য আঙ্গিক সাংগীতও এখানে বেশ জনপ্রিয় 
--এমনকি ব্যবসাস্িক দিক থেকেও বেশ উল্লেখযোগ্য । লীলানাটকের মধ্যে 
রামলীল! ও রাসলীলার এবং সাংগীত হিসেবে নোটঙ্কীর আলোচন কর! হ'য়েছে 
এই অধ্যায়ে 

রামলীল! রাসলীল! রুষ্ছলীলার মতই অবতারকল্প এক মহান ব্যক্তির জীবন- 
কেন্দ্রিক ফলে ধর্মীয় লোকনাট্যোরই শ্রেণীভুক্ত । অনেকে মনে করেন, আজকের 
রামলীলার প্রবর্তক রাঁসচরিতমানসের অষ্টা ভক্ত তুলসীদাম। জগদীশচন্দ্র মাথুরের 
মতে তুলসীদাসের রামচরিত যাঁনস এক মহান কাব্য-_-4৯ 4130090০ বৈওযাে 
0৮৩" । কেননা রাম্চরিতমানস কেবলমাত্র পাঠ্য নয়, তা অভিনয়ও. বটে। 
অর্থাৎ রাঁমচরিতমানসে দৃশ্টকাব্যের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বর্তমান । গ্রামের দিকে 
্াষকাহিনীর পরিবেশকরা পাঠক ও ধারক---এই ছুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে ষান। 
একদল রামায়ণ পাঠ করেন, অন্কদল করেন তার ব্যাখ্যা । কখনো কখনে এই 


বামলীলা . ৯৯ 
ঘ্যাখ্যায় অভিনয়েরও লমাবেশ ঘটে এবং এই জাবেই ন্বামলীলা লোকনাট্যের 
সারবন্ধ হয়ে পড়ে। সীচীতে প্রাপ্ত গুহাঁচিত্রে এই ধারার, প্রাচীনত্ব লক্ষ্য কর! 
যায়। ভারতবাসী অবশ্ঠ বহ্ছ প্রাচীনকাল থেকেই রামকাহিনীর সক্ষে পরিচিত । 
কিন্ত সেই কাহিনী কথোপকথনের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে তাঁকে রসময় ক'রে তোলার 
ব্যাপারে তুলসীদাসের গুরুত্ব সত্যিই অপরিসীম । কিন্তু এই কখোপকখনকে 
সুত্রবন্ধ করার বা! স্ত্রধারের কোনে ইঙ্গিত কিংবা নাটকীর চবিতে আগমন" 
নি্ষমণ ও কাহিনীর গতিময়ত'এসবের কোনো প্রত্যক্ষ নির্দেশ রামচরিত- 
মানসে লক্ষ্য কর! যায় না। মনে করা হয় যে, এই নির্দেশগুলো ছিল একেবারেই 
মৌথিক, ফলে তা উহ্‌ই থেকে গেছে । আজও অবশ্ত রামলীলার এইসব নির্দেশ 
মৌখিকই রয়ে গেছে । পণ্ডিতের! মনে করেন, অযোধ্যাকাণ্ডে কাহিনীর গাঢ়- 
সংবদ্ধতা, চরিত্রের বিকাশ--তার অস্তসিহিত ও বাহিক ছন্ব এবং কক্ষণরসের 
অবতারণা এত নৈপুণ্যের সঙ্গে করা হয়েছে যে রামচরিতভমানসের এই খণ্ডটি গ্রীক 
ই্যাজেডীর সমতুল হয়ে উঠেছে । 
সে যাইহোক, রামচরিতমানসের শ্রষ্টার দৃষ্টি যে সবক্ষণের জন্যেই শ্রীরাম- 
চঙ্ছের মত্যলীলার নাটকীয়ত্বেই স্থির-নির্দিষ্ই ছিল--এবিধয়ে মতৈধতার কোনো 
অবকাশ নেই। তুঁলসীদালের রামচরিতমানসের শ্বচ্ছতার মুল-কারণ এটাই । 
অবশ্ত এর প্রাণবন্ত কথোপকথনও এই স্বচ্ছতার এক অনিবাধ পূব শত। এছাড়া 
কয়েকটি স্থানে ভিন্নধর্মী চিত্র সমূহের মধ্যেকার তাঞ্চিক বাচন-ভঙ্গীও রঙ্গমঞ্চের 
পক্ষে খুবই উপযোগী । 
অভিনয়-রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যেদ দরুণ রামলীল। ই ওরোপের “প্যাশান-প্ল”- 
রই সমধম্মী। বিশেষ কোনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হ”য়ে উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি 
শহরে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্তন্ত রেখে শহরের বিভিন্ন স্থানে রামলীলার প্রদর্শন 
হয়ে থাকে । উদাহরণন্বব্ূপ বলা যায়, বনবাদ 'অবধি ঘটন। শহরে কোনে। 
মন্দিরের মধ্যে অভিনীত হয় এবং চিত্রকূট ও তার পরবর্তী ঘটনা শহরের বাইরে 
কোনে। প্রীস্তরের কিছুটা জায়গা ঘিরে অভিনীত হয়। এরপর ভরতমিলন ব 
রামাভিষেকের দৃশ্যে নাট্যদলটি আবার শহরে ফিরে আসে | দেখাযাচ্ছে, রাম- 
লীলার এই ভভিপয়ক্ীতি শ্বভাবে প্ররুতিবাদী বা টৈ910091190০ এই প্রসঙ্গে 
কাশীর নিকটবর্তী রামনগরের রামলীলা বিশেষতাবেই উল্লেখযোগ্য । প্রায় সাত 
মাইল বিস্তৃত এলাকা নিয়ে রামনগরের রামলীলা অঙিত পর রামায়ণের 
বিভিন্ন সব ঘটনাস্থলের জন্গে আগে থেকে স্থায়ীরূপে বেশকিছু সঃ নির্মাণ করা হয়, 
যেমন-_-অযোধ্যা, জনকপুরী, সরযূনদী, পঞ্চবটি, রণভূমি, লক্ষ | কথাকার 
রামচরিতমানসের চৌপাইর! গীয়। অভিনেত! স্থানীয় ভাষায় কথোপকখনসহ 
অভিনয় মাধমে ভা অভিব্যক্ত করে। কাহিনী এগিয়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে ঘটন! ও 
দৃশন্থলের পরিবর্তন ঘটে । অভিনেতাসহ ঘর্শকরাও মহোৎসাহে এক স্থান থেকে 


ভারতের লোনা 
পরবর্তী অভিনর স্থানে গিয়ে হাজির হয়। এই রাহলীলায় অভিনয়ে সহর় লাঙ্ে 
প্রায় চজিশ দিন। . 

অভিনব-স্থলের তিনদিক ঘিনে বসে হাজার হাজার দর্শক ।. নাটক আরস 
হওয়ার কিছু পুধে মহারাজা, তার পরিধার এবং অতিথিবৃদ্দ হাতির পিঠে চড়ে 
উপস্থিত হন র্স্থলে । শাজজবেতা! এবং প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যে অভিজ্ঞ 
মহারাজ! এই রামলীলার পৃষ্ঠপোষক । তিনি হাতির পিঠে চড়ে মনোযোগ 
সহকারে নাট্যাভিনয় পদ্দিদূর্শন করেন । বর্দি কোনো অভিনেতা প্রবেশ বা প্রস্থানে 
কোনোরপ ছন্দপতন ঘটার কিংবা সংলাপ উচ্চারণে ব1! অভিনয়ে কোলো সূল 
করে; তাহ'লে মহারাজ ম্বরং তা শুধরে দেন। 

রজগ্থলে অপেক্ষাকৃত প্রকটি উচু চৌকিতে বন্দে কথাকার। তার সঙ্গে থাকে 
ঢোলক, ছৈমেবাদক এবং বীশীএয়ালা। কথাকার তুলশীর চৌপাইয়। গাইতে 
শুরু করলে সমগ্র অভিনরক্ষেত্রের পরিবেশ খুব শাস্ত হ+য়ে ওঠে। ধর্নভাবে 
বিভোর দর্শকমগ্ডলীও তখন পবিত্র চিত্তে স্থির বসে থাকে । কথাকারের গম্ভীর 
ও সুউচ্চ স্বর দর্শকের মাথার উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে । এই সময় 
অভিনেতারা মঞ্চের ওপর যুতিবৎ বসে থাকে । কথাকার চৌপাইয়া থামালে, 
অভিনেতা উঠে স্থানীয় ভাবায় সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে এবং 
অভিপয়ের সাহায্যে তার শারীরিক অভিব্যান্তি ঘটায়। যখন দৃষ্ত বদলায়-- 
অর্থাৎ অশোকবন থেকে ব্লাবণের সভাগৃহ আসে তখন প্রদর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে দর্শক 
সম্প্রদ্দায়ও স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। প্রথমেই রাজার ছাঁতি শু'ড় উ“চিয়ে 
নমস্কার জানায় এবং স্থান পরিবর্তনের সংকেত ঘোষণা করে। তারপর পরবর্তী 
দৃশ্তের উদ্দেস্টে সকলের আগে আগে চলে হাতির দল। পেছনে থাকে দর্শক । দৃষ্ত- 
স্থল নিকটবত৷ হ'লে আগে পৌছে ভালে! জারগা! নেয়ার জন্তে তাদের মধ্যে 
ুল্পোড় লেগে বায় । ন্বামের বনবাসের সময় 'সরধূনদী" পার হওয়ার দৃষ্ সত্যিই 
থুব করুণ। এই সাতমাইলের মধ্যে ছোটো! একটি বহতা নদী আছে-সেটাই 
হ'য়ে ওঠে রামায়ণের সরধূনদী । মাঝি রাম, লক্ষণ ও সীতাকে লৌকাহ্ব তুলে 
নদী পার করতে থাকে । নৌকা কূল ছাড়লেই সমবেত দর্শকের মুখ খুবই করুণ 
হ'য়ে ওঠে-অনেকের চোখে আবার সত্যিকার জলও আলে। রাম, লক্ষণ ও 
সীতাকে সরধূনদী পার করার সমর অযোধ্যাবাসী যেমন আকুল ভাবে কেঁদেছিল 
--এই দৃশ্টে দর্শকরাও তেমনি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে। আবার লঙ্কা 
দুহনের মত অমন এক মজার দৃষ্তে অসংখ্য আতসবাজি ফোটানে! হয় এরং প্রান 
২৯ হাঁজার দর্শক সমবেত হয়। ছৃতশ্তের নাটকীয়ত্ব, হাজার হাজার দর্শকের 
এমনভাবে নাটকীয় কার্ধে অংশশ্রাহণ এবং চটকদার মুকুট, মুখোশ ও বহে সক্ষিত 
অজন্ব অভিনেতা কর্তৃক এক বিস্বৃত মঞ্চে চ্িশ দিন ধরে সঙ্গীত ও কবিতার 
গ্রথিত কাহিনীর মধ্যোপস্থাপন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা বাবে না। 

রামলীলার সময় মহারাজা প্রতিদিন রাম, লক্ষণ ও সীতার আরতি করেন। 


রাধলীল! ৯৩ 


প্রায় ছুশো। বছর ধ'রে রাঅনগরে রামলীলার এই অভিগয় হ'য়ে আসছে । বতদিন 
রাষনগরের মহারাজের হ্বস্থ কায়েম ছিল ততদিনই রাজকীয় অন্যান্য বিভাগের মত 
রাঁমলীলারও একট! স্থতআ্্র বিভাগ ছিল । এই বিভাগে একজন মন্ত্রী এবং একজন 
উপমন্ত্রী খাকতেন। 

রামনগরের রামলীল! ছাড়াও মালওয়া এবং বুন্দেলধগ্ডের দিকে রামলীলার 
আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই পদ্বতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিত হয় 
খোল! মঞ্চ । এই মধ্যমঞ্চের দুই দিকে ছুটি পৃথক মঞ্চ নিমিত হয় । তার 
একটিকে মনে কর! হয় অযোধ্যা এবং অশ্যটিকে লঙ্কা । পাঠক ও ধারক বসে 
অধ্যমঞ্ের এক কোণে ' অময়মত রাম অযোধ্যা থেকে এবং রাবণ লক্ক। থেকে চলে. 
আসে মধ্যমঞ্চে। এই মধ্যমঞ্চের চারদিকেই আসন নিতে পারে এবং নেয়ও 
দর্শক । কোথাও কোথাও যেমন অস্থায়ী অভিনয় ক্ষেত্র নির্মান কর! হয় তেমনি 
আবার কোথাও কোথাও অযোধ্যা বা লঙ্কার স্থানে ইট ঝাধালে৷ চাতাল তৈন্বী 
. ক'রে তার ওপর স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কক্ষ নির্মাণ করা হয় । এইসব কক্ষে 
যেমন অভিনয় সামগ্রী থাকে» তেমনি অভিনেতারাও অবসর সময়ে এখানে 
বিশ্রাম নিতে পারে । অর্থাৎ এই কক্ষ গ্রীনরুমের ভূমিকাও পালন করে থাকে। 
বনবাস দৃশ্ঠকে, আবার প্রানবন্ত করার উদ্দেশ্টে একটি ছোটো! কুটির ছেয়ে 
নেয়া হনব । ীভাগ্যক্রমে এইসব স্থলে যদি কোনো! একট। বড় গাছ নে 
তাহলে তে তার কোনে। কথাই থাকে না শ্যাচারালিজমের একেবারে চরম 
হয়ে ওঠে । কানিপুরের দিকে ধচ্যযজ্জলীলা খুবই জনপ্রিয় । এই লীলা প্রথমে 
রাঁমলীলারই অস্তভূক্ত ছিল। বর্তমানে এই ধন্তঘষজ্জলীল! শ্বতন্ত্র এক লোকনাট্য 
আঙ্গিকের মর্ধাদ! লাভ করেছে । এই ধন্ষযজ্ঞের মঞ্চবিধান যেমন সরল তেমনি 
আকর্ষণীয় । এই মঞ্চ পৃথক পৃথক চারটি মঞ্চের সমগ্রি। সমতল ভূমি থেকে 
বেশ কিছুটা উচু রান্তার সাহায্য এই মঞ্চচারটি একে অপরের সঙ্গে বৃক্ত। 
ধনুষষজ্ঞের এই রাম্তাকে বল! হয় রাজপথ । রাজস্থানের ভরতপুরের রামল'লাও 
বেশ জনপ্রিয়। এই লীলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লে! এই যে এতে রাম, রক্ষণ, 
সীভা ও অন্থান্ত চরিত্রীভিনেতারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই 
অভিনয় করে এবং কথা বলে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় । যাইহোক, 
রামলীলার দৃশ্যযোঁজনার সঙ্গে প্রসেনীয়াম-মঞ্চের মঞ্চজ্জাঁর প্রায় কোনো তৃজ্নাই 
চলে না। প্রসেনীয়াম থিয়েটারে দৃশ্বা যোজনা! করা হয় সাধারণত বাস্তবধর্মী 
রীতিতে আর রামলীলায় নাঁট্যধম্ণী রীতিতে । রামলীলার একই অভিনয়ে, 
একটি অভিনয় মুহ্ূত্ঠে কয়েকটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের সংযোজন করা হয় । ফলে 
জনকের সভায় যখল স্বযতবর সভা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে, তখন সেই জঙ্গলের দৃশ্যও 
দেখ! ষায়-্যেখানে রাম ও লম্ঘমণ রাক্ষস নিধন করেছিলো । একস্থানে রাম- 
রাবপের যুদ্ধ হয় তো অন্তস্থানে অশোক বনে লীতাকেও দেখা যায়। শিল্পীদের 


৯৪ ভারতের লোকনাট্য 


হুশৃঙ্থলিত দলীয় বোঁধ, বিভিন্ন রসের সব ঘটনার সংষোজনা এবং ভিগ্লভিন্ স্থানে 
ভিন্নভিন্ন দৃশ্য একসাথে উপভোগ করার মধ্যে সভি)ই খুব আনন্দ আছে । অজস্তার 
ভিত্তিচিত্রে এবং মধ্যবু্গীয় ভিত্তিকলায় অনুরূপ দৃশ্য ষোজনার নিদর্শন মেলে । 
সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজস্থানে এবং কীগড়ার পাহাড়ী চিত্রকলায়ও এই 
ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যাইছোক রামলীলার এই বহ্পুরীয় মঞ্চ দীর্ঘ 
এঁতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ এক ভারতীয় নাট্যশিল্লের পরিচয়বাহী । এর দ্বারা গ্রভাবিত 
হ'য়ে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাট্য পরিচালক আধুনিক কালে তাই এই নাট্য 
পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন । রামলীলার এই উপস্থাপন ভঙ্গীকে সাম্প্রতিক 
নাট্যের পরিভাষায় “জোনাল-ডিডিজন সিস্টেম'ও বল! যেতে পারে। বিখ্যাত রুশ 
পরিচালক মায়ারহোন্ডও তিনের দশকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক'রেছেন। 
প্যারিস এবং নিউইয়র্কের নাট্যকর্মেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হ”য়েছে ও হ,চ্ছে। 
এইসব গ্রযে'জনায় দর্শক-আসন ঘিরেই চলতে থাকে নাটকীয় কার্য । অন্যদিকে 
বন প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় লোকনাট্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ 
হয়ে আসছে। 

রামলীলার অঙ্গরাগ, অঙসজ্জা এবং মঞ্চোপকরণ খুবই সরল প্ররুতির 
'অথচ চটকদার । সমস্ত উপকরণই দেশীয় এবং সহজলভ্য । কাজল, চন্দন, স্থরমা, 
লালখড়ি, সাদাখড়ি, শাখের গুড়ো» চাউলের লেই, মুখোশ, লতা-পাত1 দিয়ে 
তৈরী অস্ত্রশস্ত্র কৃত্রিম দাঁড়ি-গৌঁফ (পাটের তৈরী ), গেকুয়া কাপড়, কমগুলু, 
হনুমানজী ও বানরদের জন্যে তৈরী নরম নরম লেজ (কাপড়ের তৈরী ), রাম ও 
লক্ষণের জন্যে নির্দিষ্ট জরির কাজ করা কাপড় এবং ধ্করবাণ-_এইসব জিনিস 
সাধারণতঃ ব্যবহাত হ'য়ে থাকে । 

সমগ্র উত্তরভারতে এবং কিছুটা পরিবতিত আকারে সমগ্র ভারতবর্ষে ও 
তার সীমাস্তবর্তী দেশসমূহে রামলীলা আজও লোকনাট্যের পরিচয় বহন ক'রে 
চলেছে । যাইহোক, রামায়ণ ও মহাভারতের ধারক ও পাঠক থেকেই রামলীলার 
অভিনয়-স্ত্র মিলেছে । অবশ রাঁমলীলা রামচরিতমানসের অনেক আগে থেকেই 
অভিনীত হ'য়ে আসছিল । ভক্তিযুগের নেক আগেও রামলীলাভিলয়ের প্রমাণ 
পাওয়। যায় । হরিবংশ-পুরাণে রাম-কাহিনী নির্ভর নাটকাঁভিনয়ের উল্লেখ আছে। 
বাল্মীকির সময়েও বীরপুজ্বীর গানে এবং অভিনয়ে রামকাহিনীর প্রভাব ছিল। 
লবকুশ যে রামায়ণ গান করে বেড়াত বাল্সীকির রাঁমাবণেই তার উল্লেখ আছে । 
সগ্তবত: সেই কারণেই প্রাট'নকালে গায়ক এবং অভিনেত বোঝাতে কুশীলব 
শব্দের প্রয়োগ হ'ত--আর এই প্রয়োগেরই প্রভাব পড়েছে রামায়ণে । এই সমস্ত 
নজির থেকে এটা প্রমীণিত হয় যে রাঁমচরিতমানস রচনার বহু পূর্বেই শ্রীরাম- 
চন্দ্রের জীবনলীলার প্রদশন প্রচলিত ছ্থিল। সম্ভবত: সেই অসম্থদ্ধ রামলীলার 
এক বিধিবদ্ধ রূপ দেয়ার ইচ্ছাতেই তুলসীদাস নাটকীয় ভঙ্গীতে রামচপ্লিতমানস 


কামলীলা ৯৫ 


রচনা করেছিলেন । আর এই কারণেই তুলসীদালসকে রামনগরের পামলীলার 
সংস্থাপক বলে গণ্য কর! হয় । 

রামভক্তির প্রচারার্ধে গুরু রামানন্দ সম্ভবতঃ রামলীলার সাহাধ্য নিয়েছিলেন। 
সে সময়ের মঞ্চ নিশ্চয়ই আজকের যত সুগঠিত ও পরিণত ছিপ না। রামচর্িত- 
মানস এই অসংগঠিত মঞ্চ এবং অভিনয় রীতিকে সুগঠিত ও পরিমাজিত ক'রে 
ছিল। তুলসীদাসের সময় কিংবা তার আশে ও পরে লোঁকমঞ্চে রামকথাভিনয়ের 
জন্তে উপযুক্ত নাটক অবশ্যই লেখ। হয়েছিল । কিন্তু রামলীলার মেই আদি- 
পর্বের কোনো নাট্যক্ূপ এখনো উপলন্ধ হয় নি । কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
এতাব্দীতে রাঁমলীল! প্রদর্শনের অনেক প্রমাণ আজ আমাদের হল্তগত। এ 
সময়ের অন্সন্ধান থেকে জান যায় যে ভারতবধের প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রেই রামলীল। প্রদ্রখিত হ'ত | বর্মীয় ধমার্খব নামক নাট্যক্ধপকের মাধ্যমে এবং 
শ্কামে পুতুল-নাট্যের সাহায্যে রামলীলা আজও প্রদর্গিত হয়। বালির একটি 
লোকনৃত্যও রাঁমকাহিনী নির্ভর । তবে বিভিন্ন দেশে রামকাহিনী ও রাঁমলীলা 
প্রদর্শনের রূপে কিঞ্দিধিক পরিবর্তন অবস্থাই ঘটেছে। 

মধ্যযুগেই রাঁসলীল। ও রামলীলার ব্যাপক প্রসার ঘটে । তবে মাধুর্যভাবে 
ও শ্রঙ্গার রসে সমৃদ্ধ রাধারুষফ্ঞের জীবন-সম্বলিত রাসলীলার প্রচার প্রসার 
ও তজ্জনিত জনপ্রিয়তা সম্ভাঁবিত হয়েছিল যে অধিকমাত্রায়-_একথা বলাই 
বাহুল্য । অসম, নেপাল ও মিথিলায় রাসলীল। প্রভাবিত কীর্তনায়া ও আস্ষিয়া- 
নাটের প্রচলন থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়! রামের মত উদাত 
চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা করতে গেলে তার রূপায়ণে রাসের অন্বূপে শঙ্গার রসের 
অবতারণা করা একেবারেই অসম্ভব । রামলীলাভিনয় তাই তুলনামূলকভাবে 
অনেক বেশি গম্ভীর । উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতেন্ু হরিশ্চন্দ্রের অনুপ্রেরণায় 
রাঁষলীলা সম্পঞ্চিত কয়েকটি নাটক অবস্থই লেখ। হয়েছে যার মধ্যে সীত। সয়স্থর, 
(দেবকীনন্দন ত্রিপাঠী ), “রামলীল! বিহার' ( মধুকর ), রামলীল! (দামোদর 
শাস্ত্রী) উল্লেখষোগ্য । ভারতেন্দুর পরবর্তী কালে মাধব শুকৃল্‌ ও তাঁর অনুগামীরা 
১৮৯৮ থুষ্টাব্ডে রামলীলা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু তা দীর্বস্থায়ী হয় নি। 
বিংশ শতাব্দীতে রামলীল! লিখিত খ্যাল ও মাচে উপলব্ধ হ'তে থাকে ! আজও 
মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় বিশেষ ক'রে মালওয়ার দিকে মাচ শৈলীতে 
এই লীলার অভিনয় হ'য়ে থাকে! . 

তবে রাসের অনুরূপে রামলীলারও ন্বাধীন বিকাশ ঘটেছিল। সে সময়ে খুব 
সম্ভব রামলীল! ও রাসলীলার দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিঘন্দিতা চলতে আর 
তা চলাই ছিল স্বাভাবিক । তবে অচিরেই রামচরিতমানসের পাঠ ব্লামলীলা- 
ভিনয়কে উতকষ্টতর করে তুলেছিল । তখন এই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীরও 
সুত্র জুড়ে দেয়া হ'তো৷ এবং সেই অচ্সারে অভিনয় হ'তো। রিজলে এই লীল। 


১৬ ভারতের লোকনাটয 


দেখে ভারতীয় লোক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে যে--সিঙ্থান্তে ' উপনীত হয়েছিলেন 
তা হলো". 

(১) নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে কাহিনীর বিকাশ, 

(২) গগ্ সংলাপ, 

(৩) উত্মুক্ত মঞ্চ 

€৪) গ্রামীণ অলঙ্করণ এবং রঙ লেপন ( অঙ্গরাঁগে ), 

(৫) মঞ্চে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ 

এবং 

(৬) গীতিধর্মী অভিনয় । 

রামলীলাভিনয়েগ অন্তান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রীতির মধ্যে অন্যতম হ'লো 
_দবক্ষিণভারতের কথাকলি। কথাকলির বেশ কিছু ভাবভঙ্গিমার আধার কিন্তু 
রামলীল1। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেরব বর্ষা এবং রাম বর্ধা প্রথম এই শৈলীতে 
রামলীলা প্রদর্শন করেন । পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামনাথন রামায়ণের প্রধান- 
প্রধান কয়েকটি ঘটণা দিয়ে কথাকগির কয়েকটি মুদ্রা পরিশীলিত ক'রে তোলেন। 
কথাকলিও প্রায়ই উন্মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়, এই কারণে তা লোকজীবনের সঙ্গে 
গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কথাকলিতে নওকের প্রবেশ মাত্রই শুরু হয় নান্দীপাঠ, 
তারপর কাহিনী । মঞ্চে নর্ক আঙ্গিক অভিনয়ে সে কাহিনীকে চাক্ষুষ ক'রে 
তোলে। আর মালায়ালাম সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য । 
বিচ্ছিন্ন কিছু চাপ কথা বাদ দিলে কথাকলি কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেই 
সীমাবদ্ধ | 
উত্তর ভারতের রামলীলায় দর্শন ও শ্রবণ এই ছুই ইস্্রিয়ের সাহায্যে 

কাব্যের রসে আপ্রত হওয়া ষায়। মঞ্চের এক কোণে বসে পাঠক রামায়ণ থেকে 
পাঠ করে, পাঠের মধ্যে যেখানে সম্ভব অভিনেতা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কাহিনীর 
অভিনয় ক'রে তাকে দ্বশ্য ক'রে তোলে। প্রায় অনুরূপ আরেকটি রীতিরও 
প্রচলন আছে-_-পাঠক যে অংশ পাঠ করে, অভিনেতা নিজের মত ক'রে 
কথোপকথনের সাহায্যে তাকে দৃশ্ট ক'রে তোলে । 


সাধারণ ভাবে আশ্থিনের শুরু প্রতিপদে রামলীলা শুরু হয়। আর শেষ হয় 
বিজয়াদশমীর দিন মহা! ধুম-ধামের মধ্যদিয়ে । এদিন রামলীলার মাঠে রাবণ, 
কুম্তকর্ণ ও মেঘনাদের বড় বড় পুতুল দাড় করিয়ে দেয়া হয়। পুতৃলগুলি হা করতে, 
ঘাড় নাড়তে এবং তার্দের বড় বড় চোখগুলি ঘোরাতে পারে। রাম রাবণের 
যুদ্ধে বিজবা-দশমীর দিন রামের জয় ও রাবণের পরাজয় হয়েছিল, ফলে এ দ্দিনই 
রামলীল। শেষ হয় | সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাগজের পুতুলগুপি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলা হয়। আগুনের লেলিহান শিখা লকলকিয়ে ওঠে । বাজি ফোটে। সঙ্গে 


রামলীলা রর 


সঙ্গে পুতুলের প্রাগ-পাধিও ' আকাশে উড়ে যায়। মেলার সবাই তখন 
রামের জয়ে প্রসন্ন হজে বাড়ি ফেরে। যেন্সিকোর গ্রীম-দেশে ইসা মসীতের 
জীবন নিয়ে এমনিতর এক লোক-নাটা ইষ্টারের দিন প্রদশিত হয় । এই উপলক্ষে 
পুডুলও আতসবাছি লহযোগে পুড়িয়ে ফেল! হয়। 

অযোধ্যার রামলীল! শুরু হয়..আবাগ . আস্ছিনের কঞ্চপবর্ধী থেকে । চলে 
প্রায় ১৯ দিন ধারে। আবোধ্যার এই বাঁমলীলায়' বিটিঅ সব দৃশ্য দেখা যায়। 
এই লীলায় বথার্থবাদী রীতিত্ডে লঙ্কাঞ্চহন বেশ ধুঅধাযের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। এই 
দৃশ্যকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে শ* থেকে ৭* ফ্কুট উচু রাবণের প্রাসাদ তৈরী 
করা হয় এবং হনুমান দড়ির সাহায্যে লাফিয়ে জবা 
রামলীলা শুরু হয় আশ্বিনের রুষ প্রতিপদে | এই রামলীলার অনুষ্ঠানেও 
বনবাসের দৃশ্থে নগরবাসী অভিনয় ক্ষেত্র ছেড়ে রামকে নিয়ে যমুনাতীরে যাঁয়। 
এখানে ও রামায়ণের ক্রমানুসারে রামলীলার ঘটনাবলী উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শন কনা 
হয়-_রামনগরেরই অন্ররূপে । মথুরার বেশ কিছু দল আবার আঁশ্বিনের শুক 
প্রতিপদ থেকে রামলীলার অভিনয় করে। রামলীলা উপলক্ষ্যে লক্ষৌতে ও রীততি- 
মত ধুমধাম শুরু হয়ে যায় । কুর্মাচল প্রদেশেও বিজর1 দশমীতে রামলীলা প্রদশিত 
হয়। এই রামলীলায় কখোপকথন ছাড়াও দেশীয় রাগরাগিনীর দাহায্যে বান্মীকি 
ও তুলসদাসী রামায়ণের অংশ-বিশেষ গীত হয় । নেপাল এবং তিব্বতে ও বেশ 
পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে রামায়ণ পাঠ করা হয় ॥। দিজীতেও মহা সমারোহে রামপাল! 
প্রদশিত হয়। ১৯২ সালে এখানে রাষলীলার একটিমাত্র অনুষ্ঠান হ'তে।। 
ক্রমে এর সংখ্যা বাড়তে থাকে । দিল্লীতে রামলীলার স্ুত্রপাত কিন্তু সম্রাট 
বাহাছর শাহর আমলে । উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রাঘোদান। ১৯৩৮ 
সালে রামলীলার পরিচালনায় “রামলীলা সমিতি” সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। 
সেখান থেকেই অগ্ভাবধি দিল্লীতে স্ুব্যবস্থিত কপে রাখলীল! অচষ্ঠিত ভয়ে 
আসছে । রাঁঘোদাসের অন্থসারী যেসব মোহাস্ত এখনো দিজীতে আছেন- তারাই 
সাধারণতঃ এইসব রামলীলার সঞ্চালক । 

উনবিংশ শতাব্দীর পার্সা থিয়েট্রক্যাল কোম্পানীর প্রভাবে রামলীলাও 
কোথাও কোথাও প্রসেনীয়াম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হ'ত থাকে । আজকের গ্রাম ও 
নগরের অধিকাংশ রাঞলালায় সে প্রভাব এখনে। লক্ষা কর] যায় । এসবই জাতীয় 
এতিছ্ছের প্রতি আমাদের অবহ্লোঁর পরিচায়ক । অবশ্ঠ স্বাধ,নত'-পরধর্তী কালে 
আতীয় এঁতিহা রক্ষায় আমাদের সচেতন সক্ক্রিয়ত। নক্ষ্য কর! গেছে । প্রতিভাবান 
ও খ্যাতিমান সন শিল্পীর! রামলীলার নৃত্য-নাট্য ও সঙ্গীত-নাট্যক্ষপ প্রকাশ 
করেছেন । উদয়শঙ্কর ছায়ানাট্যরূপেও রামলীলা প্রদর্শন করেছেন । ১৯৫ সালে 
শচীনশঙ্কর এবং নরেজ্দ্র বর্ম! ( উভয়েই উদয়শঙ্করের শিল্ ) নৃত্য-গীতের মাধ্যমে 
রামলীল। প্রস্তুত করেছেন । ১৯৫২ সালে শাস্তিবর্ধন রামায়ণের কাহিনীকে 
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পুতুলনাটেযও রূপাঙ্গিত করেছেন। এসব থেকে ম্পষ্উভাবেই বোঝা বায় ষে 
স্বাধীন ভারতে রামলীলার সংস্কার কার্ধ বেশ গতিময় হ'য়ে উঠেছে। 

এইসব মহান উদ্যোগের এঁতিহাসিক সফলতায় অন্রপ্রাণিত হয়ে দিজ।র 
ভারতীয় কলাকেছ্্র এক উল্লেখযোগ/ রামলাল! প্রস্তুত করে। এর জন্তে এক 
তৃতীয় মঞ্চ নিশ্নাণ করা হয়। সেখান থেকে প্রতিবছরই ভারতীয় কলাকেন্দ্রের 
তরফ থেকে বিজয়! দশমীর দিন রামলীলার নৃত্য-নাট্যরূপ প্রদিত হ,য়ে আলছে। 
এই রামলীল! দর্শনের জন্তে প্রতিদিন প্রায় দশহ'জার দর্শক সমবেত হয়। 
কথাকারের গীতে এই রাঁমলীল! আরম্ভ হয়। লীলা চলাকালে গানের সাহায্যে 
তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার বণন। দেন, নাটকীয় কার্ধকে গতিশীল করেন এবং 
ভাবদদশাকে তীব্র ও গভীর ক'রে তোলেন । নুতন ও পুরাতন দিল্ল'র মাঝখানে 
'একটি ঝড় মাঠে (রামলীলা ময়দানে ) এই রামলীলাঁর জন্যে মেলা বসে । রাবণ, 
কুস্তকর্ণ এবং মেঘনাদের বড় বড পুতুল দীড় করিয়ে দেয়া হুয় এবং বিজয়া দশমীর 
দিন প্রথা অণসারে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় । মলাও সাঙ্গ হয়। প্রথমাবধি 
মুসলিমরাই £ই পুত্রলগুলি তৈরী ক'রে আসছে । এই রামলীলায় অজন্্র টাঁকা 
খরচ কর। হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই মেলায় যোগ দেয়। 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো এই যে অনেক অন্বাভাবিকতা থাক সত্বেও 
সাধারণ মানব কিন্তু বেশ উত্সাহ সহযোগেই রামশীলা দেখে । এর কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে বামলীলা একাধারে মাগুষের দার্শনিক অন্বেখার রসদ জোগানোর 
পরম সহায়ক এবং মনোরঞ্জনের এক সার্থক উপায়। অধিকাংশ জায়গার রামলীল। 
যদিও আগ স্বাঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তবুও একটু মাজাঘযা করে দেশব্যাপী 
প্রচেষ্টার মাধ্যনে এর এক রাস্ত্রীয় রূপ দেয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে । তাছাড়া 
দেশের বিখ্যাত কয়েকটি নৃত্যগোষ্ঠীর উপর ইতিমধ্যেই রামললার প্রভাব পড়েছে । 
ফলে এইনব গোষ্ঠী যেসব নৃত্য-নাট্য প্রদর্শন ক'রে চলেছে--তা। থেকে রাঁম্লালায় 
শৈনীগত অনেক ব্যাপ্তি এসেছে । এখন রামসীলার লোক-রূপ অক্ষ রাখতে 
গেলে অধশ্টই-এর মঞ্চআড়ম্বর দূর করতে হবে এবং অভিনয় ও সামগ্রিক 
উপস্থাপন ভঙ্গীতে আনতে হবে সহজতা । আর কেবলমাত্র তথনই রাঁমলীলা 
জন-আত্মার নিকট আত্মীয় হযে উঠতে পারবে । 


রাসলীল। 

কষ্ণের জীবনকথা এবং রাঁধ।কুঞ্ণের প্রেমোপাখ্যাঁন ভারতায় শিল্পকলায় একট: 

বড় স্থান দখল করে আছে। গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের রাসনওক, রাসবারীর 
উদ্যোক্তা, অসমের অক্ষিয়ানাটের অভিনেতা, মণিপুরী রাসনুত্যের নায়িকা, বাংলা 
ও উড়িষ্যার পালাগায়ক তথ কীর্তনিয়! এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার পালাগায়ক ও 
অভিনেতা এ'র। সকলেই পরম কৃষ্ণভক্ত। এছাঁড়' সমগ্র উত্তরভারতের কথ্ধক- 


প্লাসলীল। ৯ 


শিল্পী এবং লক্ষৌ ও কাশ্মীরের গায়কেরা তো শতাঁবীর পর শতান্বী ধরে কৃষ- 
গক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসছে । আর কাঁওড়া চিত্রকলার তো! একটা বড় 
'ংশ অধিকার করে আছে বাধারুষ্ণেরই প্রেমোপাখ্যান। 

হিন্দুদের তেত্রিশকোটি দেবদেবীর মধ্যে শ্রীকুষ্ণ বোধ হয় সবচেয়ে মানবিক । 
(তিনি একাধারে প্রেমিক, বীর, রাজনীতিক এবং যোগী । রাম যেমন আমাদের 
সনাতনী এঁতিহের সংরক্ষক, কৃষ্ণ তেমনি তার. এক প্রত্তিভাবান সংস্কারক । মাখন 
চুরি, মা যশোদার কাছে অনৃতভাষণ এবং দুবুত্ের সঙ্গে লড়াই-এর কোনো 
কিছুতেই তিনি পরান্থুখ নন। তাই তিনি মহাভারতের নেপখ্য নায়ক, ক্ষমতা 
পিপাস্থ মাতুল কংসের হস্তারক এবং ধর্শরাজ্যের সংস্থাপক। অর্জুনের 
প্রতি তার উপদেশীবলী রূপ নেয় ভীগবদগী তার-ঘ' হিন্দুদের অন্কতম প্রধান 
পবিষ্র গ্রস্থ। 
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মহাভারতে রষ্ণের মুতি একাধারে যোদ্ধার, দার্শনিকের এবং পারদশী এক 
রাজনীতিকের | রধ! উপাঁখ্যানের জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। এই 
পময়েই রাধা এক আধ্যাত্মিক প্রেমপাত্রীরূপে *-কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। জ্ন- 
জীবনে প্রচসিত এই প্রেমকাহিনী অবলম্থনে ছ্বাদণ এতাব্ীতে কেন্দুবিবের জয়দেব 
লিখলেন গীতগোবিন্দ! কালক্রমে বৈষ্ণবধর্মের অনিবার্ধ গ্রদারের সঙ্গে সঙ্গে 
রাধারুষ্জের আধ্যাত্মিক প্রেম শারীর রূপ নিল-_-ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই । 

রাপগীল! রাধাকষ্ণের এই লীলারই এক দৃশ্যন্ধপ । ব্রজভূমিতে অর্থাৎ মধুরা, 
বৃন্দাবন, গোকুল, নন্দগ্রাম ও বর্শনাতেই এর প্রতিষ্ঠ। এবং প্রচার, প্রসার । কৃষ্ণের 
জীবনের নান! ঘটনার সাক্ষী £ য়ে অজন্র মানবের তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে হয়ে উঠছে এই 
ব্রজভূমি। কংসের হস্তা্ক রূপে রুষণের জন্স হয় মথুরায় কংসেরই কারাগারে । 


১৩৩ ভারতের লোকনাট্য 


ংসের সমস্ত অপচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে তিনি বেড়ে ওঠেন বুদ্দাবনে- নন্দ ও 
যশোদার ঘরে । বুন্দাবনের তিনি প্রিয় গোপ-বালক, আর বর্শনা দ্ধেকে আগত! 
শীরাধা তার হৃদয়ের গোঁপ-বালা। এই সময়েই তিনি তার আডঙলে করে তুলে 
ধরেন গোবর্ধন পর্বত । প্রাণে বাঁচে অসংখ্য গবার্দি পশু এবং দুরধধোগাজাস্ত মাহষ । 

ব্রজভুমিতে কম ক'রে হ'লেও আজ আটশোঁর বেশি কষ্ণমন্দির আছে। 
এরমধ্যে ছ্বারকানাথ মন্দির, শাহজীর মার্বেল মন্দির এবং গত শতাবীতে স্বামী 
রঙ্গাচার্ধের শিষ্যদের তৈরী রঙ্গনাথের মন্দির অন্যতম | রঙ্গনাথের মন্দিরে 
পরস্পর সংলগ্ন বড় বড় সাতটি প্রাঙ্গন আঁছে। সবচেয়ে ভিতরের প্রাঙ্গনটিতে 
আছে চন্দন কাঠের বিশাল এক ত্তস্ত- যেটি সাঁড়ে বারে! মন সোন। দিয়ে আবৃত । 
মন্দিরের অসংখ্য কর্মচারী, ব্রাহ্মণ এবং আশ্রিত সাধুসস্তের খরচ নিবাহ কর) হয় 
পার্বতী বাটি গ্রাম থেকে । এই গ্রীমগ্ুলি মন্দিরের নামেই উৎসগিত। 

বদ্দাবন সর্বতোভাবেই কৃষ্ণময়। এলাকার মান্ষদের মধ্যে কষ্ধনাষের 
সমাদর এতবেশি যে শিশুর জন্মমুহর্তেই কষ্ণের অষ্টোত্র-শত-লামের কোনো ন৷ 
কোনো নামে নামান্কিত ক'রে তাদের ক্ষ্ণভক্তির প্রকাশ ঘটায় । দেবকীনন্দন, 
ঘনশ্টাম, নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, রাঁধাবল্পভ, শ্যাম, যোগিরাজ, গোপাল, বংশীধর, 
মনোমোহন, গিরিধারী প্রভৃতি নাম এলাকার মানুষজনের কাছে তাই খুবই প্রিয় । 

ব্রজ মূলতঃ কবিপ্রধান এবং ব্রজবাসী নির'মিষাঁশী । গোড়া ভক্তরা আবার 
পিয়াজ রস্থন অবধিও খায় না। এখানকার'ভাষ ব্রজবুলি । শব্দবন্ধ ও স্বর- 
বৈচিত্র্য ব্র্বুলি খুবই শ্রুতিমধুর। দ্বাদশ থেকে অইাদশ শতাব্দী পধস্ত ভক্তিগঁ'তি 
এবং দর্শন ও অধ্যাত্ম্য আলোচনার জন্চে। এই ব্রজবুলিই সবভারতীয় এক মাঁধ্যম- 
ভাষার কাজ করে। চতুর্দশ শতাবীতে মখানাষ্ট্রের নামদেব, পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
গুরুনানক, আকবরের সভাকবি রহিম এবং ভক্তগায়ক |হরদাস এই ব্রজবুলিতেই 
লিখে গেছেন অমরকাব্য এবং মধুর সব গীতি। 

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ঞবধর্ষের প্রগান প্রসারের গুধানতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে 
এই ব্রজভূমি। ফলে বাং, বিহার, উড়িস্।» অসম, দৃক্ষিণভারত এবং মহারাই 
থেকে বৈষ্বগুরুরা এসে এখানে বসবাস শুর করেন। 

পুষ্টিমার্গই বৈষ্ণব ধর্মানূসারে ঈশ্বর প্রাপ্তির উত্রষ্টতম পন্থা । তেলেগু সন্ত 
বল্লভাচাঁধ এর প্রণেতা এবং প্রচারক । স্থরদাস ( ১৪৭৯---১৪৮৪) ছিলেন এই 
বল্পভাচার্ষের শিষ্য । অন্যান্ত আরে! সন্ভ কবিকে সঙ্গে নিয়ে বল্লভাচা্ গড়ে 
তোলেন অষ্টহাপ কবি-নশ্রদায়। মধ্যযুগের ভারতীষ সাহিত্য, দন ও 
সংস্কাতিতে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক । এদিকে স্থরদাস তার 
যৌবনে এক বারাঙ্গনার প্রেমে পড়েন এবং পাধিব কামনা "বাসনার অসারত্ব 
হৃদয়জম করেন। ফলে অচিরেই জীবন সম্পর্কে নিরামৃক্ত হয়ে ওঠেন। তখন 
নিজের চোখ অন্ধ ক'রে শরীরে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে কৃষ্ণের গুণ-কীঙনে জীধন 


স্রাসঙ্গীলা ১৯১ 
অতিবাহিত করেন। তার স্থরসাগর বেদনাবিধুর কৈশোর জীবনের অন্যতম 
একটি দলিল হ'য়ে আছে। 

_.. যোঁড়শ এবং সন্তদশ শতাবীতে সমগ্র দক্ষিণভারত, গাঙ্গেক্স উপত্যকা এবং 
বাংলায় ভক্তি-পুজ৷ দারুণভাঁবেই প্রসার লাভ করে। ভক্তিধর্দের এই প্রসারে 
ষাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কীর্তন, রাসলীলা তথ! সম্ত লীলানাটক । এই 
সব আঙ্গিকে কৃষ্ণই পরমপুকুষ এবং পরমেশ্বর আর সমণ্ড ভক্তই হ'লো৷ গোপীক্পী 
নারী । 

.ভক্তিপথগামীর! নৃত্য এবং সঙ্গীতকে তাদের ভক্তিনৈবেস্ঠের অন্ততম উপকরণ 
ক'রে তোলে। যোড়শ শতাবীতে অসমের শক্করদেব ছিলেন ভক্তিরই 
উপাসক। ফলে অন্তান্য ভক্তের মত তিনিও মনে করতেন সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যই 
আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম মাধ্যম । অসমে প্রচলিত বিভিন্ন লোক- 
আঙঙ্গিকেক্স সাহায্য নিযে তিনি রূপ দিলেন “অক্ষিয়া নাট'এর | চারশো বছরেরও 
বেশি সময় ধ'রে অসমের বৈষ্ণব ধর্ধের উপসন। গৃহে বা সত্রাম এই অস্ষিয়ানাট 
অভিনীত হয়ে আসছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচজ্জও প্রচলন করলেন রাসের। 
আজও মণিপুরের কৃষ্ভক্ত মানুষের কাছে এই রা'সই অন্যতম প্রধান পূজোপকরণ। 
দলের সময়ে অনুষ্ঠিতব্য বসন্তরাস খুবই বর্ণাঢ্য, ফলে আকর্ষনীয় । বসম্তরাসে 
কষ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নৃত্য করেন_-এতে ক'রে শ্রীরাধা ধুবই ঈরধাকাতর হুঃম্নে 
পড়েন। নিজের ওড়নাখানি ফেলে রেখে শ্ররাধা যখন চলে যান তখন আরুষ্ের 
সম্বিং ফেরে। চন্দ্রবপীর কানন ছেড়ে তিনি তখন শ্রীরাধার কাছে যান এবং 
প্রত্যাখাত হন । তশন তিণি নানা উপায়ে রাধার মান-ভঞ্জন করেন--খিলিত 
হন দু'জনে । তখন রাধাকৃষ্ণচকে মধ্যে রেখে বুত্তীকারে নৃত্য পরিবেশিত হয়। 

বাসের নত্তকী স্ফীতাকার ঘাঘর1 পরে । ঘাঘরাগুলি ভেলভেটের পাড়ে মোড়া 
এবং দপণচূর্ণে ভূষিত । তার মুখমণ্ডল অভ্র এবং চন্দনে সঙ্দিত । এরা চুল বাধে 
খোপা কে এবং তাতে লাগিয়ে দেয় ফুলের মালা । শক্ষু-আকৃতির খোপান়্ 
একটি স্বচ্ছ ওড়না আটকিয়ে এরা ঘোমটার মত করে মুখমগুল আবৃত ক'রে 
নেয়। স্বপ্লাবিষ্টের মত এক ভাবহীন মুখে মাথ! ছলিয়ে ছুপিয়ে এরা নৃত্য 
পরিবেশন করে। 

বিভিন্ন ধরণের তালবান্ত, বাশি, ঝাঝ, শঙ্খ এবং পেন। (এক ধরনের 
অবঞ্চলিক তারযস্ত্র) রাসনুত্যের সঙ্গত করে । 

ব্রজের রাসলীলা আঙ্গিকগত দিক থেকে কিন্তু খুবই উন্নত। যোড়শ 
শতাবীতে ব্রজের বিখ্যাত কবি 'মহাত্ ক্ুবদানজী মহারাজ রুষের জীবন নিষে 
বিষ্বাজ্সিশটি লীলা রচনা করেন। রাস” শব্দের উৎস এবং অর্থ নিয়ে মতাস্তর 
ব্রুস্েছে | সংস্কতে রাস মানে হুপন্ধ উপভোগ এবং এক পরম সখাবস্থা । “রসাপাং 


১০২ ভারতের লোকনাটা 


সমূহ রাস” অর্থাৎ রাস মানেই রসসমূদ্র । রাস দর্শনে ও শ্রবনে রাসদর্শক কিংবা! 
শ্রোত৷ তাই পরম সুখ লাভ ক'রে থাকে | রাজস্থানে আবার রাস মানে পীচটি 
চরিত্র সম্বলিত একাঙ্ক। জৈন সাহিত্যে এই জাতীয় রাসকের অনেক নিষর্শন 
আছে। কর্নো কখনো রাসোকেও বাস বলা হয়েছে । রাস! হ'ল কোনো রাজার 
শোর্ধ-বীর্ধপূর্ণ কাহিনী নিয়ে লেখা কাব্য বা বীরগাথু। কবিটাদ বরদাই রচিত 
পৃথ্থিরাজ রাসে! এমনি এক বীরগাথা । পণ্ডিত রামচন্দ্র শুকৃল 
“বীসলদেব রাসোতে বার বার কাব্য অর্থে রসায়ন শব্দের প্রয়োগ করা হ'য়েছে 
অতএই আমাদের মতে এই রসায়ন শব্ধ থেকে রাসোর উৎপত্তি।” আধার হয়ত, 
রস শব্দের আধিক্যবশতঃ বীপ্ললীল। সংক্রান্ত গ্রস্থকে রাসে। বল! হ'তে থাকে-- 
হয়তো৷ বা এর মধ্যে অভিনয়েরও সমাবেশ হয়েছিল । যাইহোক, ব্রজবুলিতে 
আবার রাঁসো। বলতে বোঝায় কলহধিবারদ বা ঘন্দ। তবে এ ছন্দ আমাদের 
পরিচিত লৌকিক ছন্ব নয়-_-এ ঘন্ঘ দেহ এবং দেহাতীতের অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং 
গোপীর । অনেকে মনে করেন গোপীগনসহ কৃষ্ণের বুত্তাকারে নৃত্যকেই 
রাস বলা হয় । পণ্ডিত মানকড় মনে করেন রাসের উৎপত্তি 'রস” থেকে নম্ব, 
পাপ" থেকেই । এই রাস হলো নৃত্যুরত ব্যক্তিদের উচ্ছল চিৎকার যা এখনে! 
গ্রামীণ আদিবাসীনুত্যে শ্রুত হয়। সংস্কৃত রহস শব্দের সঙ্গেও অনেকে রাসকে 
মিলিয়েছেন। রহসের অর্থ নিভৃত আলাপ ব। পোপন অভিমার । রাধারফের 
মিলন এমনি এক গোপন এবং ছুলভ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আর খুব অল্প 
মানুষের ভাগ্যেই ত৷ জুটে থাকে । আবার ড: দ্শরথ ওঝা মনে করেন প্রাচীন- 
কালে এক বিশেষ নাট্যপ্রকারেরই নাম দিল রাস। তবে সাধারণ ভাবে রাস 
বলতে বোঝায় গোঁপী এবং রাধার সঙ্গে কষ্চের প্রেমনৃত্য--যার প্রতীকী অর্থ 
হ'লে! ভক্ত ও ভগবানের মিলন। সে যাইহোক, সংস্কত নাট্যশাস্ত্রে রাসকের 
স্বীকৃতি থাকায় এবং খ্ীষটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা “নারদ পঞ্চরাত্র-এ গোপিনী- 
সহ কৃষ্ণের নৃত্যের উল্লেখ থেকে খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলা যায় যে ভরত- 
কর্তৃক গ্রীইপূর্ব ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নের বনু পূর্ব থেকেই ভারতে 
রাস প্রচলিত ছিল। কবি হেমচচ্দ্র ভার কাব্যান্ুশাসনে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন 
ষে “রাঁসক হ'লো গেয় বূপক” । এইসব কারণেই হয়তো ম্যাকডোলান মনে 
করেন ভারতীয় নাটকের উৎ্পতি কষ্ণচভক্তির প্রসারে । যাইহোক, এইসব 
বাদবিতগ্ডায় অবতীর্ণ না হ'য়েও বলা যায় যে রাসক ব1 রাস নৃত্য-গীত-অভিনয়ের 
ত্রিবেণী সঙ্গমে উপজাত এক অনবস্ত রসরূপ। 

যমুনায় গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলিও রাস--এমনতর লোকমতেরও 
প্রচলন আছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গ'তার দশম সর্গে মহারাসের উল্লেখ করা হ'য়েছে। 
মহারাসে কষ নিজেকে গোপীদের লম সংখ্যায় বিভক্ত ক'রে তাদের সঙ্গে নৃত্য 
করেন । 


রাসলীলা ১৬৬ 

আগেই উল্লেখ কর! হ'ঘেছে যে রীসললা মূলতঃ ভক্তিরসাশ্রিত। নারায়ণ 
ভট্ট, ঘমগ্ুদেব এবং হিতহরিবংশ--এই ভিন ভক্ত-সম্তই আজকের বাসলীলার 
প্রতিষ্ঠাতা । জনসাবারণের মধ্যে প্রচলিত এই লোৌকআঙ্িকটিহ পরিমার্জন 
পরিশোধন ক'রে অতি মমোহর এক গীত-নৃত্যবন্থল আঙ্গিকের রূপ দিয়েছেন 
এর]। রাসলীলার ছুটি ভাগ-_একটি রাঁস বা নৃত্য অন্তটি লীলা বা নাটক । 
ধর্মশান্্র সমূহে 'রাস ব্রহ্গ-স্বক্ঈপ এক রহস্যময় সুরে উপনীত হয়েছে । আধ 'লীলা' 
যদিও দার্শনিক অর্থের দাবীদীর তবুও তা মূলতঃ এক ক্তিছা বিশেষ । ভগবান 
রাসরূপ বিরাজিত। রসেপ্ তিনি আনন্দস্ববপ। আর "লীলা রসন্থষটির 
উপায় । ল'লাতেই ভগবানের প্রেষন্বূপের অভিব্যক্তি । প্রচলিত অর্থে রাসলীল! 
রুষ্চরিত্রের অভিনয়াত্মক বিবিধ ভাবলীলার দ্যোতক] রাসলীঙলার অভিনর 
বওমানে তিন ঘণ্টায় শেষ হয়। এর এক তৃতীয়াংশ রাস বা রাধারুধঃ ও 
গোঁপীদের নুতা এবং ছুই তৃতীয়াংশ হলো লীলা বা নাট্ট্যাভিনয় । এই অংশে 
দলনেতা শা স্বামী কুষ্ত জীবনের একটি অংশ গীতাকারে বর্ণ করেন এবং দলের 
অন্যরা কখনো গান €গয়ে কখনো বা গন্ভ সংলাপের সাহাধ্যে সেই কাহির্নীকে 
"ঠাক ক'রে তোলে । 

কৃষ্ণের সম্গ্র জীবন নিয়ে অনেক রাসলীলা লেখা হয়েছে । এর অধ্যে 
“দানলীলা”, “নৌকাবিহার" এবং 'উদ্ধব-বৃদতাত্ত' সবচেয়ে শুনগ্রিয়। দানলীলায় 
রুষ্ণ গোপীদের বিরক্ত করেন, উত্তেজিত করেন দুধ ও মাখন খাওয়ার জন্যে | 
নৌকাবিহারে দেখা যায় গোপীরা যমুনা পার হগ্তত চীঁয় সপ্ধ্যা বেলায় । খাটে 
নৌকাও আছে-_কিন্ত কোনো মাঝিকে তারা দেখতে পায় না । সগ্ধ্যা বেশ গাঢ় 
হ'য়ে আসে--এমনি সময়ে এক মাঝি আসে, মে গোপীদের যঙ্গন। পার করাতে 
রাজি হয়। কিন্ত তার নৌকার অবস্থা! ভালে! নয়--তাতে আবার সাঝবেলা, 
ফলে অবিক ভারে তার নৌক1 ডুবে যেতে পারে । ফলে নদী পার করার শর্ত 
হিসেবে সে গোপীন্দের ওজন নিজের হাতেই যাচাই ক'রে নিতে চায় । গোপীর! 
এই শর্তে রাজি হয়। তখন মাঝি তাদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক ভাবে 
কোমরে ধ'রে মাটি থেকে উ”চুতে তুলে তাদের ওজন বোঝার চেষ্টা করে। এই 
সময় গোপীদের বুঝতে আর বাকি থাকে ন' ধে এই মাঝিই তাঁদের রাধাবিজভ- 
কৃষ্ণ । উদ্ধব-বৃত্ান্তে কষ্ণ তার বাল্য-বদ্ধু উদ্কবকে গোকুলে পাঠান-সেধানকাগ 
গোঁপীদের ক্ষাছে পাখিব প্রেমের অনারত! সম্পর্কে সজাগ করতে । শষ সেই 
মত গোকুলে পৌছে গোপীদের নিয়ে সাধারণ ঠাট্টা তামাশার মধ্য দিয়ে বুঝতে 
পারেন যশোদার রাগ ও অন্যান্য গোপীদ্দের পার্ধিব প্রেম সত্যিকার এক অপাখিব 
প্রেমের তাতৎপর্ধে মণ্ডিত হায় উঠেছে । উচ্ধবের এই সত্যোপলন্ধিহ লীলার 
মুখ্য বিষয় । 

রাসলীল! মৃখ্যত মন্দির-নাট্য। ফলে ভক্ত দর্শকের প্রানবন্ত অভিনন্দন ও 


১০৪ ভারতের লোকনাট্্য 


প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্থ হয়. এর অভিনয় / তামাশা নৌটক্কী এবং 
'ভাওয়াই মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ ফলে আমোদ-উপকরণে পরিপূর্ণ । ফলে সমাজের সব- 
শ্রেণীর মানুষ এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দ্বিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে । কিন্ত 
সু্টাবনের গৌড়া কফভক্তর] কখনে। মন্দির প্রাঙ্চনে ছাড়া রামের অভিনর 
করেন না। 

অভিনেতা, সঙ্গাতশিল্পী এমনকি দর্শকরাও রাসলীল| চলাকালে কখনোই 
লাধারুষ্ণের দিকে পেছন ফিরে দাড়াতে বা! বসতে পারে না। নৃত্য পরিবেশনের 
পর গোপারাও অবশ্যই রাধারুষ্ণের দিকে ফিরে ধাড়াবে। 

রাশমঞ্চ ছুটি স্তরে বিভক্ত । একটি স্তর সিংহাসন--ষা কিন! কেবলমাত্র 
রাধারুষের জন্যেই নিদিু । অন্ত স্তরটি পিংহাসলের নীচেকার সাধারণ অভিনয় 
ক্ষেত্র । পিংহাসনের পেছনে পিছাই বা পিছওয়াই ব1 পেছনের পর্দাতে অক। 
থাকে একট পদ্মফুল. এবং একটি হাসের ছবি । সঙ্গাত-শিল্প।র। দর্শকর্দের দিকে 
01ছন ফিরে অভিনয় ক্ষেত্রের ধার বরাবর অদ্ধ-বুত্তাকারে আসন নেয়। ভক্ত 
দর্শকবৃন্দ পায়েপ জুতে। বাইরে খুলে রেখে জাপড়ে ব'সে লীল। দর্শন কনে । জুতো! 
বতে চুগ্সি না হুর বা হারিয়ে নাযায় তাঁর জন্তে একজন লোক এগুলি পাহার! 
চেয়। আসর চলাকালীন দর্শকর! ধুমপান বা অন্য কোনে। খাবার খেতে পারে 
ল'। কেনন। রাঁসদ্শকের দৃঢ় বিশ্বাস ধুমপান করলে বা অন্য কোনে। খাবাগ 
০ লে মুধ অশুদ্ধ (অর্ধা এটে।) হয়ে যায় । আর অশুদ্ধ মুখে লীলাভিনয়ের 
স্বাদ সম)ককপে পাঁওয়। যায় ন।। 

রাসলীলায় সাণারণত চারটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়! এই যন্ত্র চারটি হ'ল বাঁঝ, 
করতাল, হাবমোখিয়ান এবং সারেঙ্গী । স্বামী বাদলের গ্রধান বা স্থত্রধার সব 
যন্ত্র খ্যখহায়েই পারদশী | শ্বামীই সঙ্গী তদলের প্রধান এবং লীলাভিনয়ের স্থত্র- 
ধার । অন্তান্ত সঙ্গাতশিল্পীদের বল হয় সম্াজা। সমাজারা স্বামীর ধরা 
গানের শেষ অংশাও গেয়ে দেয় অধিকাংশ সময়ে, ধুযো। টানে এবং প্রশ্নোজনে 
শাালাভিনয়ে অংশও নেয় । 

্বামী সংস্কৃত ভাষ+ স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্ীয় ও লোকসঙ্দ।৩, ধমীয় অশষ্ঠানের 
এ।তি-রেওয়াজ এবং কৃ সাহিত্যে খুণই পাদএ।” এক জ্ঞানী পুরোহিত। 
কোলো গ্রন্থে সাঁহাময খ।তর্সেকে ভিপি অনগণ প্রাসঙ্গিক শাস্তরউদ্কি দিয়ে 
দিয়ে রাসলীলাকে বিশ্বানষোগ্য করে উপস্থিত্ত করেন দশক সমক্ষে। লীলার 
ই্গাস্ত আগেগঘণ মুহুতে দর্শক যখন ভাববিভোর হ'য়ে পড়ে তখন স্বামীর 
এহ খন ও উপস্থাপনভঙ্গীর চমৎকারীত্ব তাদের উপহার ও সন্মানিক দিতে 
৬২সাহিত করে। এরকম সময স্বামী. পরিবেশিত লীল! আরো! দীর্ঘাপ্নিত ক'রে 
োলেন। প্রবল স্বতিশক্তি ও আহষানিকতার প্রতি এঁকাস্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ ন্বামী 
“,শার বুননে ও পরিবেশনে কোনোক্প শৈথিল্য ঘটতে দেন ন!। 


স্থাসলীলা ১০৪ 

অভিলয় ঃ 

আরস্তেই দু'জন নেপথ্যকর্মী বা অনেক সময় সমাজী নিজে সিক্কের এম্ব্রয়ভারী 
কর। পর্দা নিয়ে আন্তে আস্তে এসে মঞ্চে দাড়ায় । পর্দা সরিয়ে নিতেই দেখ! যায় 
সিংহাসনে বসে আছেন রাঁধাকুষ্চ আর তাদেন তিনিক ঘিরে সুদৃশ্যভাবে 
দাড়িয়ে আছে গোপীবুন্দ। সাজানো এই দৃশ্বকে রাসলীলার ভাষায় বল! হয় 
ঝাকি। ঝশকি দৃষ্টিগোচর হ'তেই ম্বামী বলে ওঠেন--“ক্ষানজীকী জয়, 
সঙ্গে সঙ্গেই নমবেত দর্শকমগ্ুডলী ও ব'লে ওঠে “ক্যানগজ।কী জয়” । এবারে স্বামী 
এগিজে গিয়ে রাধাকৃষ্ণচের পায়ে নতমস্তকে প্রনাম জানান এবং কৃষ্ণরজ নিজের 
মুখ চোখে মেখে পেছন ফিরে এসে নিজের আসন গ্রহণ করেন। এবারে 
সংস্কতে ও ব্রক্গবুলিতে তিনি প্রথমে গুরুর ও পরে বুন্দাবনের উদ্দেশ্যে বন্দন! 
গ্রান। বন্দনার পর প্রথমে কৃষ্ণের উদ্দেশ্ে স্তোত্র পাঠ করেন ও পরে যুগল-মৃত্তির 
ভ্ভতিগান. করেন। স্বামীর পর সমাজীরাও একে একে রাধাকষ্ণের উদ্েষ্টে 
গানের মাধ্যমে তাদের শ্রন্ধাধ্য নিবেদন করে । এতক্ষণ যাবৎ কুষ্ণ রাধার কণ্ঠ 
বেষ্টন ক'রে সিংহাননে বসে থাকেন । 

বন্দনাগীতির পর হয় আব্তি। আরতির সময় পেতলের একথানি থালার 
ওপর মরদার প্রদীপ ঘি দিয়ে জালিয়ে ভ্রতবেগে রাধারুষেের সামনে সেটি ঘোরাতে 
ঘোরাতে গোপীরা গান গায় । আরতির পর পেতলেয় থালাখানি পাঠিয়ে দেয় হয় 
দর্শকমণ্ডলীর কাছে । রাধাকৃষ্জের আশীবাদ-ন্বরূপ প্রদীপের তাপ হাতে নিয়ে 
ত। কপালে ঠেকিয়ে আশীর্বাদধন্ত ভক্ত-দর্শক সেই থালায় সামর্থ্য মত পয়স। দেয় 
ভক্তি-অধ্য হিসেবে । আরতির পর একজন হাতজ্জোড় ক'রে কৃষ্ণের সামনে 
গিয়ে নিবেদন করেন--“হে প্রিয়া-গ্রীতম্জী ! এখন তোমাদের পবিত্র রাসের 
নময়। অনুগ্রহ ক'রে নুত্যানে অবতরণ করো” । 

গোপীর এই আমন্ত্রণ পেয়ে কষ্ণ রাধাকে অনুরোধ করেন আস্থানে আসার 
জন্যে । রাঁধা তখন কৃষ্ণের হাত ধ'রে পিংহাসন থেকে উঠে ধ্াড়ান এবং হাত 
ছেড়ে দরে বলেন--"রাস ও মিলনের জন্যে আমি উদ্গ্রীব। গোপীদের সে 
নিয়ে আমরা এখন কুঞ্জে যাবো |” 

এই ঘোষণার পর রাধা কৃষ্ণের গল। জডিয়ে ধ'রে একই সঙ্গে আস্থানে এসে 
দাড়ান । কৃষ্ণ তখন রাধার দক্ষিণ পাশে ত্রিভঙ্গ মুরারী হ'য়ে দীড়িশ্নে থাকেন। 
এই সময় ছয়জন গোপী প্রথমে এদের ঘিরে দাড়ায় এবং পরে ধীরে ধীরে গান 
গেয়ে গেয়ে বৃত্তাকারে রাঁধাকুষ্ণকে ঘিরে ধীরে ধারে নাচতে থাকে । গান থেমে 
গেলে গোপীাদের নৃত্য ভ্রতাক্বিত হ'তে থাকে । এই সময় স্বামী বেশ উচ্চস্বরে 
নাচের বোল বলে চলেন-তাখধিন্‌ তাধিন তত, তত থৈ থে। গোপীরা এই 
বোলের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে নেচে চলে । এই সময় তাদের 


১৯৬ ভারতের লোক্নাট্য 


পারিধেয়ের নিযভাগ বেশ ছড়িয়ে যায়। রাধা ও কৃষ্ণ প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে 
একত্রে নাচতে থাকেন । আবেগঘন মৃহত্তে ক আনন্দে একেধারে আত্ুহারা 
হ*য়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকেন । পরমেশ্বরের এই নিবিড় আনন্দ দর্শনে 
পাগল ভক্ত-দর্শকবৃন্দ পুষ্পার্ধ্য নিবেদন করতে করতে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিতে 
থাকে-রাঁশেশ্টাম জী জয়”। রাসভক্দের দৃঢ় বিশ্বাস যারা এই পবিত্র ধ্বনিতে 
যোগ না দেখে তার] পরজন্মে বোবা হয়ে জন্মাবে এবং নৃত্যের তাঁলেতালে 
হাততালি না দিলে পরজন্মে হলো বা ঠু'টো জগন্নাথ হ'য়ে জন্সাবে। 

কথকের তিনটি বিশেষ অভিব্যক্তি চক্কর, টোরা ও তিহাই। আর 
কথকের প্রচলন যেহেতু খুব বেশিদিনের নয় তাই একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় যে 
কথখকের প্রারভ্তিক কিছু আজকে রাসের বৈচিত্র্যময় নুত্যের বেশ প্রভাব পড়েছে । 
ককের পরণ ও পণ্থামুলে তে। বাসের প্রত্যক্ষ গ্রভাব ( খুনই )স্পঈট | কখককার 
নাচের প্রারস্তে ধাহাত লম্বভাবে মাথর ওপর রেখে এবং ডান হাত কাধের 
সমাস্তরালে প্রসারিত ক'রে কনুই থেকে ভেঙে নীচের দ্রিকে ফেলে রাখে | এই 
সময়ে তার উভয় হস্তই বিশেষ মুদ্রায় অলন্কত থাকে । রাসেও কষ্কে এই একই 
ভঙ্গীতে অনেক সময়েই দেখা যায়। 

যাইহোক, যুগল নৃত্য শেষ ক'রে রাধা এবং কষ আবার তাদের সিংহাসনে 
গিয়ে বসেন। আরম্তের সেই পটী ব' পর্দাখানি আবার তাদের সামনে তুলে ধরা 
হয়। শেষ হয় রাস অতষ্ঠান। 

ন্বামীজী এরপর ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন__গাধে,. রাধে গোবিন্দ, 
গোঁবিন্দ রাধে । সমজী এবং দর্শকমণ্ডলীও এই গানে যোগ দেয়। শ্শ্রুগুম্ফক- 
ময় কোনো সাধুভক্ত কিংব। দ্াড়িগৌোফ কামানো কোনো পুরোহিত উদাত্ত 
কণ্ঠে মগ্্রপাঠ করতে করতে পেতলের ঘন্ট| বীধা ধাতব চিম্টা মহৌৎসাহে বাজাতে 
বাজাতে আসরে এসে উপস্থিত হন। তার মন্ত্রোচ্চারণের চমৎকারিত্তে দর্শক- 
সাধারণ একেবারে মোহিত হ'য়ে যাঁয় এবং সমবেত ভাবে হাততালি দিয়ে তাকে 
উৎসাহিত করে। দর্শকের এই পসোল্লাম কবতলধ্বনিতে সস্থিত হারিয়ে ভক্ত 
তখন মরিয়া হঃয়ে মঙ্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে--ফলে অচিরেই তার ভর হয়। 
দর্শকেরা এতে ক'রে সন্মোহিত হ'য়ে পড়ে এবং উঠে দাড়ায় ও গান ধরে। 
গানের তালে তালে সকলে একসঙ্গে হাত তুলে হাতে তালি দিতে থাকে। 
রাসদর্শকের বিশ্বাস এমনি ক?রে ভক্ত ও ভগবানের মিলন সংঘটিত হয়। 

সমবেত দর্শক ও অভিনেতার এই আত্মবিভোর মুহুর্তে ছ'জন লোক 
৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত একখানি পর্দ। তুলে ধরে। পর্দার আড়ালে 
ইত্যবসরে সাজিয়ে নেয়া হয় নতুন দৃশ্ঠ__রাধাকষ্ণের যুগল-মু্তি। ধীরে ধীরে সেই 
যুগল-মৃততি দর্শকের গোচরীভূত হয়। স্বামী তখন আবার ধ্ধনি তোলেন-- 


রামলীলা ড 


রাধে-এএ** । আর সঙ্গেসঙ্গে পরমাত্মার মিলন আকাজ্ষায় ব্যাকুল ভক্ত দর্শক- 
মণ্ডলী সে ধ্বনির তিনি হ্বক্ষপে সৌজাসে সমবেতভাবে ব'লে ওঠে শ্তা--ম্‌। 
এই সমর অভিনয় আসর ভক্ত ও ভগবানের মিলনম্পর্শে সত্যিকারের এক মন্দিরের 
চেহার! নেয়। রাসলীলার প্রথাগ্রসারে স্বামীর তত্ববধানে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে 
বেড়ে ওঠা গোৌঁফের রেখা দেখা ন। দেয়া ভক্তচিত বালক ছুটিকে-_যারা ধাধারুফের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছে--তখন ধৃপশ্ধুন! দিয়ে পূজা করা হয়, দর্শ কম গুলীপ 
তদফ থেকে লীলা দর্শনের প্রণামীও দেওয়া হয়। 

এব পর বাগ্যমস্ত্রীদের কাছাকাছি পড়ে থাক? পর্দাখানিকে আবার মধ্য মঞ্চে 
নিয়ে আসা হয় এবং ছ'জন মঞ্চকমী বা দর্শক ত। উ*চু ক'রে তুলে ধরে এবং তারই 
আড়ালে ক'রে রাঁধারুষ্জ ৪ গোপীদের নেপথ্যে বা সাজঘরে নিয়ে যাওয়া 
হয়। সাজঘরে ভক্তের! রাঁধাঁরুষ্ের আহারের জঙ্য ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন এনে দেয়। 
রাধা ও কষ কেবলমাত্র তার অগ্রভাগ গ্রহণ করেন। এই সময় রাধারুষ্ের 
চরিত্র।ভিনেতারা রাঁন-দর্শকের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান-্বরূপ। তাই স্বামীও 
তাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান এবং তাদের উচ্ছিষ্ট খাখার নিয়ে ভক্তদের মধ্যে 
বিলিয়ে দেন। ভক্ত দশক রাধাকুঞ্জের এই প্রসাদপ্রাপ্তিতে পরম আনন্দ অনুভখ 
করে। এই ফাকে গোপীরাও সামান্য অঃহার ক'রে রাসের কষ্ুজনিত ক্ষুধা নিবারণ 
করে। শেষ হয় রাস অঠষ্ঠান। আড়াই ঘণ্টার রাসললায় এই রাস-এ প্রীয় 
পৌনে এক ঘণ্ট। মত সময় কেটে যাঁয়। 

সামান্য বিশ্রামের পর শুরু হয় লী।লানুষ্ঠান । 


লীল! £ ঘটন। বৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখতে গেলে কৃষ্ণ জীবনের কোনে। 
তুলনাই হয় না। বৈচিত্র্যময় অজ ঘটনার সমন্বয় হলে! কষ্ণ-জীবন। তার প্রায় 
প্রতিটি ঘটনা নিয়েই লেখা হয়েছে লালা । ল'লার তাই কোনে সংখ্যাপপ্সি- 
খ্যান নির্ণয় প্রায় অপস্ভব। তবে রসবৈচিত্র্যে এসবের মধ্যে অনুপম হলো 
উদ্ধবলীল। ( ব1 কাহিনী )। এই লীলাখানিতে জ.বনবৌধের গভীরতা, প্রেম, তার 
বিভিন্ন অবস্থা ও তৎ্সংশ্লিষ্ট শৃঙ্গার ও করুণ রসের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য কর! 
যায়। উদ্ধবকে যখন গোপীর! তাদের বিরহ বেদনার কথ। জানার, কিংবা যশোদা 
জানায় কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত মধুর অতাঁতের কথা তখন প্রেমিক ও মাতৃহদয়ের 
ব্যাকুলতায় দর্শক একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। 
স্বামী তখন অষ্টছাঁপের কবি কুস্তনদাসের কাব্যগীতি পরিবেশন করেন। এই 
গানের প্রতিটি কথায় এবং স্থরে গোপীনীদের বিরহ বেদন। একেবারেই মর্নাস্তিক 
বাস্তব হয়ে উঠে। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা সসর্খী শ্রীরািকা ব্যাকুল হয়ে খুজে 
বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকে। সন্ষিং হারিয়ে-যমুন। নদীর কাছেই জিজ্ঞেস করছে তাদের প্রাণ- 
বল্পভের খবর । মাঝেমধ্যে গোপীদের মধ্যে থেকে কেউ আবার রাধাকে সাত্বন! 


১০৮ ভারতের লোকনাট্য 


দেয়ার চেষ্টা করছে--চেষ্টা করছে নিজে শাস্ত হতে | তখন তাদের সেই আত্তর 
ব্যাকুলতা চোখের জল হ'য়ে ঝরে পড়ে । তারা গান গায়-_গানের বিষয় নিম্নরূপ 
কাল বলে কাল গেল মধুপুরে 
সে কালের আর কত দেরী । সবীরে**এ 
সখীরে উন্নত সখারে ৪4 | ৰা 
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আসে তাদের । স্বামী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তার সথললিত 
কণ্ঠে এই বিরহ ব্যাঁথ! একেবারে বাস্তব ক'রে তোলেন । 
পরবর্তী দৃশ্য মথুরার রাঁজপ্রসাদের | রুষ্ণ এই দৃশ্টে ব্রজে অতিবাহিত তার 
বাল্য ও কৈশোরের মধুরতম সব ঘটনার স্থতিচারণ করেন এবং ব্রজ বিয়োগ- 
ব্যথায় কাতর হ'য়ে পড়েন। বন্ধু-বান্ধব এসব নিঁয়ে ঠাট্ট। তামাশা ক'রলেও 
কৃষ্ণের অন্ভরোধে তারই দূত হিসেবে গোকুলে যান উদ্ধবনূপী স্বামীজী । 


উদ্ধবের সমণ্ত সংলাপই গেয়। তাই স্বয়ং স্বামীই এই চরিত্রে অবতীর্ণ হন। 
রষ্ঃ যখন একাকী তার ব্রজবিয়োগ-ব্যথায় কাতরত। প্রকাশ করতে থাকেন 
স্বামী তখন সাজঘরে গিয়ে উদ্ধবের পাজে সজ্জিত হ'য়ে মঞ্চে আসেন। উজ্জ্বল 
হলুদ রডের উর্ধবাস এবং কমল রঙের ধুতি এবং এমব্রয়ডারী করা শাল গায়ে 
দিয়ে উদ্ধববেশী স্বামী কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনে লিপ্ত হন। কৃষ্ণ ও 
উদ্ধবের মধ্যে ষে কথাবার্তা হয়-তা অবশ্তই গগ্ঠ। তবে উচ্চারণ ভঙ্গীতে 
অব্শ্তই একট! বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক শব্দকে তার ক্দ্রতম শব্দাংশে ভেঙে 
ভেঙে টেনে টেনে উচ্চারণ করা হয়। দুই বন্ধুর আস্তর-সংলাপে একাশ পায় 
ভারতীয় জীবনবোধের গভীরতা । আর শ্রোতার মনে জাগে--ব্যক্তিক ন। 
নৈব্যক্তিকই শ্রেষ্ট? “মৃত না বিমূর্ত কোন্‌ রূপে উপান্য আমাদের আরাধ্য 
দেবত। ?-_-গুভৃতি প্রশ্ন | 

$€ফঃ উদ্ধবকে দিয়ে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তার মধ্যে মুখ্য যশোদ। ও রাধার 
প্রতি তার তাত্ক্ষণিক মনোস্থিতি । এই মনোস্থিতি প্রকাশ পায় ব্যাথাতুর 
গানে । দুই লাইন করে গান গেয়ে গদ্যে তার ব্যাখ)ও করে দেন । অশ্র- 
প্লাবিত বেদনাকাতর মুখে বালক অভিনেতা যখন--_তোমার চক্ষের আড়াল হয়েছি 
বলে তোমার হৃদয়ে পাতা আমার আমনখানি তুলে নিওনা রাধা_গানটি গেয়ে 
ওঠেন তখন দর্শকের সঙ্গে বন্ধু উদ্ধবও অশ্রবিগলিত হয়ে পড়ে। সমগ্র আসর 
তখন রুষ্জের বিয়োগ-ব্যথায় ষঙ্ছনাকাতর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যেন। 

উদ্ধব এই সংবাদ বহন ক'রে গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে । কৃষ্ণ অভিপযস্থল 
ত্যাগ করার পর উদ্ধব কয়েকবার অভিনয় ক্ষেত্রটি পাক দিয়ে ঘুরে নেয়। এবারে 
সেষে গোকুলে পৌছালে। একথা বুঝতে রাসের দর্শকর্দের কোনে কষ্টই হয়না । 
গোফুলে পৌছে উদ্বব প্রথমে যায় ষশোদার কাছে। পুত্রত্মেহে কাতর বশোদা 


বরাসলীলা ১০৯ 


অভিনয় ক্ষেত্রের এক কোণে বাঁলক কৃষ্ণের জন্তে অপেক্ষমান। তার ধারন! রুষণ 
বুঝি যমুনাতীরে গেছে খেলাচ্ছলে এবং এখুনি ফিরে আসবে । কৃষ্ণ বিহনে 
আত্মহারা এ হেন কাতর অবস্থায় ষশোদাঁকে দেখে উদ্বব টিসশ্মিত হয়__শ্রদ্াভরে 
তাকে প্রণাম জানাঁয়। উদ্দব তবুও যশোদীর এই বিয়োগ খ্যথার সত্যতা 
যাচায়ের জন্য আপন আরাধা দেব ব্রহ্ধার এণকীর্ন ক'রে যশোদাকে ব্রহ্মার 
ভজনা করতে অন্তরোধ করে । কেননী তিনি সর্বজীবে এবং সর্ব-ভূতে অস্তিত্থ- 
মান । কিন্ত যশোদ। কিছুতেই বালক কৃষ্ণের স্থৃতি ভূলতে পারেন ন1। উক্গব 
বুঝতে পারে কৃ ছাঁডা যশোদার মনের শাস্তি একেবারেই সম্ভব নয়। 

যশোদার কুষ্ণ-প্রাণতায় বিশ্মিত উদচ্ছব এবার সসধী রাধিকার কুঞ্তে যায়। 
সেখানে গিয়ে সে কৃষ্ণের বিয়োগ ব্যথায় ব্যাকুল গোপীদের বোঝানোর চেষ্টা করে 
যে লৌকিক প্রেম বড়ই নশ্বর এবং দেগাতীত প্রেমই অবিনশ্বর । ফলে পািব 
রূপের মোহ ত্যাগ ক'রে তার দেহাতীত পরমরূপের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাটাই 
পরম শাস্তির। ফলে তার শারীর উপস্থিতি পরিত্যাগ করতে পারাই মলের । 
কিন্ত ক ্রপাধী ও অন্যান্য গোপীরা উক্গবের এই দেহাতীত ব্রহ্ষজ্ঞানে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত না হয়ে তাদের অকাজ্খের রৃষ্ণকে ফিরে আমার জন্তে কায়মনোবাক্যে 
প্রার্থন। জানায় । গোপীদেগ আস্তিক প্রার্থনা থেকে উপব এই সত্যন্বীকার 
করে যে শারীর-প্রেমই মহত্তর । ফলে ক্ুঞ্চলথা উদ্ধৰ তখন রুষ্ণকে যত তাড়ি 
সম্ভব “গাকুলে পাঠানোর প্রতিশ্রতি দিয়ে মথুরাঁয় ফিরে আসে। প্রসঙ্গত; উলেখ- 
যোগ্য উদ্ধবের যাতায়াত সম্পন্ন করত ষে মঞ্চ পরিক্রমনের সাহাধ্য নেয়া 
হয়--তার সঙ্গে সংস্কত নাট্য-শাস্ত্েপ মঞ্চ পরিক্রমণের সাদৃশ্য ধুবই নিকটে । 
যাইহোক, মধুরায় ফিরে উদ্ধব কষে বিয়োগ ব্যথায় আতুর গোকুলের অবস্থা 
সম্পর্কে অবগত করে এবং এর জন্ দায়ী করে করষ্ণকে। লীলাখানির শেষাংশ 
সত্যিই খুব মর্স্পশী। বিভিন্ন সময়ের ব্রজের সন্ত করিদের আকর্ষণীয় ও 
মর্মম্পর্নী সব কাবাযংশের উদ্ধংতি সহযোগে স্বামী এই লীলাখানি পরিবেশন 
করেন। নীলাখানিতে তাই স্থরদাসঃ নন্দদাস এবং উনবিংশ খতাব্দীর নাট্যকার 
ভারতেন্বু হরিশ্জ্দ্র এচিত কৃষ্ণ সম্বন্ধ;য় গ।তিপ নমাখেশ ঘটেছে। 

রাসলালার সম্পদ এর গ।তি-মাধুর্য এবং সাহিত্য-স্থধমা । পরিবেশন রীতিতে 
ঝঁকির নাট্যিক আবেদন বেশি । আগেই বল! হয়েছে ঝঁ(কি হলে তুলে ধর! 
পর্দার আড়ালে পর্রব্তী দৃশ্ত--তার পরিণতির আভাস সহ সাছিয়ে নেয়া । ধারে 
ধীরে একপাশে পর্দাথানি সরিয়ে নিতেই এই দৃশ্যথানি দর্শকের গোচদীভূত. হয়। 
এই সব ঝাঁকি ব। স্থিরচিত্র অভিনেতাদের যেমন একটু বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে, 
তেমনি এক একটি দৃশ্যের চূড়াস্ত অবস্থা ফুটিম্বে তোলে । তাছাড়। নাচ, গান ও 
অভিনয্ধের একঘেয়েমি দুর ক'রে দর্শকদের ভাবন। চিন্তাকে একমুবিন ক'রে তোলে 
এবং পরিবেশনে যুক্ত হয় এক লতুন মাত্রা । 


১১৩ ভারতের লোকনাট) 


রাললীলা সম্পূর্ণভাবেই ভক্কিরসাশ্রিত। রাষলীলা দর্শনে দর্শকের অবদমিত 
'ভাবাবেগের মোক্ষণ ঘটে, ফলে দর্শক ভক্তিরসে আপ্রুত হযয়ে ব্রহ্ম-শ্বাদে সফল হয় )- 
ঝাঁকি, তালবাদ্যঃ সমবেত জয়ধ্বনি এবং স্থললিত কঠের মন্ত্রোর্চারণ ভক্কের হাদয়ে 
পরম এক ভাবের উদ্ভব ও বিকাশে সাহায্য করে। রাসলীলা পরিবেশনে সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় এবং কার্ধকরী যন্ত্র হলো করতাল। 

রুষ্ণের চরিত্র।ভিনেতাকে অবস্থই খুব ভালো গায়ক হতে হয়। তার অভিনয় 
একেবারেই নাট্যধর্মী। আগেই বল! হয়েছে, প্রচলিত রীতির বিপরীতে কৃষ্ণের 
বাচনভঙ্গ।র স্বাতন্ত্রা খুবই স্পঈ | তার সংলাপের প্রতিটি শব্াাংশ খুবই টেনে 
টেনে একট। স্থরেলা ভঙ্গীতে উদ্চারিত হয়। বারানলীতে রামলী লা প্রচলনের 
অনেক আগেথেকেই কুঙ্জজীবনের বিভিন্ন ঘটন' সম্ঘলিত কষ্চলালার অভিনয় 
হতে।। আজকের বারানসীর রামলীলার সংলাপ উচ্চারণেও এই বিশেষ রীতির 
প্পই গ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনুষ্ঠানিক দিক থেকে রাসলীলা রাঁমলীলার মতই 
পবিত্রতাঁয় উজ্বল এখং উভয়ই নৈধাক্তিক। অবশ্ঠ রামেরজীবন কৃষ্ণচজীবন অপেক্ষ' 
অনেক বেশী নাটকীয়--ঘটনা গত দিক থেকে তাই রামলীলা রাঁসল,ল৷ 
অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষণীয় । রাঁসলীলার আক্্ণ তার সঙ্গীত ও নুত্যের 
জন্যে । রামলীলার অভিনয় চনে কয়েক বধাত্রি ধরে আর রাসল।লাঁর অভিনয়- 
কাল বড় প্রোর তিনঘণ্টা। উপস্থাপনগত দিক থেকে রামলীলার অভিনয় হখ 
প্রাকৃতিক €ব। কম্পোজিট ) অঞ্চে যার রাসলীলার অভিনয় হয় সাধারণত: 
মন্দিরে, তবে ভক্তজনের বাড়িতে ও হযে হরনা--এমন নয় । 

চোদ্দ বছরের কম বয়সী ছেলেরাই হয় রাপলীলার রাধা, কুষ্ এবং গোপী | 
গোফের রেখা দেখ! দিলে কিংবা কগন্বর পুরুযালী হয়ে উঠলে ছেলের! স্বরূপ 
সাজার যোগ্যত। হারায় । সাধারণভাবে বলা মার থে ১১ থেকে ১৩ বছরে 
মধ্যেকার ছেলেরাই কঞ্চচরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত । কেনন। কৃষ্ণরিত্রের 
জন্যে অপেক্ষিত শারীিক দক্ষতা, মানসিক পরিণতি ও আচরণগত বিধিনিষেধের 
প্রতি নিষ্ঠ। কেবলমাত্র এই বয:সীমীতেই সম্ভব । গোপী চরিত্রের জন্তে 
নির্ধারিত হয় ছয় থেকে ১৭ বছরের মধ্যকার ছেলেরা । রঙিণ ধুতি পরে এবং 
উজ্ন মুখসজ্জ। করে নেচে গেবে এবং প্রয়েেজনীয় রঙ্গ-তামাশ! করে তারা অ।সর 
একবারে মাতিয়ে রাখে 

কৃষ্ণের পরনে থার্ে সাধারণত লেবু রঙের ধুতি-লোনালা পাড়ের রঙিন 
বক্ষাবরণী, কোমরবন্ধ, গগ্ুদেশে অত্র আলপনা, তার খুখনিতে আকা হয় লাল 
রঙের ফুল, আর নাকের! পর খুক্তা বিন্দুর প্রতিভীস। তার মাথায় থাকে মধুরের 
পেখম লাগানো মুকুট | স্বামী বল্লভাচার্ষের অনুগামীর। মযুরের পেখমটি ডানদিকে 
হেলিয়ে পরেন । আর শ্রীভট্রের অন্ুগাষীরা পরেন বামদিকে হেলিয়ে। কেবলমাত্র 
শির-সুকুট পরার ঢঙেই নয়--এই ছুই রাসলীলা সম্পর্কে এদের ব্যাখ্যাও একে 


রাসনীলা ১১১ 


অপরের বিপরীত । যাইহোক, মোহন-মুরলীটি কিন্ত সকল সময়ের জন্তেই কফের 
হাতে ধরা থাকে । আর একটি বড় ঘেরের ঘাঘর', হার, ফুলের মালা, মুক্তো 
বসানো নথ এবং পাড়ওয়াল। তারার নক্সা খচিত ওড়নী রাধার ব্যবহার্য । তার 
গাল এবং থুথনিতে অক! হয় সাদ! ও হলুদ রঙের বৃত্তাকার আলপন।। 

রুষ্ণের অন্য এক সখা মনস্থখের পৌষাক হ'লো ধুতি, বেনিয়ান এবং চাদর । 
মনস্থথের মুখ সাদ! প্রলেপনে সঙ্জিত ক'রে নেয়া হয়। এই সঙ্জায় মনস্খ 
চরিত্রের দুরম্তপনা, বোকামি ও সর্ক্ষণের জন্তে উদ্দিগ্নতা খুব সহজেই ফুটে ওঠে। 
সমাজীরা পরে ধুতি এবং হাতা লম্বা বেনিয়ান আর মাথায় বাধে পাগড়ী । 

ভাদ্রমাসে জন্মাঈমী তিথিতে রুষ্ণ ও গোপীর চরিত্র বূপদানকারীদের মন্দিরে 
এনে রাখা হয়--ধমীয় অন্রষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে । সমাজী ও অন্যান্য যস্ত্রীরাও এই 
সময় থেকে ব্রঞ্ধচর্য এবং উপবাস পালন করেন। 

রাসভক্তদের একদল ক্লষ্চভন্ত, আরেকটি দল রাঁধাভক্ত। কৃষ্চভক্তদদের বল! 
হয় তু71 এবং রাধাঁভক্তদের কলগী'। তুর ধারায় পরমাত্মা পুরুষ, তাই এই 
পারার আবাধ্যদেব কৃষ্ণ এবং কলগ। ধারার মুত পরমাত্বা নারী-রূপী-তাই 
তারা রাধার উপাসক। .... 

সাধারণতঃ রাঁসলীলার একটি দলে ১৫ জন তক্ত থাকে । এর মধ্যে যন্ত্রী ৫ 
জন, মনস্থথ, কৃষ্ণ, রাধা, স্বামী এবং গোপী ৬ জন। প্রত্যেক শিল্পীকেই স্বামী 
পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন। কুষ্ণের পীরিশ্মিক সবচেয়ে বেশি-মাসে একশো 
টাকা, রাধা ও মনস্থধের ৮০ টাক। আর গোপীদের পারিশ্রমিক মাসে ৪০ টাঁক]1। 
যন্্রীদের মধ্যে তালবাঁদকরা পায়- মাদে ষাট টাক। এখং সারেঙ্গাবাদক পায় ৮৯ 
টাকা । স্পুঁই বোঝাযায় অর্থ নঙ্জ_-কষ্ণভক্তিই র সর্নীলার একটি দল গড়ে 
ওঠার প্রধান শত । যাইহো*, দলের অগ্ঠান্য মব খরচই কিন্তু স্বামীর 

আজ ব্রজে প্রা একশোটি পেশাদার রাঁসলীলার দল আছে । যাতায়াতের 
খরচ খরচ! ধাদে পাঁচশ টাকা পেলেই একটি দা বাধনা ধরে নেয়। আজকের 
অনেক পেশাদার দল নিজেদের পসার বাডীনোর জন্তে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত ও 
ফিল্পী গ।তির স্থুন ব্যবহার করছে । তবে অধিকাংশ দলই পুরানো! এতিহাকে 
টিকিয়ে রাখায় যন্ত্রধান আছে। এতিহ্ব্র সংরক্ষণে সবচেয়ে তংপর খে!ধহয় 
হরবিন্দ গোম্বামীর দলটি । 

আযেদীবাদ, দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশের অন্যান্ত ধড় বড় শহরের শিল্পপতি 
এবং সম্পন্ন গৃহস্থরা ধর্মীয় উত্নবে প্রথা অগ্সারে শ্রীমদ্ভোগনত পাঠের পর 
রাসলীল। প্রৰর্শনের ব্যবস্থ। ক'রে থাকেন । তাছাড়া বিপ্ণাশক এখং মাজপিক 
অনুষ্ঠানেও গৃহস্থ তার বাঁড়িতে রাসলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন । 

রাসলীলায় নাটকীযম়ত। খুবই কম, ফলে অভিনেতার সুযোগ এই আঙ্গিকে 
প্রীয় নেই বললেই চলে । রুষ্ণের কথাই ধ্রাযাক, কৃষ্ণ ভালো অভিন্ন করুক 


১১২ ভারতের লোকনাটা 


আর মন্দই করুক- সকলের কাছে সে রৃষ্জ্ঞানেই পুজিত | পাঁলারস্তের আগে 
থেকেই তাই সে কৃষেঃর অশ্নরূপ পুলা পায় । কৃষেঃর ( অভিনেতার ) অভিনয় জীবন 
বড়জোর চার বছরের । তাছাড়া! তার অভিনয় প্রশিক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থ! 
নেই! নাচ ও গানের পরিবেশনে যে সকল সময়ই নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া হয়-_তা! 
কিন্তু নয়। 

এসব সত্তেও স্বামীর পাগ্তিত্য ও পরিবেশন নৈপুণ্য, রুষ্ণের প্রতি দর্শকের 
ভক্কি এবং শ্রন্ধাঃ সঙ্গীত এবং লীলার সাহিত্যগ্ুণ রাসলীলাকে এখনও জনপ্রিয় 
ক'রে রেখেছে। 
লেট 

পণ্ডিত রামচন্দ্র শুকলের মতে রীতিকালেই এঁহ্িক শৃঙ্গারের উদ্দাম প্রবৃত্তি 
রাঁজদরবার থেকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । অবশ্ঠ রস হিসেবে শৃঙ্গার লৌক- 
মঞ্চে নতুন কিছু নয়। নুদূর অতীতে বিস্তৃত তার শেকড় । ভাণ, স্থাঙ্গ প্রভৃতি 
রূপে শূঙ্গার লোকমঞ্চে দীর্ঘদিন থেকেই পৌধিত হয়ে আসছিল । ভক্তিকালে 
বিভিন্ন সব ধর্মীয় মতাবলম্বাদের প্রভাববশতঃ লোৌকমঞ্চের উপকরন সমূহে যদিও 
এক ধর্মীয় আবরণ থাকতে তথাপি এর মধ্যে শৃঙ্গারের এমনি এক ধারা প্রবহমান 
ছিল, য। রাজদরবারের শাস্তি ও বিলামসিতার সুযোগ, স্থৃবিধে ও গ্ুশ্রয় পেয়ে তীব্র 
এক গতি লাভ করে । এই যুগেই নোটগ্ষী, স্বাঙ্গ বা নকল ও ভগতে শৃঙ্গার এক 
চড়াস্তরূপ লাভ করে, যা বলা যেতে পারে প্রীয় অপরিধত্তিতরূপে এখনো টিকে 
আছে: যাইহোক, পণ্ডিত জয়শঙ্কর প্রসাদের মতে “নৌটক্কী' প্রাচীন “নাটকী' 
শব্দেরই অপভ্রংশ । নৌটক্কীতে বিশুদ্ধ মানবলীলার প্রাধান্য, আর নাট ্ীতে 
প্রাচীন রাস-কাব্য বা! গ'তি-নাট্যরই স্মতিরেশ বিশেষ । রাঁজশেখরের কপু্র- 
মঞ্জরী অনুসারে “সট্টক* ও “নাট কী” সমলক্ষণী ক্রাস্ত, অবশ্য বি্ষস্তক ও প্রবেশক 
প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে । সুতরাং সক ও নৌটক্ষীর মতই একপ্রকারের লৌকিক 
নাটক । ডঃ হাঁজারীপ্রসাদ ছিবেদী মনে করেন লোৌক-মনোরঞ্রনের মাধ্যম 
হওয়ার জন্তেই সংস্কত নাট্যশান্মকাররা এদের নাট্যশাস্মেও স্থান দিয়েছেন । 
মূলতঃ শব্দগুলি মনোরঞ্রনেরই গ্যোতক | এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 
নোটশ্কী কোনো আধুনিক নাট্্যমাধ্যম নয়, সুদূর অতীতেও এর প্রচলন ছিল। 
“তারিণ এ আদবে উদ”? নামক গ্রন্থে রামবাবু সাকসেনা লিখেছেন উদ কবিতা 
ও লোকগীতি থেকেই নৌটক্ষীর উত্তব। এই বক্তবোর সমর্থনে কালিকা প্রসাদ 
দীক্ষিত 'কুস্থমীকর+ মনে করেন--প্রথমে নোটক্কী ছিল হীর রাঞ্ধার কাহিনী । 
বঙ্মানেও পঞ্জাবে এই কাহিনীর দারুণ এক সমাদর আছে । অতএব নৌটক্কীর 
আবির্ভাব একাদশ, ছাদশ শতাব্দীর দিকেই । মল্তরাওত ও রঙ্গ মূলত: এর 
প্রতিষ্ঠাত1। তবে রঙ্গার গুরুত্বই অধিক । মূলত: তিনিই নৌটক্কীর প্রবর্তক । 
নৌটক্বীর অভিনয়াহুষ্ঠঠনে রঙ্গা-চরিত্ের প্রাধান্ত ভাই এস প্রবর্তকের প্রতি 


নৌটক্কী ১১৩ 
কৃতজ্ঞতারই সচক | ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর হ্ুদরোর প্রচেঈগায় লৌটক্বীব 
প্রসার ঘটে । এই সময় সমাজের উ-চু স্তরের মানুষও নৌট্ব'র টিকে ঝাঁকে 
পড়ে । ফলে নৌটন'র শবে এ ছন্দে স্পষ্টরূপে খুসরোর প্রভাব বাড়তে থাকে 
এই সময়েই নৌটম্কী এক অতি স্থঠামো কূপ লাভ করে। আর অগ্ঠাদশ শতান্দীর 
গরুতে নে্টঙ্কী উত্তরভারতের প্রীয় সবত্রই ছড়িয়ে পড়ে । ফলে এই বিস্তীর্ণ 
এলাকার বিভিন্ন সব স্থানীয় লোক-নাট্র সচ্গে নেটঙ্ীর রতি এ ন্ভাবেশ 
দান-প্রপান ঘটে, কলে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের এত নর ভিতে 
বিরৃতি আসে অতি ম্বাভাবিক ভাবে ।. 

ভাবাতাত্বিকদ্দের উপবোক্তি বক্ুবোর প্রতি িকিনুপভ্ি লা 22 পক্ষে । 
(ব$মাঁনে হু-প্রপেশের ) এই লোপনাটোর নানকরণের কার সপঙ্গে। ভন মন: 
লোককা্নী প্রর্টিত আছে, যেমষন-অনেকে মনে করেন £পখ।ল।ন নাট দল- 
“লিকে প্রন্শনর আগে দক্ষিণাধাবদ নরটি কারে টাক। নিতে হ?৩- সেই খেলেই 
এর নাম হনেছে নৌটর। আবার নেক মনে করেন এই নটা। ৮ নেগ 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য ডিল নয়ট বাদ্যযন্ত্রের উদ্কীর । আবার ডঃ পন্পশি-হ শা, কিনলেশ? 
খলেছেন_-“নিবগুপক ফুলপিংহ ও মুলতানের রাজকুমারী লোটক স প্র হন 
আশ্রয় করেই নৌটক্ীর উদ্ভব হয়েছে । এই কাহিনাতে ফুতানাত কউ ঃ লাগার 
বেশ ধারণের সুন্দর একট প্রসঙ্গ আছে । নোটক্কীর প্রাথমিক রূপের সংঙ্গ তর 
মিল উল্লেখযোগ্য | যাইহোক, যত মতান্তরের ঘ্নাবতে পাক না গেছে মিধাযুগে 
ভাঁটেদের বুত্তান্তমূলক এবং নাটকীয় উঙের গীতি থেকেই নৌট কলা জমপ।ভ করেছে 
--বলবস্ত গাগীর এই বক্তব্য মেনে নিয়ে নৌটঙ্কীর এক জ।বাপশ আলোচন য 
প্রবৃত্ত হতদা যাক । 

নৌটক্কী জনপ্রিরতর ভারতীয় লোকনাট/-_আগ্রিকগুলির মধ্যে অন্ত তন। 
পঞ্জাব, রাজস্থ ন' উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের বেশ কিছু এলাকাম এই গলা তশাট্য 
সাধারণ মান্তষে4 নাট্য-পিপাস। চরিতার্থ ক'রে আনমছে সেই মপ।ুগ থেকেই । 
নৌটঞ্কচ র কাহিনী লৌকিক এবং সাধারণতঃ কোনে! এতিহাতিক মোদা, দয়ালু 
ডাকাত অথবা কৌঁলো প্রিয় প্রেষগাথ। নিএেই গড়ে ওঠে । লোৌটব প্র কয়েকটি 
বিখ্যাত কাধিনা হলো_-অমরনিং রাঠৌর, বাপ স্থস্যাসিং, ক্রপবত। গাতাহাঠ্র, 
সিয়াহী পোশ এবং মারু ঢোলা। এর সংলাপ ও গাত লেখা ই প্রঃলেশিক, 
ভাষাতেই আর গানে সু মুপ্যতঃ লোক-গাত নিভর । তব শা রণ ন্দণতের 
প্রভাব যে তাতে একেবারে নেই এমনটি বলা যাবে না। গ্রামের দিকে এগনে। 
কিশোররাই স্ত্রীচরিত্রে অঠিনয় করে। অভিনেতা অভিনফ্র ফকে দশকের 
সন্মুখেই মঞ্চের ওপর বসে পড়ে এবং হাঁকে! টানে ও পান খায়। আর তার 
দৃশ্টু এলে অভিনয়ে ব্যস্ত হঃয়ে পড়ে । কখনো স্বরং অমরসিং রাঠেোপহ দৃগ্ঠর মাঝে 
সময় বুঝে হু'কোর হটে। টন দিয়ে নের এবং সেই খেয়া ছাডতে ছাততেহ তার 
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বীরত্বপূর্ন লংলাঁপ বলতে থাকে । দর্শক এই লব অনাটকীর ব্যাপারে আছে 
কপ হয় না বা! বিরক্ত হয় না। নাট্যানুষ্ঠানের শৃখ্খলারও কোনে! বিপর্ধয় আসেন! 
এতে ক'রে । প্রথমদিকে চারিদিকে দর্শক বেডিত হয়ে খোলা চত্বরেই নৌটক্কীর 
অভিনয় হতে৷। পরবর্তীকালে খোল! জকাশেরই নীচে কাঠের তৈরী উন্মুক্ত 
মঞ্চে নৌটক্বীর অভিনর হতে থাকে । গ্রামের দিকে এখনো! ম্বরং অভিনেত্কারাই 
চৌকি ছুড়ে জুড়ে মঞ্চ তৈরী ক'রে নেয় এবং দর্শকের! এর তিনদিক ঘিরে বাষে 
পড়ে । অন্তান্ত লোকমঞ্চের মত নোৌটক্বী-মঞ্চের সম্মুখেও কোনে! পর্দা থাকেন! । 
তবে পেছন দিকে একটি রঙিন রেশমের পর্দা টাঙিয়ে তার আড়ালেই কাজ 
চালানোর মত একটি সাজঘর তৈরী ক'রে নেয়া হয়। নাঁকাড়া ও মারেন্ী 
নৌটক্কীর প্রধান বাগ্ষন্ম। মাচ ও খ্যাপে চালের যে স্থান, নৌটঙ্কীতে 
নাকাড়ারও সেই একই স্থান । যন্ত্রীরা' বসে মঞ্চের এক কোণে । নাকাড়া-বার্বক 
নাটক শুরুর অনেক আগে থেকেই নাকাড়ায় তার কেরামতি দেখাতে থাকে । 
পরে পেটিমা্টার (ক্ুত্রধার বা রঙ্গ) গান ধরে আর পায়তারা কবতে থাকে 
সারেঙ্সীওয়াল৷ । জমে ওঠে আসর । শুরু হয় অনুষ্ঠান । 

দলের গুরদকে বলে রঙ্গা। সেই একাধারে নির্নাতাঃ মঞ্চপরিচালক এবং ্মব্জ- 
ধার। পালার সমস্ত স্থরই বাধতে হয় তাকে, তাছাড়' মহড়া পরিচালনা করতে 
হয়, এমনকি অভিনয় চলাকালেও অভিনেতাদের প্রবেশ্রস্থানের ইঙ্গিত দিতে হয়। 
এসব ছাড়ীও অভিনয়ের ফাকে ফাকে গান গেয়ে ভার ব্যাখ্যা করে এবং 
কাহিনীর স্ত্র জুডে দিয়ে নাটকীয় কার্ষের সংহতি ও একাম্বয় সাধন করতে হস়। 
ফলে নোটক্কীয় একটি অন্ষ্ঠানে নাট্যের সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ এই রঙ্গার ভূমিক। যে 
কত কষ্টসাধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্টই বোঝা যায়। নোটক্কীতে গীত, পদ্তনংলাপ, 
টুকরো! টুকরে! উপকাহিন্ী এবং নৃত্য-_সবই+থাকে । 

প্রত্যেক নৌটস্কীতেই একজন বা দু'জন মখোৌলিয়া থাকে । নেবা তারা 
তথাকথিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিজ্রপের কষাঘাতে জর্জরিত করে এবং 
হালি তামাশার মধ্য দিয়ে দর্শক সাধারণকে মাতিয়ে রাখে । যাই হোক, 
নোৌটস্কীতে যদিও নাটকীয় কাধ, কবিতা 'ও গানের সাহায্যেই বিকশিত হয় তবুও 
মখোঁলিয় কিন্ত চলতি গগ্যেই কথা বলে এবং গ্রামের ব৷ সেই এলাকার সরকারী 
ও বেসরকারী সম্মানীয় সব ব্যক্িদের ব্যঙ্গ-বিজ্প ক'রে সেই এলাকার অন্তায়- 
অত্যাচ।গ দূর করার চেষ্টা! করে । 

আজও নোটস্কীর ক্ষোনে। দল যখন নৌটঙ্কী প্রদর্শনার্থে কোনে। গ্রামে বায় 
তখন গ্রামবাসীরাই উদ্যোগ নিয়ে কোনো ধর্মশশাল! বা বারোয়ারি বাড়িতে তাদের 
থাকার ব্যবস্থা ক'রে দ্েয়। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। দলটি তখন 
হ'য়ে ওঠে সমগ্র শ্রীমেরই অতিথি । ক্ষমতণ অনুসারে প্রত্যেক বাড়ি থেকে চীদা 
তুলে দলটিকে দেয়] হয়। খাওয়াঁদাওয়ার পর গ্রামের কোনে। উপযুক্ত স্থানে 


লোটী ১১৫ 
বাটিক শর ছয় এবং সারারাত ধ'রে ভার অভিনম্ব চলে। যাকে মধ্যে কারে 
নাচ বা অভিনয়ে সন্ধষ্ট হ'য়ে কোনে! দর্শক পুরস্কার-স্বরূপ তাঁকে কিছু টাক! বা 
অন্ত কোনো উপহার দিলে রঙ্গ দৃশ্যের মাঝেই তা ঘোষণ। করে এবং দাতার কর্ণ 
ও পেশার প্রশংসা করে। পুরস্কার-লন্ধ এই টাকা রাখা হয় সারেজীর পেটে । 
স্ডারপর পুরস্কার দেয়ার এক হিড়িক লেগে যায় এবং অচিরেই ভরে ওঠে 
সারেক্গীযর় পেট। 

নৌটক্বীওয়ালারা -পঞ্জাবী এবং রাজস্থানীতে যাদের রাঁসধারী বলে--উত্তর- 
প্রদেশের অনেক বড় বড় শহরে প্রায়ই নাট্য প্রদর্শন ক'রে বেড়ায় । কখনো 
কখনো! তাদের এক একটি দলে প্রায় ত্রিশ জন লোক থাকে । চলচ্চিত্রের 
অন্থকরণে নোটক্বীতে এখন ক্লারিওনেট ব্যবহার কর1হু'চ্ছে। যাইহোক, এইসব 
বল একই শহরের বিভিন্ন অংশে প্রায় মাসাধিক কাল ধারে আভিনর দেখিয়ে 
বেড়ার । অবন্ত এর। বিভিন্ন গ্রামে এবং জেলায়ও যার । ১৯৬ সালের কাছাকাছি 
সমর খেকে নৌটক্কীতে মেয়েরাই প্রীকভুমিকায় অভিনয় ক'রছে। ১৯৫৯ সালে 
বেশ্যাবৃত্তিকে আইন করে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকেই পটির 
বিলাসিনীরা নোটক্বীর রঙ্গময়্ী হয়ে উঠতে থাকে । অবশ্ত সাধারণ ঘরের মেয়েরাও 
আব্রকাল নোটক্কীর দলে এসে ভীড় জমাচ্ছে। বর্তমানে কোনো কোনে। নৌটক্ষী 
ন্ভিনেত্রী মাসে প্রায় ২* হাজারেরও অধিক টাকা আয় করে থাকে । কানপুরে 
একটি মহিলা নৌটকস্কীর দলও প্রতিষিত হ'য়েছে। এই দলটির অসাধারণ জন- 
শ্রিমতার় মের়ের! নৌটক্কীর দিকে একটু বেশি মাত্রায় আকধিত হ'চ্ছে। 

ব্রজের দিকে সামিয়ানা টাডানে! সুউচ্চ রঙ্গমঞ্চে নৌটক্ষীয় ঢঙে ভগত 
প্রদণিত হয়। ভগত মূলতঃ নৌটক্কীর আরেকটি নাম। ডঃ সত্যঙ্জের মতে 
ত্রজদেশে ছুই ধরনের ভগত দেখা যায়---এক আগ্র। থেকে আগত ভগত, দুই-_ 
হাঁখরস থেকে আগত ভগত। হাথরসের ভগত অথবা নৌটক্ষীর প্রবর্তক 
নথারাম। নথারামের ভগতের ( চৌবোলের ) বইও আঙ্গকাল বাজারে পাওয়া 
সায়। এই চৌবোলগুলির তান বেশ ছোটো। অন্র্দিকে আগ্রার ভগতের 
চৌবোলের তান বেশ দীর্ঘ । আগ্রার নৌটঙ্বীতে “বাহারে তবীল (দীর্ঘ উদ্দ 
ছন্ৰ ) আছে ব'লেই এর চৌবোলের তান অত দীর্ঘ হ'তে পারে। 

ভগতে বিবিধ প্রকারের লীলাও প্রদশিত হয়। ভগতের অলঙ্কার ও বেশ- 
দু! খুবই চমক্প্রদ। ভগত-শিক্পীদের বেশ বদলের বা ধারণের নৈপুপ্যও 
'আসাধারণ। কোথাও কোথাও- প্রায় সপ্তাহব্যাপী ভগতের অনুষ্ঠান হয় একই 
মঞ্চে । নৌটক্কীতে প্রযুক্ত বীররসের উৎকর্ধ আনার জন্ত “আলহ।' ছন্দের প্রয়োগ 
করা হায়ে থাকে । ভঙ্গত তাই আলহা ছন্দ দ্বার! বিশেষ ভাবে প্রভাবিত । 
ভঙ্গতে মোরধ্বজ, হরিশচন্র প্রভৃতি ধর্মীয় কাহিনী যেমন আছে-_তেমনি আছে 
বান আলম, ভক্ত পূরণমল, পিয়াহীপোশ প্রভৃতি শূঙ্গারধর্ম। কাহিনীও। ভগতে 


১১৬ ভারতের লোকনাট? 


প্রযুক্ত শূঙ্গাররসকে হৃদয়গ্রাহীরূপে আকর্ধনীয ক'রে ভোলার ব্যাপারে “বাহ.রে 
তবীল+ বেশ কার্ধকরী একটি ছম্দ। কিন্ত কোনো কোনো নৌটস্কীতে যুদ্ধাদির 
বর্ণনায় এই ছন্দের গুয়োগ করা হয়ে থাকে । হাথরসের ভগতদলগুলি এখন 
রাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেছে । ছুটি লোকনাট্য-আঙ্িক যেধানে 
ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের কাছে এসেছে সেখানেই নতুন এক নাট্য-আঙ্গিকের 
জন্ম হয়েছে । রাস ও নোটক্কীর মধ্যে পারস্পরিক মিথক্ষিস্না সংঘটিত হওয়ার 
ফলেই উদ্ভব হয়েছে ভগত--এমন ধারণাও আছে অনেকের । আবার কেউ 
কেউ ব'লে থাকেন ভগত থেকেই নৌটগ্কীর উৎপত্তি । 

উল্লেখিত নথারাম নাখা নামেই পরিচিত । নাখার রামায়ণ নৌটস্কীরই 
সঃগোত্রীয়। নাখা পায় ২০ খানি নৌটস্কী লিখেছেন । অন্যান্য নৌটক্কী- 
কারদের মধ্যে ফারুকাবাদের তিরমোহন, কানপুরের শ্রীকষ্ণ, রাধ্যেশ্যাম কথা- 
বাচক তথ! লগ্বরদারী ধিখ্যাত | 

আজকাল বিভিন্ন জায়গায় নোটক্কীর চর্চাকেন্্র খোল! হচ্ছে । কিন্ত এদের 
কারে! কোনো স্বাতত্ত্রয নেই__নিজম্বত1 নেই । সমস্ত নৌটক্কীদলেরই প্রায় একই 
অবস্থা । উদ থেকে অবশ্য নতুন কিছু কাহিনী নৌটক্কীতে এসেছে, ষেমন__ 
শীরী ফরহাদ, সবলতানা ভাকু, লয়ল! মজন্, ইন্দরসভা৷ প্রভৃতি । শৃূঙ্গার রসাত্মক 
জনপ্রিয় কাহিনীগুলির মধ্যে নীলারুখ, প্রেমকুমীরী, জওয়ানী কা নশা, আখ 
কা জাদু, ত্রিয়া-চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । নৌটস্ব ওয়ালার অবশ নাখার 
শাহজাদী উর্ক আওয়ারী আউরতকেই সেরা নৌটস্কী ব'লে মনে ক'রে থাকে । 

পঞ্জাবের শিখধর্ম যেম্ন হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিগত মিলনের পরিচায়ক, 
তেঃনি নৌটক্কী এবং তার সঙ্গীত ও অন্যান্ত উপকরণও এই ছুই সংস্কৃতির আস্তরিক 
মিলনে গডে উঠেছে ব'লে অনেকে মনে ক'রে থাকেন । আজকের নৌটক্কীতেও 
আমীর খুসরোর ভাষার স্ুস্পই প্রভাব একথা নি:সংশফিতভাবে প্রমাণ করে যে 
নৌটহ্ব'তে ইসলাম ধর্ধের প্রশ্রয় মিলেছিল। 

উত্তরপ্রদেশে বও€মানে নৌটস্কীর হাখরস, মুজাফফরনগর, সাহারাণপুর, 
কানপুর এবং কনৌজ এই পাচটি ঘন্সাণায় গ্াচলন আছে । এরমধ্যে হাথখরস ও 
কানপুর ঘরাণ। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিক্ট্ে বিখ্যাত । হাথরম ঘরাণায় নাট কীয়ত? 
অপেক্ষা রাগমঙ্গ'তেরই প্রাধান্য । এর প্রবর্তক ইন্দরমন ও তার শিষ্ নথাঁর।ম। 
অন্তদিকে কানপুর ঘরন'য় নাটক:য় ঘটনারই প্রাধান্য । এর প্রবর্তক শ্রীকুষণ 
পাহাঁলওয়ান | 

কাহিনী, অভিনয়রীতি, দর্শক প্রদর্শকের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির 
কারণে শোঁটহ্বী ভারতের প্রতিনিবিস্থানীয় লোকনণ্ট্য আঙ্গিকগুলির মধ্যে 
অন্তম | যাই হোক, প্রসেনীয়াম থিয়েটার স্বভাবে বাস্তবধযী, আর বাশ্বর্ম 
ধীতিতে রচিত ও পরিবেশিত আধুনিক ভারতীয় নাঁট্যে গ:তি-ধ্মী নাটক প্রায় 


নোৌটৰী ১১৭ 


নেই বললেই চলে । অথচ বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী ক'রে উপস্থিত করার জন্য গ'তি- 
ধর্মী নাটক অনেক বেশী সাফল্য লাভ করতে পারে । মুখ্যতঃ এ কথা মনে রেখেই 
এই শতাব্দীর ছয়ের. দশক খেকে অনেক নাট্যকার ও নির্দেশক নৌটঙ্কা নিবে 
পরাক্ষা-নিবীক্ষা চাপিয়েছেন। আর বলাই বাহুল্য যে, শস্ত! গন্ধ, হাবাব 
তনবীর, বংশী কাউল, গিরিনাজ, অনিল চৌধুরী, রামনারায়ণ অগ্রপ্য়াল এবং 
মুদ্বারাক্ষস সে পরীক্ষার প্রাথমিক সাফলা অর্জন করেছেন । 


কেরলের লোকনাট্য 





কেরলের নাট্য কুটিয়াট্্ম ভারতের প্রাচীনতম নাট্য-আঙ্গিকগুলির মধ্যে 
অগন্ততম। তাছাড়! কুটিয়া্ম ভারতের এঁতিহৃমপ্ডিত নাট্যরীতিরই একমাত্র 
স্থৃতিরেশ বিশেষ। 
মন্দিরের সেবক চাঁকইয়ার এবং নাদিয়ার সম্প্রদায়ের লোকের! এর প্রদর্শন 
করে থাকে। 
কুটিয়াট্রম প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো । কালের নিয়মে অনেক সংস্কার- 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে । নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
অভাবে খুব স্পষ্ট ক'রে বলা সম্ভব নয় যে আর্কের এই নমৃদ্ধ নাট্যশৈলী তার 
প্রাথমিক পর্যায়ে কি অবস্থায় ছিল। তবে কুটিয়া্রমেরই সমধর্মী এক নাট্যরূপ 
কুতু সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ-্থরূপ বল! 
বায় ষেঁ-তামিল গ্রন্থ “চিলপতিকরমে' কুতুর উল্লেখ আছে। আর ইতিহাস 
থেকে জানা যাঁয় যে, রাজ! কুলশেখর বর্ধন কুটিয়া্টমের অনেক সংস্কার করেছিলেন । 
' বর্মানে কুটিয়াষ্মের যে রূপ আমরা দেখি__তা! কুলশেখরের সময় থেকেই চলে 
। আঁসছে। কুলশেধর আঙ্গিক ও বিষ়গত দিক থেকে কৃটিয়াউমের এষন এক রূপ 


কুটিয়াষ্্র ৯১৯ 
ফান করেন ব উচু-নীচু সমাজের সবশ্রেধীর মানুষকেই আকর্ষণ করতে সক্গ। 
আন এই কারণেই গত হাজার বছর ধরে কুটিযা্ম 'আরর সাগরের ভীরব্ভী 
এই এলাকার সকলশ্রেনীর মানুষের মনোরঞ্জন কারে আসতে পেরেছে । 

কুটিয়া্ইমের শন্দগত অর্থ হলো দলগত অদ্ভিনয় । অন্তদিকে কুতু হু'লো--- 
একক অভিনয়াজ্মক । তাছাড়া সেই প্রাচীন কাল ছেকেই কুটিয়াট্টমে মহিল। 
চরিত্রের রূপায়ণে মহিলারাই অংশ নিয়ে খুকে। মন্দির অভ্যন্তরেক নৃত্য-টা- 
শাল বা কুত্তমবলমণ্এ কুটিয়ামের অভিনয় হর । কুত্তমবলম, সাধারণতঃ 
আয়তাকার | তবে ডিষ্বারুতির কুত্তমবলমেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুত্তমবলম 
বা কুটিয়াট্রমের রঙ্গমণ্ডপ গঠনগত দিক থেকে না্যশাস্ত্রের বিকুষ্ট নাট্যশালার সঙ্গে 
খুবই সামক্রন্তপূর্ণ। শুধু গঠনগত দিক থেকেই নয়_-প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসন 
নিদিষ্টকরণেও নাট্যশাস্ত্রের স্ুষ্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় । 

আশেই উল্লেখ কর। হয়েছে যে মন্দিরের সেবক চাকইয়ার সম্প্রদায়ের লোকের। 
বংশ পরম্পরায় এই নাট্যের চর্চা ক'রে আসছে। এরা সকলেই সূংস্কত ভাষা, 
সাহিত্য এবং আমাদের পুরাঁণাদিতে সবিশেষ পারদর্শী এবং কাহিনী পরিবেশনের 
কৌশলে খুবই নিপুণ। মন্দির অভ্যন্তরে কুত্মবলমের অবস্থান এমনি যে, 
কেন্দ্রীয় দেবালযের দিকে মুখ ফিরেই অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় । অভিনয় 
আরভ্তের আগে কলাগাছ, নারিকেলের ফুল বা মুছি তথা পাত দিয়ে কুত্তম- 
বলমটিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেয়! হয় । মঞ্চসজ্জার ব্যবহার কুটিয়ান্রমে প্রায় নেই 
বললেই চলে। আর আলোর যোগান দেয় পেতলের বিশাল একটি প্রদীপ। 
অভিনয় ক্ষেত্রের সম্মুখভাগে রাখা এই প্রদীপটি ছিমুখী | অভিণয় চলাকালে এর 
একটি মুখ থাকে অভিনেতাদের ধিকে, অন্মুখটি থাকে দর্শকদের দিকে । 

ঘাস্যযন্ত্রীর! বসে অভিনয় ক্ষেত্রের পেছনের দিকে দুই দরজার মধ্যে । বাদ্ঠ- 
যন্ত্রের মধ্যে প্রধান হলো ছুটি মিজাভূ। কলসী-আকুতির তাস্ত্রপাত্রের মুখে চামড়া! 
বেঁধে তৈরী হয় এই মিজাতূ। মিজাভু বাজায় নাদিয়ার সম্প্রদায়ের লোকের! । 
মন্ত্রীরা জাতীয় কুজিথাল বাজায় নাঙ্ষিয়ার সম্প্রদায়ের মহিলা । সে শুধু যে মন্ত্রীরা 
বাজায় তাই নয়--অভিনয়ের প্রয়োজনে গানও গায়। আর সরু কাঠি দিয়ে 
বাজানো হয় ইড়াকক।। ইকাম্পা এবং কুরুণকুজল বলে দুটি বাঘুবন্ত্ও আছে। 
এই বাযুযস্ত্রীর! দাড়ায় মিজাতুর ঠিক পেছনে । কখনো! কখনো শহ্ধেরও প্রয়োগ 
হয়ে থাকে । কুটিয়াট্্মের পরিভাধায় প্র-ক্ত যন্ত্রসূহ'্কে বলা হয় পঞ্চবাদ্ত | প্রদ্দীপ 
জালিয়ে কিছু আন্ষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের পরই শুরু হয় অনুষ্ঠান নাস্ষিয়ারের মিজাতুর 
বাজন! এবং আবাহন সঙ্গীতের সাহায্যে । গণপতি, সরম্বতী এবং কখনে! 
কখনে। শিবের স্বতি করেই গাওয়। হয় এই সঙ্গীত । এই আবাহন সঙ্গীতকে 
বল! হয় “গোষ্ঠী । 


ভারতের লোঁকনাট? 


কুটিয়াটরমে রূপসজ্জা! এমনভাবে কর! হয়, বাতে ক'রে চরিত্রাভিনেতার আসল 
চেহারা একেবারেই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। অর্থাৎ অঙ্গরাগ অঙ্গসজ্জা অভিনেয় চরিত্রের 
একেবারে অনুরূপ হঃয়ে ওঠে । মুখসজ্জায় জোর দেয়া হয় চোখ, ঠোট ইত্যাদির 
গ€পর--যাতে ক'রে সে খুব সহজেই সকলের দৃ্টিগ্রাহ হ'য়ে উঠতে পারে । 
অন্তদি্ে কান, চুল ইত্যাদি আবার ঢেকে দেয়া হয়-_তার আসল ব্বপ দূর করার 
জন্য । বুটিয়াট্রমের সঙ্গীত যেমন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্তপূর্ণ তেমনি আকর্ষণীযর 
এবং লোকগ্রাহ্াণ। 

লটিয়াটমে অভিনীত নাটকণ্ডলি সবই প্রায় সংস্কৃত নাটক । একটি নাটকে 
একটি অংককে সম্পূর্ণ নাটকের আকারে বিস্তৃত বূপ দিয়ে অভিনয় কর। হয় এই 
আঙ্গিকে । দার্ঘ দিন ধরে গ্রচলিত এক আঁভনয়ের ঢঙে সেই ঘটনাকে সাস্তাব্য- 
রূপে বড় করে অভিন ত করার মধ্যেই এর সার্থকতা নহিত । বাস্তবধর্মী রীতি 
এখানে একেবারেই অচল! শরীরের বিভিন্ন অর্গ-প্রত্যঙ্গের কল্পনাশীল অথচ 
স্য্টিপণ প্রধোগের মাধ্যমে খুবই রূঢ় হয়ে পড়েছে এর অভিনয় রাতি। যথেচ্ছ 
শব্দ-প্রয়োগ বা ব্যবহারের শ্বাধনতা মুখ্যপাত্রের নেই । তবে ঘটনার ব্যাখ্যায়, 
মুদ্রার ব্যবহারে তার স্বাধীনতায় কোনো ব্যাঘতি স্ষ্টি করা হয় না--বর" 
এব্যাপারে তার স্বাধীন স্যজনশীল প্রচেষ্টাকে উতৎসাহই ফোগালো হয়। মুদ্রা 
সঙ্গে সঙ্গে মুখাভিবাক্তি ও অঙ্গলধশলনে সে খুবই পারদর্শী । তবে ঘটনাকে 
বোধগমব্ধিপে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগের দায়ীত্ব ন্যশ্থ 
বিদূুবকের ঘাড়ে । নায়কের বন্ধু হিসেবেই তার মঞ্চাগমন । ফলে নায়ককে 
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সে যেমন পরামর্শ দেয়-_তেমনি প্রয়োজনে তাকে খুবই 
ব্ল্প মাত্রয় মাঝে মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রপও করে । বিদূষক মূলতঃ ভশখড | স্থানীর 
ভাষায় উদ্টোপাপ্টা কথা বলে দে তাই দর্শকদের আনন্দ দেয়। কাঁহিনী'ব 
অস্তভু-ক্ত একটি চিত্রে অভিনয় করতে করতে সে প্রায়ই সে চরিত্র থেকে নিজেকে 
সরিয়ে নেয় এবং দর্শকের সঙ্গে সরাসরি বাঙালাপে নিধুক্ত হয় । তার এই সমখ- 
কার কথাসাতা €য দর্শকদের আনন্দ দেয়__এ ব্যাপ'রে কোনো মতদৈধত1 নেই. 
তবে নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে সে রঙ্গমঞ্ীয় ভ্রম 
উৎপাদনে ও সক্ষম হয় । 

কুটিঘাটরমের একটি অনুষ্ঠানে বিদূষকের ভূমিকা থ্বই ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ 
নারক বা অন্য চরিত্রাভিনেতা যে সমস্ত শ্লোক আনরুত্তি করে বিদূবক সরল স্থানীয় 
ভাষায় তার ব্যাধ্যা ক'রে দেয়। অন্যান্ত লোক-আঙ্গিকের বিদূষকের মত 
কুটিয়াট্মেৰ বিদুযকও দর্শকের একেবারে নিকটজন । আবার সবশেষে সংস্কৃত 
ভাষার ব্যবহার ক'রে নিজের গুরুমন্ততা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি আদাষ 
করতেও সক্ষম সে। শ্লোক আবৃত্তি করার পর অভিনেতা যখন মুদ্রা ও অন্তান্ত 
পায়ে তার ব্যাখ্যা দিতে থাকে-_বিদুষক তখন শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গতিপুণ 


১২৬ 


কুটিয়াট্রম ১২১ 


মালায়ালাম পদচ্যের প্রয়োগ করে । প্রয়োজনে অনেক সময় তার ব্যাখ্যাও করে। 
অথাৎ বিদূষক তার অকল্পনীয় দক্ষতায় দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতা ক'রে থাকে । 

কুটিয়ান্ট্রমের মুখ্য আকর্ষণ কিন্তু ঘটনায় নয়, ঘটনার (প্রায় ঘটনাই দর্শকদের 
জান! ) উপস্থাপন রীতিতে । তবে ঘটনার উপস্থাপন অনেক বেশী পরিমানে 
মুদ্রা নির্ভর বলেস-উপস্থাপন বীতির উৎকর্ষ যাচাই করার জন্য কুটিয়াট্রমের 
দর্শককে প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। নায়ক 
বা অন্য অভিনেতা তার নির্দিষ্ট শ্লোকটি আবৃতি ক'রে- আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক, 
আহাধ্য--এই চতুবিধ অভিনয়ের সাহায্যে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও আকর্ণীয় 
ভাবে দশকের দৃষ্রিগ্রাহ্থ ক'রে তোলে । কোনো হস্ত বা মধ্চেপকরণের সাহায্য 
ব্যতিগেকে অভিনেতা কেবলমাত্র শারীরিক অভিনয়ের মাধ্যমে স্বগীয় বৈভব বা 
পর্বতের উচ্চতা তার কল্পনার রঙে এমনভাবে স্পষ্ট ক'রে তোলে যে বাস্তবধমণ 
র'তিতে তা একেবারেই সম্ভব নয়। 

কুটিয়াট্রমে অভিনীত সংস্কত নাটকগুলির মধ্যে ভাসের প্রতিমা! নাটক, 
প্রতিজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্র-বাসবদত্তা এবং সবিমারক, হর্ধের নাগনন্দ, শক্তি 
ভদ্রের আশ্চ্য চুড়ামণি, তোধায়ণের ভাগবদজ্জুকীয় এবং মহেজ্দ্-বিক্রমের মত্ত 
বিলাস বিখ্যাত । আগেই বলা হয়েছে সংস্কত নাটকের একটি অঙ্ক যেন সম্পুর্ণ 
একটি নাটকের রূপ নেয় এর প্রদর্শনে ব্যাখ্যার অতি-আধিক্য হেতু । স্ভদ্রা 
ধনঞয়মের প্রথম অস্ক অভিনয় করতে এগারে! দিন লেগে যায় । এই অঙ্কে তিনটি 
মাত্র চরিত্র--অজু-ন, স্থুভদ্রা এবং কৌডিন্য বা বিদূষক। 

এগারো! দিনের জন্য নিদিষ্ট ক্রমটি নিশ্বব্ূপ £ 

প্রথমদিন নায়কের মথগগমন | ছিতীয় দিন নায়কের পূর্ব জীবনের বা কাহিনীর 
বর্ণনা। তৃতায় দিন নায়কের প্রবেশ থেকে বিদূষকের আগমনের মধাকার অংশ। 
চতুর্থ দিনে কৌডিম্য বা বিদুষক আসে। তারপর চারদিন মে তার অতাঁত 
জীবনের বণন। দেয়। নবম দিলে নায়ক ও বিদূযকের মিপিত অভিনয় । স্প্টই 
বোঝা যায় অষ্টম দিন অবধি মঞ্চে কেবলমাত্র একজন অভিনেতা অভিনয় ক'রে 
চলে। দশম দিনে অজুপন ও স্থভদ্রার পারস্পরিক অনুরাগ এবং হঠাতই অত্যর্ধান 
এবং স্থভদ্রার অস্তধান-জনিত অজু-নের বিষাদ দেখানো হয়। একাদশতম দিনে 
অভুন বিলাপ করতে করতে প্রথমে অচেতন হয়ে পড়ে--পরে নিজেকে সামলে 
নিয়ে হৃভদ্রার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে । 

এক এক দিনে একটি দৃশ্তের অভিনয় হয়। অভিনয় চলে প্রায় ছু'্বণ্টা যাবৎ । 
চতুর্থ থেকে অষ্টম-_ এই চারদিন মুলতঃ কোনো অভিনয় হয় না। এই চারদিন 
লাগাতার ভাবে চলে বিদূষকের ভাষণদান-_তার অতীত জীবন সম্পর্কে । এই 
চারদিন কিন্ত দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ধণীয়। কেনন! আত্মকথার ফাকে 


১২২ ভারতের লোকনার্য 


ক্লাকে বিদুষক এই সময় সমকালীন সমাজেরও আলোচনা করে। সমাজের 
নানাবিধ পতন, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের অনাচারই তার ব্যঙ্গ বিজ্রুপের মূল লক্ষ্য 
হয়ে ওঠে । এই সময় বিদুষক-_চতুধিধ পুরুষার্থের এক ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে 
হাস্তাত্মক ভঙ্গিতে। তার মতে পুক্ুতার্থ হ'লো_-ভোজন, বাযুমেবা, বেশ্যা 
বিনোদ এবং ছলন!। 

চাকিয়ারদের সতর্কতার কারণে অভিনয়ের এই ক্রম দীর্ঘদিন থেকেই অনুস্থত 
হয়ে আসছে অপরিবর্তিত ভাবে । যদিও মন্দিরনাট্যের আগের সেই মহত্ব 
আর নেই--তবুও কুটিয়াটরমের স্বকীয় মহিমা! এখনে। অটুট । 
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মুডিয়েউ্ 

কেরলের মন্দির নাট্য খুবই সমৃদ্ধ এবং গ্রাচীন। আর মুঁডিয়ে্ট,ই বোধ হয় 
প্রাচীনতম মন্দির-নাট্য । সাধারণতঃ কালীমন্দিরের তিভিন্ন উৎসব অগ্ষ্ঠানের 
অবিচ্ছেস্ত অঙ্গ হিসেবে অহষ্ঠিত হ'লেও মুডিয়েট্র, কিন্ত কেবল মাত্র মন্দির-চস্বরেই 
সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভক্তঙ্জনের মানপিক পূরপার্থে তার বাড়িতে উৎসর্গাকত 
কোনো! স্থানেও মুডিযেট্র,র অভিনয় হ'য়ে থাকে । বাড়ির সংলগ্ন এই পবিত্র 
স্থানটিকে বল] হয় কুরইয়াল!। 

মুভিয়েটর,র অভিনয়ের আগে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-ম্ডিত এক ধশ্দাীয় উপাচার 
সম্পাদিত হ'য়ে থাকে । একে বলাহয় “কলাফেডুতু। এক বিশেষ ধরণের পাতা 
শুকিয়ে তা গুড়ো ক'রে তৈরী সবৃক্গ, চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী সাদা, ধানের তু 
পুড়িয়ে তা গুড়ো ক'রে তৈরী কালো, হলুদ গু'ড়ে! €কে তৈরী হলুদ এবং হলুধ 
ও চালের গু'ড়োর সঙ্গে চুন মিশিয়ে তৈরী লাল রউ দিয়ে নিষ্বম মেনে বড় ক'রে 


হুভিত্বেট.. 
ভন্্রকালীর একটি মৃতি সেই পবিত্র স্থানে অর্থাৎ কুরইযালায় অশখঁক! হয়। 
ভদ্রকালীর চিত্রায়ণে প্রচলিত সব নিয়ম কঠোরভাবে মানা হয়। প্রচলিত এই 
রীতি পদ্ধতির সংরক্ষক হ'লো 'কুরুপ্ন, সম্প্রদায় । কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়ের 
লোকেরা ই মুডিয়েট, পরিবেশন করতে পারে। 

প্রথমে কুরইয়ালার মধ্যভাগে পুব-পশ্চিম বরাবর একটি রেখা! টানা হয়। 
রেখাঁটির পুব মাথায় ভদ্রকালীর মুখের আকৃতিটি চিহ্নিত ক'রে তার ঠিক নীচে 
আনুপাতিক দূরত্বে স্তপাকারে ধান ও চাঁল রেখে ভদ্রকালীর শুন ছুটির অবস্থান 
নিদিষ্ট ক'রে নেয়! হয় । ডানদিকের স্তনটি তৈরী হয় ধান দিয়ে আর চাঁল দিয়ে 
তৈরী হয় বাম দ্িকেরটি। ধানের ওপর ছেটানে। হয় গুড়ো কালো রঙ আর 
সবুজ রঙের গু'ড়ে। ফেল! হয় চালের ওপর । এরপর লাল আবীর দিয়ে উভয় শুনই 
রঞ্রিত কর! হয়। এরপর ভদ্রকালীর শরীরের অবশিষ্টাংশ পুজ্খ।মুপুঙ্খ ভাবে 
আশাক। হয় রঙে ও রেখায়। ভত্রকালী অগ্রভূজা। তার ভানদিকের চারহাতে 
থাকে খড়গ, “ক্র কছুথিল (ছারা) এবং ত্রিশূল আর বামদিকের হাত চারখানিতে 
থাকে পান্বীচা (ঢাল), তালঝুট্র.ম, দারিকেনের ছিন্নঘুণ্ড এবং ভট্টক ( পেঁচা )। 
ভদ্রকালী সবুজবর্ণা। তাই তার মুখ ও শরীরের ওন্যান্ত অংশে দেয়া হয় সবুজ 
রঙ। তবে পোধাক ও অলঙ্কার অঙ্কিত হয় ওপরে উল্লেখিত সমস্ত রঙের হুমম 
বিন্যাসে । 

আকা শেষ হ'লে তেলের নটি জলন্ত প্রশীপ দিয়ে মাকে সাজানো হয় । 
একটিকে রাখ হয় মাথার ঠিক ওপরে অর্থাৎ পূর্ব দিকে | ছু*টি ছু'পাশের হাতের 
মধ্যে একটি ক'রে এবং ছয়টি মৃতির সঙ্গে সমাস্তরাল্ভ|বে মুতিটির ছুপাশের মাথা 
থেকে পা পর্যস্ত বিস্তৃত রেখায় তিনটি ক'রে | কলার পাতায় উৎ্সগীকৃত ধান, 
নারিকেল, স্থপারি, ফুল এবং আগরবাতির নৈবেছ্য সাজিয়ে পার্খবপ্রধপের কাছেই 
রাখা হয়। এরপর আরম্ভ হয় পৃজা_-শব্ঘ ও বীক্কাম.বাঁজিয়ে। একে বলা হয় 
কলামেপুজা। পুজার পর সম্পাদিত হয় তিরুভূঙ্গীচল। তিকুভূজীচল হলো! 
একটি দণ্ডের মাথায় রাখ প্রদ্দীপ মায়ের শরীরের ওপরদিয়ে নিয়ে তা দর্শকেদের 
বেড়ে ঘুরিয়ে আনাঁ_অর্থাৎ দেবীর আশীর্বাদ সকলের নিকট পৌছে দেয়া। 
এই সমর গাওয়। হয় “কলামেপাট'। কলামেপাট্‌ হলো দেবীর আগতিতে তার 

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা দেয়া। কলামেপাটের আবার ছু'টি ভাগ । পায়ের 
দিক থেকে মাথা অবধি অঙ্গের বর্ণনামূলক গানের অংশটি হ'লো 'পদািকেশম' 
আর এর ঠিক বিপরীত পরায় হলে! কেশাদিপদম্‌। এর পরের অংশটি হলো 
তালপোলি । তালপোলিতে মেয়েরা থালায় করে নৈবেছ্য সাজিয়ে ভদ্রকার্লীর 
আত্মাকে স্বাগত জানিমে প্রবেশ পথে সার বেঁধে দীড়ায়। তখন “তাইমামপাকম্‌ 
নামক সঙ্গীত সহযোগে শোভা যাত্রা ক'রে নলবিশিষ্ট ব্রোঞ্জেরপাত্র-_জলপাত্র 
“কিও্ী*তে ( কমগ্ুলুতে ) কারে ভদ্রকালীর আত্ম বয়ে জানা হয়। কিন্তীটাকে 


১২৪ ভারতের লোকনাট্য 


রাখাহয় চিত্রিত ভদ্রকালীর ঠিক পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হঘ্ধ কলামেডুতু। 
আসলে কলামেড়-তুর সাহয্যে ক্ষেত্রটিকে পবিত্র করে নেয়া হয়। এরপর আবাহন 
করা হয় ভদ্রকালীর, নডিয়েট্র,র অভিনয়কালে রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকার জন্যে । 
ভদ্রকালীর সগুণ উপস্থিতিতে মুডিফ্ট্রে, দেখার জন্য দর্শককে প্রস্তুত রাখার 
দিক থেকে কলামেডুতুর এই বিচিত্র ঘট। খুবই কার্করী। 

এপপর শুরু হয় কলামেমাঈকেল-_অর্থ।ৎ ভদ্রকালীর চিত্রটি মুছে ফেলার 
্রপ্থিয়া। নারিকেলের মুছি অথবা ছোবড়া দিয়ে এই নিখুত অথচ বিরাট চিত্রটি 
মুছে ফেল। হয়। এই মোছারও এক বিশেষ নিয়ম আছে । আর বেশ শ্রদ্ধার 
' সঙ্গেই তা মেনে চলা হয়। প্রথমে মোছা। হয় ভান পা বা-পা মোছা। হর তারপরে । 
এইভাবে ডান দিক থেকে শুরু ক'রে মুছতে মুছতে ক্রমেই ওপরে ওঠা হয়। 
মায়ের মুখখানি মোছা হয় কিন্ত হাত দিয়ে । মুডিয়েট্র,তে কালীর সংহার মুতিতে 
দশক যাতে মুহুত্ডের তরেও একথা বিস্থত ন। হ্য় যে ভদ্রুকালীই বিশ্বজননী-_ : 
অবোধ সম্তাণের প্রতি পালনে তিনি সধদাই উদ্গ্রীব সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। 
আর সেই কারণেই তার শুনহুটিকে অক্ষত অবস্থায় রেখে দেয় হয়। 

কলামে-মাঈকেলের পর স্বদৃশ একটি দণ্ডের ওপর প্রদীপ জ্বালিয়ে সেটিকে 
পাখা হয় অভিনয় ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে ৷ মুডিয়ে্,র অভিনয়ে আলো যোগানোর 
প্রধান দান্ত্ব এই কেন্দ্র-প্রদ।পটির । জলম্ত প্রদদীপটিকে তার যথাস্থানে রাখার 
সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের শুভারম্ত ঘোষণার উদ্দেশ্টেই সম্মিলিতভাবে বেজে ওঠে শঙ্খ, 
চেগ্ডা, বীক্কাম এবং ইলাতালম্‌। নাটকারস্তের 'ঠিক পূধেই সম্মিলিত যঞ্ত্রের এই 
একতান বাজনাকে বল৷ হয় কেলিক্কোট্ট | 

কেলিক্ষো্ট,র ঠিক পরেই কেন্দ্র প্রদাপটির পেছনে দু'জন লোক একখানি পর্দা 
পরে দাড়িয়ে গেলে দর্শক বুঝতে পারে যে নাটক শুরু হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই 
যন্ত্রী1! গেয়ে ৫ঠে আবাহন-সঙ্গত। আর সেই সঙ্গংতের তালে তালে পা ফেলে 
পাম ছুই পাশ শিয়ে আবিভূত হন নারদ ও শিব । সঙ্গীতের তালে তালে তার। 
একখান দ্বৈতন্তা পরিবেশন করেন । আবাহন সঙ্গাতে বর্ণিত হঃয়ে চলে মঞ্চ- 
ণজ্জ। ও তার আনুষঙ্গিক প্রিযদি-_জল ছিটিয়ে জাগাটি পবিত্র করা হ*য়েছে, এক 
পাত্র ধানও উৎসর্গ কগা হ"য়েছে- ইত)াদিও এই সঙ্গীতের অস্তভৃ্ত থাকে । 
মঞ্চসজ্জার বণনা শেষে নাটকের সাফল্য কামন। ক'রে গণপতির বন্দনা কর হয় । 
এরপর ন।ট)ঘনার সুংক্ষিপ্ত বণন। দিয়ে শুরু ক্1 হয় অভিনয় ব! মূল অ5ষ্ঠান। 

কানে তাল। লাগানো সঙ্গীত এবং দৃষ্টিস্থির কর] পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে আবিভূত 
হন শিব। পদার পেছনে রাখা একখানি টুলের ওপর দাড়িয়ে পর্দার আড়াল 
থেকে শুধু নিজের মস্তকখানিই তিনি দর্শক সমক্ষে প্রকাশ ক'রে থাকেন। 
এরপর টুল থেকে নারদকে সঙ্গে নিয়ে পর্দার বাম দিক থেকে মঞ্চাবতরণ করেন 
এবং কেন্দ্রায় প্রদপটি প্রদক্ষিণ করে ডান দিক দিয়ে পর্দার পেছনে চলে যান । 


মৃভিযেট, ১২৫ 
তখন টুলের ওপর দণ্ডায়মান শিবের শরীরের উদ্ধাংশ আবার দৃষ্টি গোঁচর হ'তে 
থাকে । শিবের গিরিশঙ্গ এবং অচুচর নান্দীর প্রতিরূতি এই পর্দাখানিতে আকা 
থাকে । এই সময়ে নারদ থাকেন পর্দার সন্মূথে। কৌতুক অভিনযের সাহাষ্যে 
দর্শককে আনন্দ দিতে নিতে তিনি শিবকে লেখা দশকের আবেদন-পত্রটি পেশ 
করার জন্য মঞ্চ পরিক্রমণ করতে থাকেন । শ্িন সমক্ষে অভিনয় মাধ্যমে 
দারিকেনের তাবৎ বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেনতিনি। দারিকেন স্যট 
সন্ত্রাসে মর্তযবাপী দারুণন্ভাবেই উদ্দিগ্ন এবং বিচলিত । তাই শিলকে অনুরোধ 
করেন দারিকেনকে সংহার করাব জন্য । অন্ারোপে মাডা দিয়ে শিব নারদের 
সঙ্গেই মঞ্চ ত্যাগ করেন । 
এবারে পর্দার আড়াল থেকে মঞ্চাবতরণ ঘটে মৃতিমান বিভীষিকার-_ শ্বয়ং 
দারিকেনের । সে এবারে প্রলয়" নৃত্য নেচে চলে-_মচোল্লাসে । পর্দার পেছন 
থেক্কে তার ভয় জাগানো চেহারার আত্ম প্রকাশ ঘটে পরপর তিনবার 1 তার 
বীভৎম মুখে আলো ফেলার উদ্দেস্টে জলস্ত একটি মশাল উচু ক'রে ধরা হ'লে এক 
ঝটকায় পর্দাখানিকে সরিয়ে নেয়! হয় । মশাঁলচী এবং বাদকের| ছুটে গিয়ে তার 
চাঁরপাঁশে ভিড করে । দ্ারিকেনকে দেখে ভ'তিবিহ্বল তাবা দ্রুত ফির আসে 
দর্শকদের মধ্যে । আত্মগোৌপনের একাস্তিক ইচ্ছায় । সনবেত দর্শকমগুল"এ তণ্ন 
ভীত সন্ত্রস্ত । আর দারিকেন তখন মশালচী 9 লীঁছকদেশ পশ্চাদ্দধপূন কে শেষে 
দর্শক অ'সন বেড়ে প্রলয় নাঁচন নেচে চলে । দারিকেন বে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে 
চলেছে তা প্রত্যক্ষীভূত করার উদ্দেশ্টে এই সমর জ্বলম্ত ধশাণ্ল নিক্ষেপ করা হয় 
ভেলিপোডি বা ধুনো। আর এতে কারে মশালেব শিধা লক-িয়ে ওঠে । 
বিজয়গর্বে দারিকেন এবার নঙ্গস্থলে ফিরে যায় এবং পোষাকের আন্তর্াাল থেকে 
ভ'খানা ছোরা বের ক'রে মহাক্রোপে দিন্তণ বেগে নাচতে শুরু কালে দেয়। 
ভাঁরপরে কেন্দ্রপ্রদীপের উদ্দেষ্টে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে পুষ্পাঞ্জলি দেয় । এইরপে 
শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন ক"রে সে পুনরায় টুলটির গুপনে গিয়ে দাড়ায় এবং 
সকলকেই ছন্দে আহ্বান জানিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে একে একে চারদিকে ফিরে। 
যন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজন সে হুঙ্কার প্রতিধধবনিত কবে আর বাকিপা তার 
ধুয়ো টানে-__হু-উ-ঈ-ই | 
ভদ্রকালী তখন পর্দার পেছন থেকে সে হঙ্কারের জবাব দেন। কিছুক্ষণ 
ধরে কালী ও দারিকেনের মধ্যে চলে বাকযুদ্ধ। কোরাস এই সময় কালার 
ধলীপের ধুয়োটানে__এই-ই-""*এই-* ই । উভয়েই তখন প্রলয়ঙ্কর' নৃত্য 
নাচতে থাকে-+উদ্বাম বাজনার তালে তালে । কালীর হাতে চম্কার খড়গ 
আর দারিকেনের হাতে ঘেরে ছোরা । এই সময়ে কালী থাকেন পর্দার সম্মুখে । 
এক সময়ে পর্দাখানিকে হঠাতই সরিয়ে নেয়া হয়। মুখোমুখি হয় পরস্পর বিরোধী 
ছুই শক্তি_ একজন বিনহির অপরজন স্থির; একজন সংহারের--অপরজন 


১২৩ * | ভারতের লোকনাট 


প্রতিপালনের । নাচের তালে তালে এগিয়ে পেছির়ে ভর়ক্কর ভজিতে ভারা 
একে অপরকে আঘাত করার চেষ্টা করতে থাকে | একসময়ে পর্দাখানিকে আবার 
তুলে ধরা হয়। দারিকেন তথন পর্দার আড়ালে অপন্যত হয় । 

এবারে কালী টুলের ওপর উঠে দাড়ালে দীর্ঘ ছুটি জলস্ত মশাল তার মুখের 
সম্মুখে ধরা হয় । কালী তখন পরিবেশন করেন তিরানোন্ক । তারপর তিনি 
পর্দ। সরিয়ে দর্শক সমক্ষে এসে দাড়ান । দর্শকদের বরাভয় প্রদান করতে 
মশালচী ও বাদকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি দর্শকদের মধ্যেই চলে আসেন। এই সসম্বও 
মঞ্চ এবং কালীর মধ্যে একখানি পর্দ। তুলে ধর! হয় । ব্ঞালী তখন ছন্দ সহযোগে 
মঞ্চের বণনা দেন। এবারে পর্দাখানিকে সরিয়ে নিলে কালী প্রলয়নাচন 
নাচতে লাচতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন এবং পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা ও 
মালভূমি অতিক্রম করার অভিনয় করেন। অভিলয় শেষে একখানি টুলের 
ওরর বসে তিনি চুল অ"াচড়িয়ে নেন। তারপরে প্রথমে মধ্যপ্রদীপটির ও পরে 
চারদিকের চার দেবতার উদ্দেশ্টে পুষ্প অর্পন করেন এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন 
হন। ধ্যান ভাঙলে স্ার খড়গাথানি বেশ ক'রে ধার দিয়ে লাফ মেরে উঠে 
পড়েন এবং প্রলয় নাচন নাচতে নাচতে একে একে মঞ্চের চার দিকে গিয়ে 
দারিকেনকে মরণ-যুদ্ধে আহ্বান করেল । এই মমগ্জেও তার পেছনে একখানি 
পর্দ| তুলে ধরা হয়। এই পর্দার পেছন দিক থেকে একজন যন্ত্রী দারিকেনের হ'য়ে 
তারম্বরে চীৎকার করতে থাকে । এক সময়ে হঠাতই পর্দাখানিকে সরিয়ে 
নেয় হয় কিন্তু কালী কাউকেই দেখতে না পেয়ে পুনরায় টুলটিতে গিয়ে বসে 
পড়েন। কেরলের প্রচলিত যোদ্ধবেশে এই সময়ে মঞ্চে আসেন কৈম্পত নায়ার 
বা কৈম্পতর | ইনি কালীর স্থানীয় প্রতিনিধি কিংবা অভিভাবক | তার এক 
হাতে থাকে ঢাঁল, অন্য হাতে তরবারি । যন্ত্রী ও গায়কদের সঙ্গে তিনি হাঁ্ড- 
রসাতআ্মক সব সংলাপের অবতারণা করেন । শেষে গণপতির উদ্দেস্টে একখানি 
প্রার্থন! সঙ্গীত পরিবেশন করেন । কৈম্পতরের মঞ্্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মুডিয়ে্ট, 
বিষয়গতভাবে অলৌকিক জগত থেকে মাটির পৃথিবীতে মেমে আমে এবং কেরলের 
সামাজিক তাত্পর্ধে মণ্ডিত হয়ে ওঠে । 

এক সঙ্কে এই সময় সমত্ত 'মশ।ল ও প্রদীপ জ্বলে ওঠে । ঢোলক বাজিয়ের! 
দর্শকদের মধ্যে ছুটে যায় কালীর অহ্চর কুলীকে আনার জন্যে । কুলী সেখানে 
গাছের একখানি ভাল হাতে দীড়ির়ে থাকে । সে এসে প্রথমেই কালীকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করে। এই সময় কাঁলী' ও কুলীর পেছনে একথানি পর্দ। খুলে ধরা হয়। 
পর্দ/র পেছনে এসে দাড়ায় দারিকেন ও তার সহুচর দানবেজ্্ন । চঢোলের বাজন! 
এই সময়ে তুঙ্গে পৌছায় । পর্দাখানিকে হঠাতই সবিয়ে নেয়া হ'লে বিবদমান 
ছুই পক্ষ মুখোমুখি হয় এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে করতে তার! দর্শকদের 
মধ্যে চলে আসে । যুদ্ধ চ্সতে থাকে পধায়ক্রমে দর্শকদের মধ্যে ও মঞ্চে। ভীষণ 


মুভিয়েট. ১২৭ 


যুদ্ধে এক সময়ে হু'পক্ষই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে । কালী ও দারিকেন তখন শক্তি-স্রের 
অন্তে ধ্যানে বসে। কিছুক্ষণ পর তাঁর। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণযুদ্ধে। হঠাতই 
কালী দারিকেনের ভীষণ আঘাতে মুছি তা হয়ে ভূতলশায়ী হন । কিছুক্ষণের 
জন্যে খেমে যায় সমত্ত বাছ্যযস্ত্র। বিষাদের ছায়া নেমে আসে সবশ্র। কৈম্পতর্‌ 
ও কুলী কালীর বিশাল শিরস্ত্রাণ খুলে তার পিঠের পেশী ঠিক করে দেয়। 
সামান্ত সেবা শুশ্রধার পুণরায় শিরস্ীণটি পরিয়ে দেয়া হ'লে কালী মহাক্রোধে 
লাফিয়ে ওঠেন। কৈম্পতর্‌ ও কুলীর সহযোগিতায় ভদ্রকালী দারিকেন ও তার 
সহযোগী দানবেশ্রানকে ভীবণভাবে আক্রমণ করেন । দারিকেনও কিছু কমে যায় 
না। ফলে মহাযুদ্ধ বাধে । রজক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে কুরুক্ষেত্র | কেন্্রপ্রদ্দীপটি ঘিরে 
তখন ভয়াল আঘাত প্রত্যাঘাত চলতে থাকে, এক সময় কালী এক ঝটকায় 
দারিকেনকে ঠেলে পর্দার পেছনে নিয়ে ধান এবং ত্বরিতে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে 
আসেন দারিকেনের শিরস্ত্রাণ হাতে করে । ৰ 

বসস্তের মহামারী এবং শক্রর আক্রমণ রোধ করার জঙ্তে এবং ধনসম্পদ বুদ্ধির 
কামনাতেই সাধারণতঃ মুডিয়েষ্ট, পরিবেশিত হয়। রব্গস্থলের প্রদ'পের ধেশয়া 
জীবাহ্ুনাশক । ফলে মুডিয়েট্ট,র্র অভিপয়কালে বসন্ত রোগ না হবার যে ধারনা 
তা অব্যশই বৈচ্ছানিক ৷ 

হত্যার এই চমকপ্রদ নাট্যকৌশল একমাত্র মুডিযেষ্ট,তেই উপলন্ধ হয়। কালী 
এবার শিরস্ত্রাণটি শিবের পায়ে অর্পণ ক'রে কমণ্ুল, নারকেল, তরবারি, প্রদীপ 
প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক উপকরণ একথানি টুলের ওপর রেখে পুজোয় বসেন । এই 
সময়ে কেদ্র-প্রদীপটির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পুষ্পার্ঘ্য। এবারে কালী একটি 
জলভ্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে মঞ্চের উদ্দেশ্যে পুম্পাঞ্চলি অর্পন করেন । সবশেষে 
মাথার ওপর দরে নিয়ে যাওয়৷ হয় এই প্রদীপটি । মায়ের আশীর্বাদে দর্শক- 
সাধারণ ধন্য হয় । শেষ হয় অন্ষ্ঠান। 


কৃষাউম 

মুডিয়েট,, কুটিয়াট্রমের মত রুষ্ণাট্টমও কেরলের অন্ত এক নাট/প্রকার। 
রুষ্ণামের প্রবক্তা ব! প্রচারক কোজাকোড় বা কালীকটের রাজা মানবেদন। 
মানবেদন ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর কেরলের. এক বিদঞ্ধ কবি এবং নিাবান কুষ্ণ- 
ভক্ত ও সংস্কতি-প্রেমী রাজ।। তিনি একরাতে শ্বপ্র দেখলেন--বালক শ্রীরুষ্ঃ 
গুরুবামুরের মন্দির-প্রাঙ্গনে খেলা করছেন। আপন ইষ্ট দেবতাকে দেখে রাজ! 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে যান। বালককষ্ণ রাজাকে 
এই. ভাবে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে অস্তহিত হন এবং রেখে যান তার 
মাথায় শোভিত সুদৃশ মদ্করের পালক । এই ন্বপ্রের দ্বার প্রভাবিত হ'য়ে রাজা 
লিখে ফেললেন তার বিখ্যাত রচন। “কৃষ্গীতি” ৷ কৃষের প্রতি রাজার আন্তপ্লিক 


৮২৮ ভারতের লোকন ট্য 


ভক্তিভাবনার অভিব্যক্তি এই গীতি-কাব্যখানিই কেরলে কুষ্কাট্রম বা কৃষ্ণ নামের 
প্রচার ও প্রসারের উৎস হয়ে ওঠে। 

রক্ঞা কেবলমাত্র রুফ্গ' তি লিগেই সন্ত থাকতে পারলেন না। কুফর জঈ'বন 
বুত্ৰাস্ত অভিনয় করার জগ তিনি গাথ্ক এবং অভিনেতাদের আনিষে একটি দল 
গছে তুললেন । তিনি স্বয়ং তাদের প্রশিক্ষিত করে তুললেন এবং প্রসাদন, 
| পুবশভৃল, সুপোশ ৪ অনান্য অভিনয় উপকবণে: ব্যবস্থা! করালন। শ্রীরুষে্ে 
চরির;নিনেতার জন্য তিনি এক বিশেষ মুপ্ট তর কইলেন | আব সেই মুকটে 
সংযোগ্গিত হলো সেই মসুবপেখমাব তিনি পকুশাসুবের মন্দির" প্রাঙ্গনে বছিয়ে 
“পয়েঠিলেন । এইভাবে কষ্চচরিত ভভিনব্র সমস্ত বাপন্তা। কারে আছে জাতি 
উপন্টি থেকে গরুলাধুরর সেই পবিজ প্র জ্গান কপাটাগৰ অটিনধ কদ্লন । 
সান থেকেই কুসুম গুরুবাযুরের মন্দিবের সঙ্গ সাশ্রিঈ হয় লইল । 

সেই সময় থেকে অর্ধাৎ ১৯৭৫ খাঙগান্দ থেকে €( এ বনে মানবেদদ্নর পিতবা 
মহাবিলম ঘম্পূল্ন নিহত হন এবং মানবেদন রাজ: হন ) কণলীকতটর রুষ্ণভক্তেরা 
এরুপ মন্দিরে প্রতি লরই কুষণট্রমের মভিনয় দেখে আমছে । কাল'কটের 
রুষ্ণভক্ততদর আস্থাপক শ্বাস যাবা রুদ্গাট্রমের অভিনয় দেখে তারা ম্বয়ং 
শ্রীরুষ্র রুপাধন্য হয় । রুষ্লাট্রমের কয়েকটি অন্ক সমবেত দর্শকম শরীর প্রার্থনামত 
শ্ররুষ্ঞক প্দত্ত উদ্হাঁর বা অগ্রলি-শ্বরূপে প্রস্তত করা! হয়; যেমন--নিঃসম্তান 
দম্পতি মানসিক কবে সন্তান হলে তারা অবতারম্‌ এর অভিনয় করাবে, মেয়ের 
বিয়ে হলে করাবে স্বযশ্ব:ম আন কোনো বিশেষ কাজে সফল হ'লে করাবে 
বাণবধম্‌। 

বিষয়গত ভাবে রুষগাট্ম তথা রাজা মানবেদনের কৃষ্ণগীতি র মূল উত্স যদিও 
শ্রীমদ্ভাগবদগ' তা, তবুও এতে জয়দেবের গ:তগোবিন্দের প্রভাবও বড সামান্য নয়। 
মাননেদনের পূর্ববতী কালে প্রচলিত কেরলের এক প্রাচন নতানাট্য অঙ্ুপদী 
আনম তথা সপ্তদশ শতাবতে রচিত নারায়ণ ভট্ের নারায়নাম.-এর প্রভাব ও 
রুষ্ণাটমে লক্ষ্য কপ। যার । আর চতুবিধ অভিনয়ের দিক থেকে কষ্ণাট্রম যে 
কটিয়াটমের কাছেই খণী--এশ্যিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। 

বিন্াসে গত দিক থেকে ক্ুষ্কাট্রমের কাহিনী আটটি ভাগে বিভক্ত | প্রতোকটি 
ভাগ অভিনীত হয় এক দিনে । প্রদর্শনের ক্রমানুসারে ভাগণ্খপি হল--অরতারম্‌, 
কালীয় মর্দনমূ্, রাঁপক্রীডা, কংসবধম,, বাণযুদ্ধমূ দ্বিবিদ-বম্‌ এবং স্বর্গারোহনম, | 
প্রচলিত বিশ্বান অন্সসারে স্বর্পারোহনম, দিয়ে প্রদর্শনী শেষ কর। উচিত নয়। 
এই কারণে অষ্টম দিনে শ্বর্গারোহনমের অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর নবম দিলে 
অংলার অবন্া'রম্‌ এব অভিনয করা হয়| ফলে একট ভাগ একদিনে অভিনত 
হওয়া সত্বেও আটভাগে বিভক্ু কৃষ্ণাটমের অভিনয়ের জন্য মোট নয় দিন সময় 
লাগে। নবম দিনে অবতারমের পুনপ্রদশন মূলতঃ কষ্কাট্রমের প্রবর্কক রাজা 


কৃষ্ণা্ম্‌ পু ১২৯ 
মানবেদনের মৃত আত্মার প্রতি শ্রঞ্চাঞ্জলি জাপনেরই নামান্তর বিশেব॥ ফলে এই 
অবভারম.-এর অভিনন্ব করা হয় মালবেদনের সমাধির সন্ধে । মানবেধনের 
সমাধি গুরুবাযুরের মন্দির়েরই অলতিনূরে প্লাজপ্রসাদের অভ্যন্তরে । কক্ষাট্মের 
অভিনেতার! কেবলমাত্র এই নবম দিনেই দক্ষিণমূখী হ'য়ে অভিনয় করে। 
' _ কুফ্কাউমের অভিলম্ধ হস্স মালামালাম নববর্ধের শুরুতে, বিজয়া্শমীর উৎসবে । 
প্রথমদিকে .অভিনয় হ'তে মন্দিরের পুবদ্বারের কাছে, তবে আজকাল হয় উত্তর- 

দ্বারের সম্নিকটে । অভিনয় ক্ষেত্রর এই পরিবগনের পশ্চাতে ও একটি কাহিনী 
প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হ'লো-"একবার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সন্ত $বি বিশ্বমক্ল 
গুরুবাফুরের মন্দির দর্শনে আসেন। এ সময় মন্দিরে কষ্ণাটমের আভিগস্থ 
হচ্ছিল। কিন্ত বিমঙ্গল দেখলেন ভগবান শ্রীকষ্ষ এ সময্ষে মন্দিরের গর্ভগৃহে 
অহুপাস্থিত | বিম্বমঙ্গল এতে বিশ্মিত হলেন। তার বিস্ময় আরে বেড়ে গেল 
যখন তিনি দেখলেন কৃষ্ণ মন্দির ছেড়ে গোপীদের নিয়ে (রাস) লীল! করছেন। 
বিস্মযাভিভূত বিব্বমঙ্গল স্বয়ং শ্ররুষ্ণকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রী বলেন-_ 
“আমার প্রিন্ন রাসলীল। হ'চ্ছে এখানে, এমনি সময় আমি কি ক'রে মন্দিরে 
থাকবো |” 

ভখন বিষমঞ্গলেরই পরামর্শ ক্রমে কৃষ্ণা্রমের অভিনয্প ক্ষেত্র পরিবতিত হয়। 
এই কাহিনীর পেছনে সম্ভবতঃ এই তত্ব ক্রিঘ্নাশীল যে অভিনয় চল[কালেও যেন 
ভক্ত, দর্শক এবং অভি-নেভা ভগবান শ্রীক্ষ্ণের অবাধশ্দর্শন লাভে সবর্থ হয়। 

গুরুবামুর মন্দিরের তিনটি প্রবেশছার | পূর্বদ্ধার গোপুরম দিয়ে প্রথেশ করলে 
দেখা যাবে বিশাল এক প্রান । আর প্রাঙ্গন-্রান্তের দেয়ালে বড় বড় সব ঘর। 
ভাগবতপাঠ তথা অন্তান্ত উৎ্পবে এই অঞ্চলটি ব্যবহৃত হয়। শরীকোখিল বা 
ভাগবত গীের পেছনে আছে ব্রাচ্ষণদের ভোঙনশালা । 

শ্রকোবিলের চারদিকে কাঠের একটি বেড়া দেয়া আছে । একে বলা হয় 
চুট্বলম । এই বেড়ার গায়ে লাগানে। আছে পেতলের অসংখ্য প্রীপ, ' যেগুলি 
বিভিন্ত উত্সবে জ্বালানে! হয়। প্রধান প্রবেশদ্বার বা গোপুএওম, শ্রীকোবিলম.এর 
পূর্ব দিকে । গোপুরমে তথা উত্তর প্রবেশঘ্বারে বড় বড় ছুটি উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে। 
চারটি বেশ উ“চু স্তস্তের ওপর মণ্ডপ ছটি নিধিত। মণ্ডপ ছুটিকে বলা হয় নটপুর । 
উত্তর নটসুরেই আজকাল কষ্ণাট্ম অভিলীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মৃতির অন্রূপে 
অভিনেতাও অভিনয় করে পৃবাতিমুবী হয়ে। মণ্ডপের চারদিক ঘিরে বসে দর্শক । 
অভিনেতাদের অঙ্গরাগ, অঙ্গণজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় ভোজনশালার রান্রাঘরের 
উপরকাঁর বিশাল কক্ষটি । এটিই কুষ্ণাট্টমের নেপথ্যগৃহ ৷ সাব্বসঙ্জা হ'য়ে গেলে 
দর্শকদের মধ্য দিয়েই অভিনেতারা রঙ্গস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয় । নেপথখ্যগৃহ থেকে 
অভিনয় স্থলে যাওয়ার জন্কে জায়গ। ছেড়ে দিয়ে বসে দর্শকরম্থ ৷ ভীড় বেশী হ'লে 
অবশ্য এই রাস্তাটি আর থাকে 'না। তখন অভিনেতাদের বেশ কষ্ট করে 
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দর্শকদের মধ্য দিঠে অভিনয় ক্ষেত্রে গিয়ে পৌছাতে হয় । অভিনয় শেষ হ'লে দর্শক- 
দের মধ্যকার এই রাস্তাটি দিয়েই অভিনেতার ফিরে যায । 

মন্দিরের যেকোনো অংশে সঙ্গীত বা কেলি দিয়ে কৃষ্কা্টমের অভিনয্ের 
সূত্রপাত করা হয়। এই সঙ্গীতানুষ্ঠটানের পর প্রদীপ জালিয়ে রপুজ। আরস্ত 
হয়। এই রঙ্জপুজাকে বলা হয় অরঙ্কুকেলি। অরঙ্থৃকেলির পর রঙ্গমঞ্চে আনা 
হয় তিরশিলা বা পচী। এই পটার আড়ালে থেকে মঞ্চে আসে চারজন গোপী । 
গণপতি ও অন্থান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে গাওয়া মঙ্গল-গীতের সঙ্গে তার! 
নৃত্য করে । এই নৃত্যকে বলা হয় তোড্যম.। 

এই মঙ্গলগীতের সঙ্গত করে মুদঙ্গ । মাঝে মধ্যে শব্খও বাজে। মঙ্গজলগীত 
সমাঞ্চ হ'তে না হ'তেই মঞ্চে আসে সে দিনের জন্য নির্দিই অভিনেয় অংশের প্রধান 
চরিত্র । প্রধান চরিত্রের এই মঞ্চপ্রবেশকে বল! হয় পুরগ্লাড় । প্রধান চরিত্রের 
ছুইপাশে মযুরের পেখম দিয়ে তৈরী ঘড় বড় ছুটি গোলাকার বস্ত ধরে রাখ! হয়, 
বস্তছটির বহু বিচির বণের ছটা চরিত্রটির দেবত্বের আভাস দেয়। গোলাকার 
এই বস্ত ছুটিকে বল। হয় আলভট । গোলাকার বস্তু ছটি মধ্যে নিয়ে আসার 
পরপরই সঙ্গীত সঘন এবং তীব্র হয়ে ওঠে । সরিয়ে নেয়া হয় তিরশিলা বা 
পটী। আরম্ভ হর অভিনয়। একটি দৃশ্য শেষ হ'লে ছুটি লোক ছুইপ্রান্তে 
ধাপে আবার তিপখিলা নিয়ে রঙ্গক্ষেত্রে দাড়িয়ে পড়ে । কুষ্কাট্রমে এই পটীর 
পেছন থেকে অন্যান্য পাত্রেরও মঞ্চপ্রবেশ ঘটে । এই পটার সাহায্যে আসনস্থ 
অথবা শয়নস্থ অবস্থাতে ও কোনে। চরিত্রকে মঞ্চে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। 
যাইহোক, পটারই সাহায্যে কৃষ্ণাট্টমের সকল চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ ঘটে । 

চিত্রের মঞ্চপ্রবেশ বা মঞ্চপ্রকাশ ঘটে মন্দলম-এর তালে তালে । গোঁণ 
পাত্রের মঞ্চগ্রুবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে যে কেউই প্রায় এই সময় মদ্দলম 
বাজাতে পারে। তবে প্রধান কোনো চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ সিদ্ধহস্তের মদ্দলম- 
বাদন ব্যতিরেকে অসম্ভব । | 

কুধ্থা্টম মুলত: নৃত্তপ্রধান, কুটিয়াট্রম সুম্দ্ম অভিনয় প্রধান কিন্ত কথাকলিতে 
নৃত্ত ও অভিনয়ের গুরুত্ব প্রায় সমান। কৃষ্ণষ্্রমে অভিনেতার পেছনে বসে গায়ক 
সংস্কৃত ভাষায় কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে চলে তার সুললিত কণ্ঠের গানে । আর 
অভিনেত! হন্তাভিনয়, মুখাভিনয় এবং নৃত্তারিত পদবিক্ষেপে তাকে অভিব্যক্ত ক'রে 
চলে। তবে কুটিয়া্রম বা কথাকলিতে হস্তাভিনয়ের তথা মুখাভিনয়ের ষে 
সুশ্স্তা এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্তাটমে তা একেবারেই অন্পলন্ত । 
কুটিয়াট্ম বাঁ কথাকলিতে কেবলমাত্র প্রত্যেক শব্দের জন্যেই নয়, প্রত্যয়, কাল, 
বচন ও লিঙ্গানুসারেও অভিনয়-মুদ্রার ব্যবহার ব' প্রয়োগ হ'য়ে থাকে । আর 
কষ্ণাট্টমে কেবলমাত্র একটি বাক্যকেই (বিবিধ সব) হস্তসূদ্রা তথা অভিনয়ের 
সাহায্যে অভিব্যক্ত করা হয়। ফলে কুষ্ণাট্টমের অভিপয় নৃত্ত অথবা নৃত্য নির্ভর 


- কাম ১৩১ 
হয়ে পড়ে । বে চমৎকার নৃত্তের কিছু নিদর্শনও লক্ষ্য কর যায় । এগুলির মধ্যে 
ব্াসক্রীড়ার অন্তর্গত রাসনৃত্ত, অবতারমের পুবুষ্টল (বা মালাগীথার দৃষ্ঠ ) এবং 
বালকফ্ণের প্রতি গোপিদের আদর আপ্যায়ণের জন্য নির্দিষ্ট নৃত্ত বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এছাড়া অতুলনীর যুদ্ধদৃশ্যেরও সমাবেশ কুফ্ণা্টমে লক্ষ্য করা যায়। 
এসব ছাড়াও, যদিও পুরুষরাই রুষট্রমে নারী চরিত্রের সমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবুও 
ভার! কয়েকজন মিলে বখন নৃত্ত পরিবেশন করে» তখন সে নৃত্ের সুকুমার স্ষম। 
দর্শকদের একেবারে বিমোহিত ক'রে দেয়। নৃত্ের আধিক্য হেতু কৃষ্ণা্রমের 
চরিত্ররা নিজমুখে সংলাপ উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে তাদের পেছনে 
বসে থাকা সঙ্গীতকাররাই তাদের. হয়ে তাদের সংলাপ উচ্চারণ ক'রে দেয়। 
এর ফলে নৃত পরিবেশন কর! অনেক সহজ হ'য়ে যায়। 

কষ্কা্টমে ব্যবহৃত হস্তমুদ্রাসমূহ মূলতঃ প্হস্তলক্ষণ দীপিকা” নির্দেশিত । 
হম্তনক্ষণ দীপিক! আবার কুটিয়াট্্মে ব্যবহৃত হস্তমুদ্রার ব্যাখ্যাতা। ফলে কৃষ্ণা্মে 
প্রধুক্ত হস্তমুদ্রা ে কুটিয়ার্টমেরই অনুকরণ-_এবিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই । আবার 
আভিনয্ের অনেক উপাদানেও কুটিয়াট্রমের প্রভাব স্পষ্ট । তবে অজরাগ, অঙ্গ সজ্জা 
ও নৃত্তে কেরলের অন্যান্ত লোক-আঙ্গিকেরও প্রভাব রয়েছে। 

অভিনেতাদের পেছনে বসা সঙ্গীতকারর। সংস্কত ভাবায় কুষ্কাট্রমের কাহিনী 
গানের মাধ্যমে পরিবেশন করে। ফলে দর্শক এই গান বা তার বিষয় আদে 
বুঝতে পারে না। তবে কৃষ্ণাষ্মে শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্তাংশের প্রাধান্য থাকায়-_দর্শক 
পরিবেশিত কাহিনীর অন্ধাবনে সামান্যতম অস্থবিধেও বোধ করে ন।। তাছাড়। 
কৃষ্ণাট্রমের সঙ্গীত তার নৃত্ে ই যথার্থ অনুষঙ্গ । ফলে ভাষার বাধা এবানে কোনো 
বাধাই হয়ে দাড়ায় না । 

কৃষ্তা্রম শুরু হয় রাঁত সাড়ে নস্টায় আর শেষ হয় রাত তিনটের আগেই। 
কেনন। রাত তিনটের সময় শ্রীভগবানের দর্শনের জদ্য গর্ভগৃহের কপাট খুলে দেয়। 
হয় । যাইহোক, অভিনয়ানুষ্ঠান শেষ হয় কিন্তু মঙ্গল শ্লোকম্‌ দিয়ে । 

কুটিয়াট্্রম কেরল তথা সমগ্র ভারতবর্ধেরই প্রাচীনতম অথচ উন্নত এক নাট্ট-_ 
যাতে সংস্কত নাট্যভিনয়ের এক বিশেষ আঞ্চলিক প্রয়োগরীতি সংরক্ষিত আছে। 
কুটিয়াট্রম তাই একদিকে যেমন কৃষ্কাট্টম বা কথাকলিকে প্রভাবিত করেছে, 
তেমনি এই অঞ্চলে প্রচলিত অন্তান্ত লোক-নাট্য থেকে সব্লীবনী শক্তিও আহরণ 
ক'রেছে। সম্ভবতঃ কুটিয়া্রম থেকে প্রথমে কৃষ্ণট্মের উৎপত্তি এবং তারপরে 
কুষ্ণাট্রমেরই এক শাখা কথাকলিরূপে নিজের স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে । 

রুষ্কাট্রমের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কুটিয়া্টম থেকেই আহত | তাছাড়া হস্তাভিনয় ও 
সুখাভিনয়ের মত-_-এর অঙ্গরাগ, অঙ্গসঙ্জাও কুটিয়াটম থেকে নিয়ে তাকে আরো 
সহজ সরল ক'রে নেয়া হয়েছে। কৃষ্ণা্রমের জঙ্গরাগ সাধারণতঃ ছিবিধ উপায়ে 
'করা হ'য়ে থাকে_(১) মিনুস্ধু ( রক্তাভ-পীত ) প্রযুক্ত হয় ব্রাহ্মণ এবং কালযবন 


১৩২ ভারতের লোকনাট্য 


প্রসুখ-চরিতের জন্তে আয় (২) পাচ ( হরিৎ) প্রধান এবং উদাত্ত চরিত্রের জন্যে | 
এদের জন্যে আবার চুডিসসও প্রয়োগ হ'য়ে থাকে । চুট্টি হলে! চাউলের লেই দিবে 
তৈরী করা! একধরণের অর্ধমুখোশ--বা কথাকলি চুটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ বিশেষ । 
থুখনি বরাবর এক কান থেকে অন্য কান অবধি এই চূট্টি বিস্তৃত। 

শিব এবং বলরামের অঙ্গলেপনে হলুদ রঙের ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী চরিত্র 
মধ্যে গোপীদের প্রসাধন মিমুকু রীতিতে সম্পন্ন হয়। তবে সমস্ত স্ত্রী চগিত্রেরই 
মুখের রেখা "্পই করার জন্তে সাদা রেখার সাহায্যে চু্টির আভাস স্থ্টি কর! হয়। 
রাধা, সত্যভামা যশোদা গ্রভূতি চরিত্রের প্রসাধন পাঁচ রীতিতে সম্পন্ন হয় এবং 
দেবকা তথা রুল্সিনীর প্রসাধন বা অজরাগ সম্পন্ন হয় মিনুকু রীতিতে । কৃষ্ণ মের 
গ্রসাধনের উপকরণ কুটিয়াট্রম তথা 'কথাকলিরই অনুব্ূপ। তবে কথাকলির 
তুলনায় কৃষ্ণাট্রমের প্রপাধন অনেক সরল এবং সংক্ষিপ। 

কৃষ্ণাট্টমের মুখোশ £ 

কৃষণাট্মের মুখোশের যেমন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি তা আকর্ষণীয়ও 
বটে। বিবিধ রঙ এবং আকারের রেখ। দিয়ে তৈরী এই মুখোশে যেমন বিকট 
গোঁফ থাকে, তেমনি থাকে আবার লঙ্বা লম্বা দাত। এসব সত্বেও কক্কা্টমের 
মুখোশ যেমন অলঙ্কত, তেমনি তা শিল্পগুনে ভূষিত । মুখোশগুলির নিষ্মাণে 
কখনোই থার্থবাদী রতি অনুস্থত হয় না। জান্ববানের মুখোশ সাদা আর 
জাম্ববানের চরিত্রাভিনেতার পরনে থাকে একেবারেই সাদা পোষাক । অন্যদিকে 
দিবিদের মুখোশ কালো, সঙ্গে সঙ্গে তার পোষা কও কালো । পুতনার মুখোশটিও 
কালো রঙের, তবে মাঝে মধ্যে লাল পডের ছাপ দেয়। থাকে আর থাকে সাদ] 
দু'টি তীক্ষ অথচ লম্বা দাত। মৃত্যুর দেবতা ধর্মরাজের মুখোশ হরিৎ বর্ণের । 
এই মুখোশেও আকা থাকে বিকটাকৃতির দত | নরকান্রের ভাই মুরাস্থরের 
মুখোশে থাকে পাঁচটি মুণ্ড। হরিধ্বর্ণের প্টভূমিকায় সাদা রেখার সমাবেশে 
সুরান্থগের মুখোশটি খুবই আকর্ষণীয় । স্টিক ব্রদ্ধার মুখোশে চারটি মুণ্ড। 
হলুদ ও সাদা দিয়ে ব্রহ্মার মুখোশটি চিত্রিত । বকানুরের চরিত্রাভিনেত। 
কালো রঙে তৈরী এক পাখির মুখোশ ব্যবহার করে। কৃষ্ণাট্টমে কেবলমাত্র 
নরকান্থনই লাল রডের মুখোশ পরে । 

কুমিব নামক একধরণের হালকা ও সাদ রঙের কাঠ দিয়ে এই মুখোশগুলি 
তৈরী করা হয়। মুখোশগুটির সুষম কারুকার্ধে চরম শিল্লোথকর্ধ লক্ষ্য কর। যায়। 
কোনো কোনো চরিত্রের মুখোশ এবং শিরোভূষণ একই কাষ্ঠথণ্ড দিয়ে নিমিত। 
তবে দুর থেকে দখলে মনে হয় মুখোশ এবং মাথার মুকুট বোধ হয় আলাদ! 
আলাদ। ভাবে লাশানো । আজও এমন অনেক মুখোশ ব্যবহার কর! হয় যেগুলি 
তৈরী- কর হয়েছিল প্রায় তিনশো বছর আগে। কষ্ণাষ্টমের প্রচলনের সুময়, 
থেকেই এই মুখোশগুলি ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে । 


কফাউম্‌ ১৩৩ 

বিবিধ অলঙ্কার এবং শিরোভূ্ণ ঃ 

কষণষ্উমে ব্যবহৃত অলঙ্কার ছুইভাবে তৈরী করা হয়। কোনো কোনে! 
অলঙ্কার নিমিত হয় কুমিঝ থেকে, আবার কোনে! কোনে! 'অপঙ্কার তৈরী হয় 
সোনালী বা অন্যান্ত রঙের মোতী দিয়ে । 

কর্ণাভৃষণ, বলয়, হস্তকন্বণ, ভূজবন্ধ, মেখলা, বক্ষোভূষণ, গ্রীবাভুষণ-_এগুলি সব 
তৈরী কাঠ দিয়ে। এগুলি আবার এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে ক'রে 
প্রশ্নোজনীয় অঙ্গসঞ্চালনে কোনে! বাধা না আসে। অলঙ্কারগুলির উণরকার কারু 
কার্ধ সত্যিই প্রশংসনীয় । অলঙ্কারগুনি সোনার পাত দিয়ে মুড়ে রঙিন কাচের 
টু্গরো আটকিয়ে চটকদার ক'রে তোলা হয়। মোম ও তেল জাণিয়ে একধরণের 
লেই তৈরা ক'রে তা দিয়ে এই কাঁচের টুকরোগুপি আটকানো! হয়। বঙ্ষৌভৃষণ 
তৈরী কর! হয় সাধারণতঃ সোনালী মোতী দিয়ে। গ্্রীপুরুষ একই বক্ষোভূষণ 
ব্যবহার ক'রে থাকে । এগুলি বাঁধা হয় মূলতঃ কাধেই । 

শিরোভূষণ বা মুক্টগুলিতে নানা রকমের ফুলের কারুকার্য করা হয়, মণি, মুক্তে। 
এবং কাচের ট্রকরে! লাগানো হয়। তারপর ল।ল মশমল দিমে কাঠের ফাঁকা 
অংশগুলি ভরিয়ে তোলা হয়। প্রতোকটি মুকুটেরই ছুটি অংশ) একটি উপরের 
অংশ, অন্যটি পেছন দিককার বৃত্তাকার অংশ। রুষ্ট্রমের মুফুটের এই বৃত্তাকার 
অংশটি কুটিয়া্ট্রমের চেয়ে আকারে ছেঁটে!) একে বলা হয় কেশভারম। 
কর্ণীভূষণের ওপরে বেশ সতর্কভাবে এই মুকুট বাঁধা হয়। মুকুট ব্যবহারে মাথায় 
যাতে কোনো যন্ত্রণা ন। হয় তাঁর জন্য মুকুট বাধার আগে মাথায় রঙিন কাপড় 
[য়ে নেয়া হয়। সব মিলিয়ে কৃষ্তাট্রমেন মুকুট একই সঙ্গে রুচি সম্মত এবং 
আকর্ষণীয় | | 

শীরুষ্ণ তথা বলরামের মুকুট (বা কিরীট) শঙ্কু আকৃতির, এতে ময়ূরের 
পেখম লাগানো হয় । আর নাচের দিকে ঝলমল করতে থাকে কপাল? তার। 
রুঘগট্রমে প্রসাধন এবং অলঙ্কারের পারিপাট্য রক্ষার জন্যে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত 
থাকেন । 

সাঁজ পোষাক £ 

সাঁজ পোষাকের বিভিন্ন উপকরণ এবং রঙ চরিত্রাহসারে স্বতন্ত্র বজায় রাখে । 
মখমলের কুর্তা বা! জাম কুটিয়াটট্রমের উপরের পোষাকেরই অদূশ । তবে পিঠের 
দিককার কিছুটা অংশ ধোল। থাঁকে। রুষ্কাট্রম এবং কুটিয়াট্রমের নি্ম়িবস্থ একে 
অপরের থেকে বেশ পৃথক । নিয়ভাগের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্র তৈরী কর! হয় রেশম 
অথব। স্তে! দিয়ে । নিষ়বন্ত্রের ঘের কথাকলির নিক্নবস্থের ঘের অপেক্ষ। অনেক 
কম। এর ছু'দিকে রেশমী কাপড়ের টুকরো লাগানো থাকে । কুষ্ণটমে ব্যবহৃত 
উত্তরীয় কথাকলির অনুরূপ । উত্তরীয় ভাজ করা অবস্থায় কাধের ওপর 


ফেল! থাকে । 


১৩৪ ভারতের লোকনা্্য 


রুফ্ের পোষাকের রঙ কালো, বলরামের লাল এবং জান্ববানের সাদ! । 
মানবেতর চরিত্রের অধোবস্্ অবশ্থই ভিন্ন প্রকারের । 

অধোবাস্মর ঘের বাড়ানোর জন্যে কয়েক গজ সাঁদ। কাপড় কোমরে বেধে তা 
ওপর একটি পরি আটকে দেয়া হয়। অধোবস্ত্রের নিয্নভাগ হাটু অবধি বিস্তৃত, 
লীচের প্রাস্তেও কাপড়ের পট্টি (পাড়ের মত ক'রে ) লাগিয়ে দেয়! হয় । 

কষ্কাট্রমের প্রতিটি চরিত্র উপরে বণিত পোষাক প'রে তার ওপর ব্যবহার 
করে ঠিভিন্ন সব অলঙ্কার | যেমন- বাজুবন্ধ, কম্কণ, স্বন্ধভৃষণ, মালা বা গলার 
হার, শিরমুকুট প্রভৃতি | কর্ণাভূষণ আকারে বেশ বড়। কর্ণাভৃষণ নির্ধাণে প্রাচীন 
মুতিতে শোভিত কর্মীভূষণের অনুকরণ লক্ষ্য কর] যায় । 

আগেই জানানো! হয়েছে ষে কুষ্ণাট্মে স্ত্রী চরিত্রে অবতীর্ণ হয় পুরুষ অভি- 
নেতারা, তবে এদের পোষাঁক পরিচ্ছদ কুটিয়াট্রমের শ্রী চরিত্রের পোশাক' পরিচ্ছদ 
থেকে একেবারে ভিন্ন । মাথার একপাশে একখগ্ড কাপড় দিয়ে উ“চু ক'রে বাধা 
থাকে এদের খোপা । এরা ফুলহাতা ব্লাউজ পরে। এদের অলঙ্কার পুরুষ 
চরিত্রের অলংকাঁরেরই অগ্ুরূপ, এদের নিম্নবস্ত্র কথাকলির স্ত্রী-চরিত্রের নিয়বন্থের 
অন্রূপ। 

পুরুষ চরিত্রের অভিনেতার! হাটুতে ঘণ্টা (ঝুমুর ) লাগানো চামড়ার পটী 
বাধে আর স্্ী-চরিত্রাভিনেতারা ধাধে পায়ের গোছে। 

প্রশিক্ষণ 2 

কষ্চাট্মে অভিনয়ের জন্য কুটিয়াট্মের অন্রবূপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। 
সাধারণতঃ ছয় বছর বয়স্ক বালকরাই প্রশিক্ষণের জন্যে নিধাচিত হয় । আজকাল 
বালকফেঃর ভূমিকায় তবতীর্ন হওয়ার যোগ্যতা অজনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য 
বিজ্ঞাপন দেন! হয় এবং বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে ষে সব ছেলে নিজেদের যোগ্যতা 
যাচাই-এর জন্যে আসে, প্রয়োজনীয় গুণাগুণের উতকর্ধের ভিত্তিতে তাদের মধা 
থেকে এক জনকে বেছে নেয় হয় । 

অভিনয়ে উপযুক্ত যোগ.তা অর্জনের জন্য নিদিষ্ট প্রশিক্ষণ যেমনি কঠোর 
তেমনি অধ্যাবসায় সাধ্য । প্রশিক্ষণের জন্য শিল্পাদদের রাত আড়াইটের মধ্যে ঘুম 
থেকে উঠে পড়তে হয়। প্রথমে তারা অভ্যাস করে চোখের বিভিন্ন ব্যায়াম, 
এর মধ্যে চোখের মণি, পাতা ও জ্ধুগলের ইচ্ছামত সঞ্চালনই মুখ্য । 

অতি প্রতু'ষে প্রাতঃম্গানের পর পুনরায় অভ্যাস শুরু হয়। এই পর্বের 
অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকে অলাভিনয়-বিশেষ ক'রে হস্তাভিনয়। 

বিকেলের জন্য নিদ্দিই থাকে চোলিয়াষ্টম বা মহড়!। এই পর্বে অভিনেতার! 
অঙ্জগরাগ, অঙ্গসঙ্জ! ব্যতিরেকেই বিভিন্ন দৃশ্যের মহড়া দেয়। চোলিয়াইম 
সংঘটিত হয় বান্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে। প্রত্যেক চোন্য়া্টমে বা বিকালের 
মহড়ায় কাহিনীর অর্ধাংশের অভ্যাস করা হয়। 


কফাউম্‌ ১৩৫ 

বধার সময়ে নেত্রীভিলর অভ্যাসের পর সবাঙ্গ ভিলের তেল দিয়ে মালিশ কর! 
হয়। তেল যালিশ করার পর শারীরিক স্থযমা-বুদ্ধি ও মানসিক স্ফৃতির জন্যে 
লানা রকমের ব্যায়াম অভ্যানল করানো হয়। 

কষ্লাট্মে গানের ভূমিক। অপরিসীম | প্রধান গায়কই অবিকাংশ গান গায়, 
তবে সহ গায়করাঁও তাঁকে যথাসাধ্য সাহাষধা করে। সঙ্গীতের তাললয় নিমন্ত্রণ 
করে প্রধান গায়ক | কুষ্কাট্রমে তালবাগ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাংনবাস্য চেঙ্গল। 
ফলে চেঙ্গলবাদকই প্রধান বাছ্যকর । একতালম নামক যন্থটি যিনি বাজান তিনি 
সহযোগী বাদ্যকরদেরই একজন । বাছ্যযন্ত্রের মধ্যে চেঙ্গল এবং একতালম ছাড়াও 
থাকে মদ্দলম্‌। কষ্গাটমে আবার দুই ধরনের মদ্দলম্‌ ব্যবহৃত হয়--শুদ্ধ মন্দলম্‌ 
এবং তোপি মদ্দলম্‌। দিব্য চরিত্রের প্রবেশকে মঙ্গলময় ক'রে তোলার জন্য 
বাজানো হয় শঙ্খ । যাইহোক, উপরে উল্লেখিত বাছ্যষন্ত্রঃলি ছাড়া বর্তমানে অন্য 
প্রায় সব লোকআঙ্গিকের ওত কুষ্ণট্রমেও হারমোনিয়াম ব্যখহত হ'চ্ছে। 

বমানে কৃষ্কাট্রমের একটিমাত্র দল ক্রিয়াশীল রয়েছে । দল বা মগ্ডলাটির নাম 
কলানিলয়ম্‌। দলের সমস্ত শিল্প ই কৃষ্গট্রমের চ্গয় নিচ্ডেদের উৎসর্গ ক'রেছৈ। 
আগে কালিকটের রাজাই ছিলেন এই মণ্ডলীর লঞ্চালক । কিন্ত স্বাধংনতা লাভের 
পর কলানিলয়ম্‌ কান্দ ক'রে চলেছে গুরুবাষুর-দেবস্থানম্ন বোর্ডের তত্বাবধানে । 
গুপাশুণের ভিত্তিতে বোর্ড সমস্ত শিল্পীকে বেতন দেয় । 

এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে কৃষ্ণট্রম ধর্মীয়নাট্য। প্রথম দিকে 
এই দলটি মন্দিরের বাইরে কোথাও রুষ্ণট্রমের অভিনয় করতো না । তবে রাঁজ- 
প্রাসাদে ব রাজপ্রানাদের সঙ্গে সংশ্লিই বনেদী ব্রাহ্মণের বাঁডিতে ৪ কথ্ণট্রম 
পরিবেশিত হ'তে । অবশ্য বঙমানে মন্দিরের বাইরেও কৃষ্গাট্রমের অভিনয় 
হচ্ছে। 


কাশ্মীর, পঞ্জাৰ, হরিয়ানা ও হিমাচল 
প্রদেশের লোকনাট্য 
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কাশ্মীরের লোকনাট্য ঃ ভাঁড় পথর 
ভীড়পথর £ | 
কাশ্মীরের লোকনাট্য হ'লো ভীড়পথর। ভণ্ড ধাতু থেকে এসেছে ভাগ । 
ভাণ হৃ'লো ব্যঙ্গরসাতআবক যথার্থবাদী একালাপী সংস্কৃত রূপক | এই ভা" 
থেকেই এসেছে ভীড়! এর অর্থ হ'লো মসধরাবাজ বা বিদূষক। আর পথর 
হ'ল! সংস্কত “পাত্র” (বা নাটকীয় চরিত্র)এর কাশ্মীরী রূপ। কোথাও 
কোথাও পথরকে আবার 'পওথর'ও বলা হয়। অথাৎ ভাড়পথর হ লে! ভাড়ের 
হারা চ্্রাভিনয়। তবে পওথর কিন্তু একালাপী নাটক নয়। তাহলো 
ব্্গত্বুক পৌরানিক ও সামাজিক কাহিনী সমস্বিত কাশ্মীরের লোকনাটয। 
আর যার! এই লৌকনাট্য পরিবেশন করে তাঁদের বলা হয় ভাড়। 
কাশ্মীরের উপত্যকায় আজকাল এমন গোটা কুঁড়ি গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে 
'ীড়পথর' পরিবেশনকারী ভাড়েরা বাম করে। এই গ্রামগুলির মধ্যে শ্রীনগর 
থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী অনন্ত গাও জিলার অকিন গ্রামের ভাড়েরাই 
অধিক গ্রপিচ্ধ। কাশ্মীরের এই এতিস্বাহী নাট্যকে তারা কাশ্মীর তথা 


ভাড়পথর ১৩৭ 
উত্তরভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশন ক'রে থাকে । এই ভাড়ের। আবার 
ভুপটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর ভাড় কেবল বাণ্যষন্্ বাজিয়ে গান গেছে 
বেড়ায় আর অন্ত শ্রেণীর ভাড়েরা নৃত্য ও বাদ্ত সহষোগে নাটক পরিবেশন 
ক'রে বেড়ায়। আমার্দের আলোচ্য এই খিতীয় শ্রেণীর ভাড় আর তাদের 
নাটক 'ভাড়পথর' । 

নাচ, গান এবং কৌতুক ও ব্যঙ্গ-প্রধান অভিনয়ে পটু হওয়ার দরুণ এদের 
নাটকের প্রভবিষু্তা অসাধারণ । ভরতের নাট্যশাশ্ব থেকে জান যায়ঃ তিনি এই 
ভড়েদের সম্পর্ক ওয়াকিবহাল ছিলন। কেননা, পুক্কর বাছ্যযন্ত্রেরে বণনা! করার 
সময় তিনি এগুপিকে ভাড়েদের' যন্ত্র থেকে উদ্ভূত ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। ফলে- 
এ অনুমান কর। ধেতে পারে যে, নাট্যশাস্্ব রচপার আগেও ভাড়ের! নাট্য 
পরিবেশন ক'রে বেড়াত । 

আজ কাশ্মীরে ভাড়পথর কাশ্বীরের বিভিন্ন মেলায় এবং মুসলমান পীরদের 
নির্বাণতিথি লপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মলোরঞ্জনাত্মক উপকরণ 
বিশেষ । এইসব মেলায় হাজার হাজার লোক জড়ো হয় এবং ভাড়পথর দেখে 
আনন্দে বাড়ি ফেরে । কখনো কখনে। একই সঙ্গে চার পাচটি লাগগোয়! গ্রামেও 
ভাড়পথরের একটি দল দিন রাত ধ'রে অভিনয় প্রদর্শন করে বেড়ায় । 

সমাজের নিম্মশ্রেণীর লোকের] এই লোকনাট্য পরিবেশন করলেও একে কিন্তু 
বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখ! হয়। ভাড়পথর সম্পর্কে কাশ্মীরীদের এই শ্রদ্ধাভাব 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় নাটকের আরন্ত ও সমাপ্ডিতে । নাটকের একেবারে 
প্রারভ্ভেই অভিনেতার কিছু সময় ধ'রে নৃত্য পরিবেশন ক'রে খাকে । এই নৃত্য 
“শিব-ভগবতী] মন্দির-এর নৃত্য থেকে প্ররুতিতে ভিন্ন হ'লেও একে চোক 
নৃত্য বলা হয়, ম্বভাত.ই দরশকরা1 এই নৃত্য খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকে । 
আর নাটকের শোষে সম্পন্ন হয “দআ(এখৈর” | দুআ-এ থৈর হ'লে। দলনেতা 
কর্তৃক শুভকামন! প্রকাশ করা । এই প্রথাটি কাশ্মীরে বহু প্রা'ন কাল থেকেই 
গুচলিত আছে । আগে যখন মন্দিরে নাটকের অভিনয় হোতে। তখনই নাটকের 
শেষে এই গুভ কামন! ব্যক্ত করা হোতে]! মুসলমানদের আগমনের পর এই 
লোঁক-নাট্যেও কথাটি পুন:প্রচলিত হয়েছে । ছুআ-এখৈর"এ দেশ ও দেশের 
মানুষের মঙ্গল কামনা ব্জক্ত করা হয় বলে প্রত্যেকেই চায় অভিনম্ব অনুষ্ঠান 
উপস্থিত থেকে এই শুভকামনার ফললাভ করতে । 

চোক নৃভ্য ধিয়েই 'ভাড়পখর আরম্ভ হয়, একথা আগেই বল। হ,য়েছে। 
এই নৃত্যে ভাড়ের! শ্বরনাই (বড় আকারের সানাই )-এর এক বিশেষ স্বরে--যাকে 
ভাড়পথরের পরিভাষায় মুকাম বল! হয়স্ঢোল, নাকাড়া, থালা ও মঞ্জীর! 
সহযোগে নৃত্য পরিবেশন ক'রে থাকে । চোক এর পর নাচ-পান ও অভিনয়ের 
তিবেণী সঙ্গমে কাহিনী এগিয়ে চলে। কাশ্মীরের প্রচলিত সঙ্গ'তকে বলা হয় 


১৩৮ ভারতের লোকনাট্য 


স্থফিয়ান কলাপ। এটি হিন্দুস্কানী ও ইরাপী সঙ্গীতের সংমিশ্রণে তৈরী । প্রায় 
সাতশো বছর ধ'রে এই সঙ্গীত কাশ্ীরে প্রচলিত আছে--বংশ পরম্পরাগজ 
অনশীলন-মাধ্যমে। এই ঘরাণার প্রচলিত রাগণুলি হঃলো_ জঞ্কোটা, ছুগাহ, 
রান্ত, তবরোজ স্থবহ, কল্যাণ টৌড়ী, বাহার, বড়-রঙ্গ, সলাম, থুবব, ছুবি5, 
নবপত্তী, সলগাহ প্রভৃতি । দীর্ঘদিন ধ'রে কঠোর অধ্যাবসায়ের সঙ্গে স্বরনাই 
বাদকর। এই সঙ্গাত আজও টিকিয়ে রেখেছে । ফলে সুফিয়ান কলাপের বেশির 
ভাগ রাগই ভণাড়পথরে প্রযুক্ত হ'তে দেখ! যায়। তবে প্রত্যেক দলেরই শিজন্ব 
একটি গায়কতে এগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে । তালবাছ্য হিসেবে প্রধান 
ভূমিকা পালন করে ঢোলক। নাটকের শুরুতে খুবই ধাঁর লয়ে বাজতে থাকে এটি 
কিন্তু নাটক যতই এঁগয়ে চলে এর লয়ের গতি ও ততই বেড়ে যায়। কাশ্মীরে 
আগে বিবিধ তালে এটি বাজানো হ*তোঁ, তবে বঙমানে চর্চার অভাবে তালের 
ংখ্যা অনেক কমে এসেছে । বর্তমানে কেবল একজন ভাড় কাশ্নীরী বোল বলতে 
পারে। তার বয়স আবার ৮৫ বছর । বাকির! কেবল ঢোলই বাজায়" কোনে' 
তালেরই বোল তারা বলতে পারে না। নাকাঁড়। ঢোলেরই সত করে, 
ঢোলের আওয়াজ বাড়িগ্নে দেয়। পথরে প্রারস্তিক নৃত্য ছাড়া অন্য কোনো। 
নৃতই আর তাললয়-সমদ্বিত নয়। খেয়ালখুর্শমত হাত পা-ছেশড়া ব'লেও 
মনে হ'তে পারে অনেকের । তবে এতে ভাড়-পথরের দর্শকদের মনে বিরক্তি 
আসে ন। আদৌ । 

ভাড়পথরের অভিনয়ে চাবুক এবং ছড়ির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । 
ফলে প্রত্যেক পথরেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য । ভশঙ্ব-এর লত! দিয়ে তৈরা 
হয় চাবুক । লম্বা মোটা দডির মত দেখায় এটিকে । এর অগ্রভাগে ছুটি মুখ 
থাকে । যাঁর ফনে এর প্রতিটি বাড়িতে ভীষণ এক শব্দ হয়--তবে আঘাত লাগে 
না আদৌ । অত্যাচারীর নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষীভূত করার উদ্দেশ্যে এর 
ব্যবহার করা হয়। তাই অত্যাচারীর ভূষিকীভিনেত। এটি ব্যবহার করে । 
এটি ব্যবহারের কৌশলও তাদের আয়ত্ত করতে হৃয়। অত্যাচারিতের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয় ভাড়েরা। তাদের হাতে থাকে ফাটানো বাশের ছড়ি। এটি 
দিয়ে মারলেও গায়ে কোনে! আঘাত লাগে না। ভড়পাথপে চাবুক ষে 
ভূমিকা পালন করে তার ঠিক বিপরীত ভূমিকা পালন করে এই ছড়ি। 

ভশড়পথরের অভিনয়ে একটা বড় ভূমিকা পালন করে “কপর চাদর" 
(কাপড়ের চাদর )। কপর চাদর এই নাটো সাধারণতঃ পর্দার কাজ করে। 
অনেক সময় আবার রাজ-দরবারের দৃশ্যে এই চাদরখানিকে টাদোয়ার অনুরূপে 
রাজার মাথার ওপরে তুলে ধর হয়। “কপর চাদর” সংস্কত নাট্যাভিনয়ের যবনি- 
কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য কুটিয়াট্উম, যক্ষগান, মুডিয়ে্র, রাসলীলা 
এবং আক্ষিঘ্ানাটে ও অনুরূপ পর্দার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 


ভাড়পথর ও ১৩৯ 
'ভশাড়পথরের দপ্ের প্রধানকে বলা হয় মাগুন | মাগ্চন সম্ভবতঃ সংস্কৃত শব্দ 
মার্গনঃ তথা “মহাগুণী রই কাশ্মীরী ব্ূপ। ভখাড়ামি, ব্যঙ্চকৌতুক, বিভিন্নভাষার 
গ্ুয়োগ এবং অত্যাচার ভশাড়পথরের প্রধান প্রাধান আকর্ণণীয় উপকরণ। এমন 
কোনো পথর-ঞ কল্পনা করাই প্রায় অসস্ভব-_যাঁতে ক্রোনো৷ ভড় নেই । ভশড 
পথরাভিনয়ে অপরিহার্য চরিত্র । মাগুন সাধারণতঃ রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয় আর ভশাড় অবতীর্ণ হয় প্রজার ভূমিকায় । ফলে কোনো কোনে। নাটকে 
৬ থেকে ১২ জন অবধি ভাড় থাকে । দলগত ভাবে মান্ধন দলের অধিপতি 
আর ভশড় তার অনুগত অভিনেতা । ঘলে মাগুন ও ভশীডেদের প্মরম্পরিক 
সম্পর্ক--দলে ও অভিনয়ে-_ শোষক ও শোধিতের । দলগত অভিজ্ঞত। ভশাড় ভাল 
অভিনরেও কাজে লাগায় । ফলে সমাজের উচ্চস্তরের মান্থযের ভ্রঙ্গাচার মমস্পণী 
অভিব্যক্তিতে দর্শক সমক্ষে উপস্থাপন ক'রতে তাদের কোনোই অস্থবিধে হয় না। 
ভশড় ভখড়পথরের স্থত্রধার বিশেষ । তাছাড়া হাসিঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রপের 
অফুরন্ত উৎ্স তার শরীর এবং ব1চনভঙ্গী | ফলে সে ধদি চুপচাপ মঞ্চে দাড়িয়ে 
থাকে, তাহলেও তার দাড়ানোর ভঙীতে দর্শক সাধারণ হেসে একেবাবে লুটিয়ে 
পড়ে । এমনি হাশ্যকর যে চরিত্র সে কিন্তু খুখই গুরুত্বপূণ দায়িত্ব পালন ক'রে 
যায় পথরের একটি অনুষ্টানে _সারাক্ষণই অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে । বিডিন্ন 
লোকের ন্ধপধারণ করে. মে এইসব লোকেদের হাম্যকর অথচ সত,কার ভগামি 
খুবই সহজ ভাবে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করে | ভাড়পথরের অভিনয় হয় 
অভিনয়ের জায়গ। পাওয়া যায় এন কোনো! সমতলভূমিতে । জায়গা শা থাকলে 
দর্শকর। অবশ্য পার্বতী বাড়ির ছাদ অথবা গ]ছের ডা.ল উঠে অভিশয় দেখে 
থাকে। দর্শকদের এই আগ্রহের মুলকারণও এই ভাড়। কেননা ভ।ড় নাটকে 
অত্যাচারিতঃ দুর্বল এবং অসহায় মাগষ। কাশ্ম।রের ( তথা ভারতবধের ) সাধারণ 
মানুষও তাই । তাছাড়। অত্যাারিত হওয়া! সত্বেও এই ভাডের। অত্যাচার 
প্রতিরোধে সক্রিয় এবং সফল । দর্শক এক্ষেত্রেও ভশড়ের কাঁজকর্ধের মধ্যে নিজের 
আশা-আকাঙ্ষার প্রকাশ লক্ষ্য ক'রে খুশি হয়। সুশ্্স ভাবাভিণয় ছাড়াও, ভাড়- 
পথরের ভাড় গানেও খুবই দক্ষ। হাঁস্তরসাত্মক গান গেয়ে সে আপর মাত 
ক'রে দেয় । অগ্ধান্য চপরিত্রের বিকাশেও সে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন ক'রে 
থাকে । তশড়পথরে চারদিক ঘিরে বনে দর্শক! ফলে কোনো অভিনেতাই 
এক জায়গায় দাড়িয়ে অভিনয় কুরে ন চার দিক খুরে ঘুরে অভিনয় করে। 
ভাড়পথরে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলি ছ'লো--বাতল-পথর, বটঅ পথর, 
ব্রাজঅ পথর, দরদ-পথর, শিকারগাহ, আরমন্য পথর, অংশ্রেজ পথর» বকর- 
ওয়াল পথর ইত্যাদি । বংশপরম্পরায় শ্রতি হিসেবে নাটকগুনি এখনকার 
ভাড়েদের হস্তগত হ'য়েছে। আগেকার দিনে বাবাই ছেলেকে এর কাহিনী ও 
পরিবেশন কৌশলে শিক্ষিত ক'রে তুলতো 1 বর্তমানে অবশ্য এই ক্রম ব্যাহত 


ভারতের লোকনাট্য 


হ'য়েছে। কেননা ভাড়েদের ছেলেরা আজকাল নাচ-গান-অভিনয় ত্যাগ ক'রে 
অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হ'চ্ছে। যাইহোক, নাটকগুপি যে করে রচিত হয়েছে, 
তা সঠিক ক'রে বলা যায় না। কেননা এর ঘটনায়, চরিত্রে, ভাষায় ও সংল/পে 
ঘে বিভিন্ন যুগের প্রভাব প'ড়েছে--এ বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই। তবে এর 
রচনাকালের মূল্‌ কাঠামো খুব একটা পরিবতিত হয়নি । বাতল পথরের প্রস্তাবনা 
গতিতে নাটযামোদী ও সংস্কৃতি-প্রেষী রাজা হর্ধের উঞ্লেখ থেকে একথা অনুমান 
কর। যায় যে দশম শতাব্দীর কাশ্রীরেও ভাড়-পথরের প্রচলন ছিল। মোহনলাল 
আইম] তার 14059100500 1009029' প্রবন্ধে বলেছেন, কাশ্মীরী নাটকের এতিহ 
দীর্ঘদিনের এবং উত্তর ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের না্টে)তিহাসের বিপরীতে 
অিচ্ছিন্নও বটে। “এ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন জাড়েদের নাটক কাশ্মীরের 
নাট্যেতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতেই তার ভীত স্থাপন ক'রেছে 
কাশ্মীরের গ্রামদেশের লোকসমাজে। যাইহোক, বাঁতলপথরে শুত্রশ্রেণীর 
অস্তভূক্তি “বাতলদের, আশা-আকাঙ্্। এবং সামাজিক জীবন সুন্দরভাবে 
প্রতিফলিত হু'য়েছে। বাতল পথরের প্রধান চরিত্র নাবদ-বাতল। তার মেয়ে 
বিবাহযোগয হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাত্যহিক কাজকর্মে সে এত ব্যন্ত যে 
মেয়ের বিয়ের কোনো! ব্যবস্থাই ক'রে উঠতে পারে না । ফলে তার স্ত্রী গোপনে 
সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলে। যেদিন বরধাত্রীরা আসবে নাবদ সেইদিনই সমন্ড 
ঘটন! জানতে পারে তার বৌ-এর মুখ থেকে । ফলে সে খুবই অসহায় হয়ে 
পড়ে। তবুও মেয়ের বাবা সে। ফলে বরধাত্রীসহ জামাইকে অভ্যর্থন৷ করার 
জন্ত সে প্রপরোজনীয় বা প্রচলিত সব ব্যবস্থা নেয়-__মিঠাইওয়াল।, দজি, গান- 
বাজনার দল সবাইকেই ডাকে একে একে । তার! মঞ্চে আসে । এদের নিয়ে 
যেসব বাস্তবোচিত সংলাপ এবং হাস্ককর ঘটন! সংঘটিত হয় মঞ্চে তা দেখে ও 
শুনে ভাড়পথরের দর্শকর] হেসে একেবারে লুটোপুটি খায়। বাস্তবভিত্তিক 
এইসব হাস্তকর পরিস্থিতির জন্তই ভাড়পথরের এত জনপ্রিয়তা । ইতিমধ্যে 
বরষাত্রীর আসে, প্রথমে আসে চরখা কাধে এক গর্ভবতী নারী, আর তার 
পেছনে বর ও বরষাত্রীরা । বর ঘোড়ায় না চেপে বড় একখানি মুগ্ডরের ওপর 
বসে বিয়ে করতে আসে। বরসহ মুগুরখানি ঘাড়ে ক'রে আনে ছুটি ভাড়। 
বরের চেহারা দেখলেও হাসি আমে । অর্ধনয় এক আট'দশ বছরের বালক সে। 
প্রায়ক্ষেত্রেই এই বরযাত্রীর1 সমগ্র গ্রামটি প্রদক্ষিণ ক'রে সময়মত রলক্ষেত্রে এসে 
উপস্থিত হয়। নাঁটকটি কিন্তু শেযবধি বিয়োগাস্ত পরিণতি লাভ করে এবং 
খিবাদ-বিসম্বাদ্দের মধ্যদিয়ে শেষে হয়। তবে সংলাপ, মুকাভিনয় এবং ঘটনা 
সবদিক থেকেই এটি খুবই কৌতুকপ্রদ । 

বাতল পথরের ঠিক বিপরীত ঘটনা দেখা যাঁয় আত্রমন্ত পথবে । এর মুখ্য 
চরিত্র হলো লালঅ আরম। লালঅ সঙ্জির চাধী। তারও একটি মেয়ে আছে 


ভাড়পথর ১৪৬ 


এবং মেয়েটির বিষের বরন হয়েছে । এদিকে লাল আরমেরও বেশ বয়স 
হয়েছে । সঙ্জি চাষের জন্ত প্রয়োজনীয় খাটাখাটনি সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে 
ন।।| ফলে সেতার মেয়ের অন্কে এমন একটি ছেলের খোজ করে যে ঘরজামাই 
হিসেবে তার বাড়িতে থেকে ভার কাজকর্ষধ সব ক'রে দেবে । কিন্তু মনের মত 
পাত্র আর জোটে না। শেধাবধি একটি ছেলে ফোটে, তবে সে তার ম্বজাতি 
নয়, উপরন্ত বিদেশী । তবুণ্ড লালঅ এবং পরদেশী উভয়েই রাজি হয়ে যায় এই 
বিয়েতে । লালঅ অবশ্য বিয়ের আগে পরদেশীকে দিয়ে স্জির চাষ করিয়ে 
নিতে চায় । কিন্তু ছেলেটি খুবই অলস । নানান অজুহাতে সে কাজকর্ষ থেকে 
দূরে থাকে । শেষে লালজ ছেলেটিকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে বেগার খাটতে যেতে 
বাধ্য করে। প্রচলিত ধারণা হ'লো- দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যার! বেগার খাটতে 
যায়, তার কেউই জ'বিত ফেরে না। কেননা, যার। বেগার খাঁটায় তারা বেগা*- 
দের ওপর অকথ্য অতাচার করে । আর দেই অত্যাচার সহ করতে না পেরে 
তারা মারা ষায়। সকলকে চমকিয়ে দিয়ে এবং অতাচারী শোষকবর্গকে বগা সুষ্ঠ 
দেখিয়ে ছেলেটি কিন্তু ফিরে আসে । ফিরে এমে তার ব্যথাতুর অথচ বীরত্বপূর্ণ 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয় । যাইহোক, শেবাবধি লালঅ এরই সঙ্গে তার মেয়ের 
বিয়ে দেয় । ফলে খুবই আনন্দজনক পরিবেশে শেষ হয় নাটকটি । ম্বরনাই-এ 
'আরাধন। নামক মুকাম বাজিয়ে ঢোলক, নাকাড়ার বাজনার তালে তালে চোক 
নৃত্য দিয়ে শুরু হয় নাটকখাঁনি । চোক নুত্যের পরেই দেখা যায় পরদেশীকে। 
সে একটি তলাহীন খশচ। মাটিতে রেখে নীচু হ'য়ে তাতে মুখ লাগিয়ে কৃপের 
দেবতার কাছ থেকে জলসিঞ্চনের জন্যে জল তোলার অন্তমতি নেয় । ব্যক্তিগত 
অভিনয়ের জোরে সে. এই তলাহীন খশাচাটটিকেই কুয়ো ক'রে তোলে দর্শকের 
সামনে । স্পঈতঃংই বোঝা যাঁয় নাঁট্যধর্মী এই অভিনয় রীতি দীর্ঘদিনের এঁতিহ্ৃ- 
বাহী এক নাট্যরীতিরই স্ম্তিরেশ বিশেষ । যাইহোক, কোনে! কোনে! দলের 
আরমন্ত পথরের শুরুতে দেখা যায় পরদেশী একথানি লাঠির ভগায় একটি ভশড় 
বেঁধে সেটা দিয়ে জল তুলে খেতে জল সিঞ্চনের অভিনয় করছে! এক্ষেত্রে মেয়ের 
বাপ তার সঙ্গে কিছুতেই তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নাঃ ফলে সে রাগে 
ভশড়টি ভেঙে ফেলে অন্যত্র চলে যায় । 

'শাজম পথর? হ'লে! “রাজার নাটক । এতে বনিত হয়েছে কাশ্মীরে 
সংঘটিত রাজাদের অত্যাচান্দের কাহিনী । দেড় ছু'শো বছর আগে কাশ্মীর 
শানন কোরতে! পাঠানেরা । সেই সময়কার পাঠীন স্ববেদারদেরকে ব্যঙ্গ করা 
হয়েছে এই নাটকে । খাজন! দেয়ার জন্যে সব পেশার লোকদেরই স্ুব্দারের 
কাছে যেতে হয়। কিন্তু স্থবেদারের কাছ থেকে কেউ কোনো পুরস্কার পেলে 
তার একটা ভাগ “শাহগাঁসী” ব! ছারপালকে দিয়ে দিতে হয় । দ্বারপালের যুক্তি-_ 
প্র পুরস্কারে তার অধিকার আছে, কেনন। দেই তো৷ সকলকে সুবেদারের কাছে 
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যেতে দেয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মাঠষের বেশে ভশাড়েরা স্ববেদারের কাছে 
যায়। একে একে স্ববেদার তাদের প্রত্যেককে প্রচণ্ডভাবে মারে । এই 
ময় হবেদাররা পাধারণ মান্থবকে কি নিধমভাবে অত্যাচার করতো তা! মূর্ত হঃয়ে 
ওঠে-_স্ুবেদার ও ভাড়েদের অভিনয়ে । মার খেয়ে কোনো ভড় স্বরেদারকে 
তার বাড়ির মুর্গা খাঁওয়ানের ইচ্ছা! প্রকাশ করে। ভড় তখন তার শঙ্ষু- 
আকুতির টুপির গডেতর থেকে ছোট্ট একটি মুর্গার বাচ্চা বের করে। স্পই্রই 
বোঝাফার এজাতীয় ঘটনা আসলে অসহাঁয় রুষকের বিদ্রোহী মনোভাবেরই 
পরিচায়ক । আসলে শোধিতরা যে সব কিছুকেই চোখবুঝে সহ করছে-_ 
এটা ভাড়েদের মনঃপুত নয়। ফলে অন্যায় অত্যাচারকে হেলায় তুচ্ছ ক'রে 
রুখে ঠাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে তার।। 

“শিকারগাহ" নাটকটি মুলতঃ শিশুলাট্য । মুখ্যতঃ শিশুদের মনোরঞ্জনের 
জন্তই এটি পরিবেশিত হ,য়ে থাকে । এতে পুরুষ অভিনেতা ছাড়। বাঘ, ভালুক, 
হরিণ, বানর প্রভৃতি পশু চরিত্র অংশ নিয়ে খাতে । পশু চরিত্রাভিনেতারা 
পশুর মুখোশ পঃরে এতে অংশ নেম । 

ভশাড়পথরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক হলো “রদপথর+ | প্রায় সব দলই 
এটি পরিবেশন ক'রে থাকে । এই নাটকের বিষয় হ'লো-দরদ রাজা বেড়ানোর 
জন্তে কশ্মীর এসেছে । সে তার মেজাজ ফুটিয়ে তোলার জগ্তে অনর্গল কথা বলে 
ফার্সীতে। মৌজ ক'রে মদ খায়। সঙ্গের প্রেমিকা ছু'জনকেও মদ্‌ খাওয়ায় । 
ফলে সকলে মিলে বেহুশ হ'য়ে পড়ে । এমনি সময় ভড়েরা এসে তার প্রেমিকা 
দু'জনকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে রাজার জ্ঞান ফিরে আসে। সে 
তধন তার প্রেমিক! দু'জনকে খোজ ক'রতে থাকে । উপস্থিত ভশাড়েদের জিজ্ঞাসা 
করে, তার প্রেমিক! ছু'জন কোথায় গেল? কিন্তু ভাড়েরা তার ফাস ভাষ। 
বুঝতে পাবে নী। ফলে রাজা তাদের খুব ক'রে চাবকায়। রাজা যখন এই 
ভাবে উন্মত্তের মত তার প্রেমিকাদের খোঁজ ক'রে বেড়ায়, তখন তার গ্রেমিকা- 
(*র দেখা যায় ছু'ই ভ'াড়ের সঙ্গে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে । কখনো দেখা। যায় 
তার! দর্শকদের মধ্য থেকে উকি মারছে, আবাপ কখনো দেখ। যায় পার্ববর্তী 
বাড়ির দ্রানলা দিয়ে উঁকি মারছে । রাজা মঞ্চোপরি ভাড়েদের কাছ থেকে 
তার প্রেমিকাদের কোনো হদিশ না পেয়ে তাদের খুজতে স্থানাস্তরে যায়। 
তার প্রেমিকাদের নিয়ে ভাভ দুজন এবার মঞ্চে আসে । তারপর তাদের বিয়েও 
হয়। ঘর গৃহস্থার নানারূপ ঝামেলটামেল। অত্যন্ত হাস্যপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত 
ক”রে, এক আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় নাটকটি । 

ভশড়পথরে সবচেয়ে জম্কাঁলো পোষাক পরে রাজার চরিত্রাভিনেতার]। 
এরা ল্ঘ। চোগ। ব্যবহার করে । মাথায় পাগড়ী বাধে । গলায় দেয় মণিমুক্তোর 
হার আর হাতে নেয় কোড়া বা চাবুক। 


ভাড়পথর ৬৭৩ 


ভাড়পথরের অভিনয়ে এধনো তেয়েরা অংশ নেখনি, ফলে শ্রীচরিত্রের 
অভিনয় করে অল্পবয়সী ছেলের । এরা পেশোয়াজ পরে এবং মাথায় বাঁধে ছু'পট্ট।। 
ভ'াড়েরা পরে চাদর, গায়ে দেয় শার্ট আর মাথায় দেয় হাশ্তকর শঙ্কু-আরুতির 
একধরণের টুশি। অন্যান্ত চরিত্রাভিনেতাদের পোষাক দৈনান্দন পোষাঁকেরই 
অনুরূপ । প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব সাজ-পোধাক থাকে । আর এগুলি থাকে 
দলনেত। মাগুনের কাছে । 

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক বছরে ভখড়পথরের প্রচলন খুবই কমে 
গিয়েছিলো । ছ"য়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভাড়ের। আবার নতুন 
উদ্চমে তাদের এই এঁতিহ-মণ্ডিত নাট্য অগ্রিকটিকে জনদাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় 
ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে । অনেক আধুনিক নাট্যকার ও এই আঙ্গিকে 
নাটক লেখেন । ফলে বগ€মানে ভশাড়পথর সমগ্র কাশ্মীরের গ্রাম-জীবনে 
খুবই শক্তিণালী এবং প্রভবিষু। এক লাট/মাধ্যম। তবে এর শিল্পীর্দের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সরকারের পক্ষ থেকে তাই এ ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত । 





ৃ পঞ্জাবের লোকনাট্য ঃ নকল 

নকল হাস্যরসাত্মক প্রহুদনের উৎক্ুষ্টতম নঙ্জির। নকল পরিবেশন করে 
পঞ্রাবের ভশড়েরা। ছু'জন ভড় মিলেই একটি দল তৈরী করে। উপর থেকে 
দেখলে বা! এদের কথা শুনলে প্রাথমিকভাবে এদের খুব বোকা বলেই মনে হবে। 
আসলে এর! কিন্তু বোঁক! নয় বরং খুবই চতুর । কিন্তু দ্বভাবসিদ্ধ প্রথর উপস্থিত 
বুদ্ধি এবং চাতুর্ষের আকস্মিক প্রকাশ ঘটিয়ে মাগষকে হাসানোর উদ্দেশ্যেই এরা 
বোকাষির ভাণ ক'ক্সে থাকে। এদের পরনে থাকে কম বহরের ধুতি-_হাটু 
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অবখি তুলে পরা. গায়ে থাকে টিলা হাতা লক্বাশার্ট আর মাথায় থাকে একটু 
উ“চু করে বাধ! পাগড়ী । শ্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার সময় এরা এই পাগড়ী খুলে 
ওড়না! ক'রে নেয়। কখনো আবার কোমরে বীধা অন্য একখানি কাপড-_-তা 
গাঁমছাও হ'তে পারে--গুড়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওড়না দিয়ে মুখখানি 
ঢাকা সত্বেও এদের গোঁফ দেখা যায়। তবুও ওড়নার বুগ্চিদীপ্ধ ব্যবহারে 
এরা! যেকোনো বয়সের ষেকোনে] স্ত্রীলোকের চরিত্র অতি স্থন্দরভাবে ফুটিয়ে - 
তোলে চোখের চরিত্রাশ্গগ . কটাক্ষে ব! চাহনি এবং নাঁনাবিধ গ্রীবা ও অঙ- 
ভঙ্গীর সাহাযো | বয়স্ক লোকটিকে নকলের পরিভাষায় বল! হয় ভাইয়া! । সেই 
নানাবিধ প্রশ্ন কারে শুরু করে অনষ্ঠান। আর সঙ্গের ভশডটি--ন্ত্রী অথবা 
পুরুষ বেশী-_-প্টোপাণ্টা জবাব দিতে দিতে কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে যাঁয় হাসির 
এমন এক চুড়াস্ত বিন্দুতে যে ভাইয়া! (সেও কোনো না কোনে চরিত্র তখন) 
তার হাঁতে লাগানো চাষড়ার পাঞ্জা দিয়ে জোরে জোরে চপেটাঘাত করে 
সঙ্গীটিকে । আর দর্শকও যে সময় হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে । শেষ হয় 
নকল । একটি নকল পরিবেশন করতে এদের সময় লাগে মাত্র দশ থেকে বারে! 
মিনিট । ফলে নকলের একটি অঠ্ষ্ঠানে আট থেকে দশটি নকল পরিবেশিত হয় 
এক থেকে দেড ঘণ্টার মধ্যে । 

স্থদখোর মানিক ও তার বকাটে চাকর, বৌ শাশুড়ি, চোর-পুলিশ, বাপ- 
বেটি, আমি মহারাঁজেব সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম--এরকম অজন্্র নকল” আছে 
ভশড়েদের ঝুলিতে | এই সব নকল কিন্তু দীর্ঘদিন ধ'রে প্রচলিত আছে বংশ- 
পরম্পরায়। ভবু৪ যথন তা পরিবেশিত হয় তখন ত। একেবারেই সমকালীন 
ঝলে মনে হয়। 

আপলে ভশীডের! সমীজের ভ্রাম্যমান দর্পণ । হাপির মাধ্যমে সামাজিকের 
আশা-আকাজ্ষা। কিভাবে বাক্ত করতে হয় তার শিক্ষা এর লাভ করেছে এদের 
পূর্বরুষদের কাছ থেকে । তাছাড়। নকল পরিবেশন ক'রে জীবিক" নির্বাহ করতে 
হয় বলে এই তিগ্যায় তাব। খুবই পারদশশী। ফলে যদিও তাদের প্রায় 
সকলেই নিরক্ষর, তবুও যধন তারা নকল পরিবেশন করে তখন মনে হয় ম্বয়ং 
সরম্বতী তাদের জিবে ভর ক'রেছেন। রুজিরোজগারের তাগাদা, পুরুষাঁণু- 
ক্রমিক অভান্ততা «এবং জন্মগত বুদ্ধির জোরেই এই নৈপুণ! আঁজ তাদের অন্যতম 
চারিত্রা-বৈশিক্ট্য । ফলে পরিবেশিতব্য বিষয়ে সমকালীন'তার হোঁয়াচ লাগাতে 
এদের কোনে! কষ্টই হয় না, ফলে প্রচলিত নকল “আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা 
করেছিলাম" হয়ে দড়ায় আমি প্রধানমন্ত্রীর নঙ্গে দেখা করেছিলাম" । 
তারপর এমন দক্ষতার সঙ্গে তারা এটি পরিবেশন করে যে দর্শক ধ'রে নিতে 
বাধ্য হয় যে তারা (বুঝি) সগ্য সগ্ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রেছে। আসনে 
মান্ষের চরিত্র সম্পর্কে এদের জ্ঞান অস।ধারণ। ফলে পোষাকে কোনো! 


প্কল ১৪৫ 
পরিবর্তন না ঘটয়ে, প্রয়োঙ্নান্গগ সামান্ত হেরফের ঘটিয়ে খুবই বিশ্বস্ততাগ সঙ্গে 
যেকোনো! চরিত্র এরা পরিবেশন করতে পারে 1 এ ব্যাপারে তাদের শক্তি 
জোগায় তাদের পধবেক্ষণ ক্ষমতা । তাই চলনের গতি বাড়িয়ে কমিয়ে, ধরনটা 
সামান্য পালটিদ্বে লহমায় এর1 কৃষক থেকে রাজা রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। কৃষকের 
পাগড়ী তখন দর্শকদের কাছে হয়ে ওঠে মুল্যবান রাজমুকুট, আর নোংরা, 
বহর কম ধুতিখানি হ'য়ে উ.ঠ চোম্ত কিংবা দামী রাজকীয় ধুতি । 
ভশড়েরা অনাবিল হাঙ্সির জোগান দেয় বলে আনন্দে আত্মার! দর্শকও 

এদের নিযে রঙ্গতামাশ! করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন। । ফলে অভিনয় চলা- 
কালেই দর্শক তাদের টিপ্ননি কাটে, আর নকলের ভশাড় নকলচা কিংবা নকলিয়া 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তখন যে বুঝ্ধিদীপ্ত ও মজার মজার উত্তর দেয় দর্শক তাতে না 
হেসে আর পারে ন।.। 

যাইহোক, স্বাধীন হওয়ার পর নকলচীদের একটা বড় অংশ পাকিস্তান চলে 
যায়-_ফলে নকলের চর্চায় বেশ খামতি দেখা দিয়েছিলে পাচের দশকে । কিন্তু 
বমানে নকল তার পুরমর্ধাদ ফিরে পেয়েছে । দর্শক-বেষ্টিত সমতল কিডনি 
এর অভিনয় হয়। বাগ্যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঢোল । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগা যে “নৌটঙ্কা'-কাহিনীর উৎসভূমি হলো এই পঞ্জাব। 
ফলে এখানেও ্টটহ্কী বেশ জনপ্রিয় । তবে বগডমানে নৌটক্কার প্রচার-প্রসার 
ও জনপ্রিয়ত1 উত্তন-প্রদেশেই বেশি । তাহাড়া এখানকার নৌটক্কীর বিশেষ 
কোনো! স্বাতত্্্য না থাকায় এবং উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য শীধক অধ্যায়ে নৌটক্কীর 
আলোচন। সান্নিবেশিত হওয়ায় এযানে আর তার আলোচনা করা হ'পো না। 


হরিয়ানার লোৌকনাট্য ঃ সাজ 


সাঙ্গ নকল, তামাশা এবং নৌটকীর পূর্বূপ। অর্থাৎ সাঙ্গ থেকেই নোটক্কীর 
বা! নকলের উৎপত্তি । সাঙ্গ স্থাঙ্গেরই তন্তব-ব্ূপ। সাজের অর্থ হ'শ্ো কপ বা 
বেশ ধারণ কর]। সাঙ্গের জন্যে সাংগীত শব্দেরও প্রচলন আছে। যাইহোক, 
সাঙ্গ হলো হপরিয়ানার লোকনাট্য । সাঙ্গ গীতাশ্রয়ী দীর্ঘ কাহিনা । অভিনয়ের 
সাহাযষ্যেই এই কাহিনী পরিবেশিত হ'য়ে থাকে । অর্থাৎ সাঙ্গ হরিয়ানার 
গীতাশ্রয়ী লোকন ট্য। এতে পদ্যেরই প্রাধান্য । তবে মাঝেমধ্যে কাহিনীব 
ত্র স্পইরূপে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে গছ্যেরও ব্যবহার হ+য়ে থাকে । সাঙের 
পরিভাষায় এই গণ্যাংশকে “বাঠা” বলা হয়। সাঙ্গে হৃদয়ের কথা বলে রাগ-রাগিনী 
সহযোগে গীত'-এর গীহগুলি, আর কাহিনী বিবৃত করে এর বাা। 
উন্মুক্ত স্থানে কয়েকটি চৌকি সাজিয়ে অথবা সমতল ভূমিতে শতরঞ্জ বিছিয়ে এর 
অভিনয় হয়। দর্শ$রা বসে মঞ্চের বা অভিনরস্থলের চারদিকে । রন্বস্থল 

ভাঃ জোকনাট---৯ 


১৪৬ ভারতের লোকসান 


আকাছে বেশ ছোট । তবুও চোক এবং সানেক্সী বাধক লহ অভিনেতার! 
সকলেই এই মঞ্চে অবস্থান করে বা! বসে থাকে এবং যার বখন পাল আলে লে. 
তখন উঠে ভার অংশটুকু ভিন ক'রে আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ে । 
সাঙ্গে এনে পুরুষরাই স্ত্ীবেশ ধারণ করে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করে। 

প্রথমে চোলক ও সারেক্ীর বাজনা সহযোগে প্রার্থনা গীতি অর্থাৎ সারদ। 
এবং শিবের বন্দনা করা হয়। গ্রীতিসহযোগে গুরু পরস্পরারও পরিচয় দেনা হয়, 
ভারদর বার্তা সহযোগে কাহিনীর প্রস্তাবনা করা হয়। এই সমহ্যের পরই 
নৃত্যগীত ও অভিনয় সহযোগে কাহিনী পরিবেশিত হয় । 

অষ্টাদশ শতান্বীর তিনের দশকে কিশনলাল ছাট এই সাজের প্রচলন করেন । 
এর জখে ও এই সময় বেষ্তাদের দুজরা ও নকলচীদের নকল খুবই জনপ্রির ছিল 
হরিয়ানাতে | এসময়ে বিয়ে অনুষ্ঠানে যদি মুজরা কিংবা নকল পরিবেশিত না৷ 
হ'তো তাহলে ধিয়ের দ্বানন্দ মাটি হয়ে যেতো। কিন্ত বেশ্তাদের মুজরা ও 
নকলচীদের নক সমু শৃঙ্গার রসাত্মক হওয়ায় জনমানসে এদের বিক্ুদ্ধ-মানসিকতা। 
শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে থাকে । ফলে কিশনলাল বখন সাঞ্গেন প্রচলন করেন 
তখন ম্বভাবত:ই হরিয়ানার মাঞ্ৰ সাঙ্গ ছারা প্রভাবিত ছা'য়ে পড়লো । কাজেই 
মুজর। খা নকলের অতীত জনপ্রিয়ত! আর রইলে। না। আবার নকল ও 
মুজরার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সমাজের রক্ষণশীল মানুষেরা সাঙ্গকেও 
সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ কোরলো৷ না। ভবে জনগণ দাঁকণ ভাবে প্রভাবিত হ'য়ে 
পশ্ড়লো এই সাঙ্গ দারা । 

কিশনভাটের সাঙ্গে সাধারণতঃ স্ত্রী বেশধারী একছন পুরুষ অভিনেতা! এবং 
সঙ্গে ছুই তিনজন অন্য অভিনেতা অংশ নিতো । মশালচী মশাল হাতে 
অভিনেতার মুখ দৃশ্য ক'রে রাখার পন্য সকল সময়ই নৃত্য সহযোগে ক্রিয়াশীল 
থাকতো । ঢোলক এবং সারেলী বাদকও অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃরে ঘুরে 
বাজাতো।। কিশনভাটের সাঙ্গে প্রযুক্ক ছন্দ হ'লে! চৌবোলা। উচ্চন্বরে সীত 
এই চৌবোলাই কিশনলালেন্র সাঙ্গকে জনপ্রিয় ক'রে তোলে । কিশনভাট 
প্রবর্তিত সাঙ্গের পরিচয় এখনো পাওয়া! হায় সহান্সনপুত্, মুজফফর নগর, মেরঠ 
প্রভৃতি এলাকায় । 

' "সের নখারাম গৌড় এই কিশনভাটের সাঙ্গ, ছার! প্রভাবিত হ'য়ে স্বাঙ্গ 
রচন।য় হাত দেন এবং অচিরেই আজকের হাঁথরসী নোঁটক্কীর কুত্রপাত করেন । 
এই স্যয় স্গিয়ানার সাঙ্গ এতই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো ধে সৈনিকদের ভাউনিতে- 
ও তাদখ এনে'রঞনের জন্তে 'বভিন্ন সাজীকে (হরিয়ানায় মণ্ডলীকে সাঙী'ও 
একা" ধএ) নিয়ে ধাওয়া হতো। 

পরবর্তী কালে এই শতাবীর প্রথম দশকে হরিয়ানার সান্বকে যুগোপযোগী 
ক'রে তোলার জন্তে এর সংস্কার সাং করেন দীপচন্দ। ছ্বীপচন্দ ছিলেন 


সাজ ১৪৭ 
সংস্কৃত পণ্ডিত । ফলে অভিনেতাদের পেছন্ন পেছন ঢোলক বা সারেক্সী ঘাড়ে 
ক'রে বাজানোর প্রথা তিনি তুলে দিলেন । কেননা এটা! রেমন দৃষ্টিকটু, তেমনি 
রষলঞ্চারেরও প্রতিবন্ধক বটে। তিনি চোলক ও মারেঙ্গী বাদকের নে 
অঞ্চের একপাশে জায়গ। নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। ফলে তার সময় থেকে হবিয়ানার 
বেশিরভাগ লাঙ্গেই বাস্চকাররা বসে ব'লে 'বাজন। বাজায় । অবশ্য পুরানে। 
অভ্যেসবশতঃ এবং কেৌকের মাথায় কোনো কোনে নাট্যথন সুহুর্ডে এখনো 
কোনো কোনো ঢ্োলকবাদধক দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে । তবে 
অল্পক্ষণ পরে আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ে । বাস্ভকারফের এক জায়গায় 
ব'পে বসে বাজানোর ব্রীতির প্রচলন ছাড়াও দীর্পচ্দ সাঙ্গের ছন্দও পৰ্বিবওন 
করলেন। কিশনলাল ' ভাটের পর থেকে সাঙ্গে চৌবোলার ব্যবহার হ'য়ে 
আসছিল। কিন্তু চৌবোলা গাইতে হয় খুব জোরে, অনেকটা! চীৎকাঁর ক'রে। 
এই চীৎ্কুত গান যেমন সকলের পক্ষে গাওয়! সম্ভব নর, তেমনি তা অনেক সময় 
রসের্‌ হানিও ঘটায়। ফলে চৌবোলার পরিবর্তে প্রচলন করলেন “কাফিঘ়া”-র। 
ছন্ব হিসেবে চৌবোলার চেয়ে কাফিয়া অনেক বেশি মিষ্টি । স্ত্রীচর্িহাডিনেতার 
পোষাঁক-পরিচ্ছদও তিনি অনেক বেশি শিল্পমপ্ডিত ক'রে তুললেন। এদের জগ্যে 
নির্দিষ্ট করেছিলেন কালে রঙের ঘাঘরা, রূপোর অঙ্গিয়! এবং লাল রঙের গড়ন।। 
সবমিলিয়ে দ্ীপচন্দ হুরিয়ানার সাঙ্গে এক নতুন আোয়ার নিয়ে এলেন । শোনা 
ষায় প্রনর্শনের মাধমে তিনি হরিয়ানার যুবকদের সেলাবিভাগে ভতি হ'তে 
অনুপ্রাণিত ক'রেছিলেন। আর এর জন্কে সরকার থেকে তাকে পুরস্কৃত করা 
হ'য়েছিলে। | 
দ্ীপচন্দের পরে তার শিষ্ঠ হরদেবাও সময়ের চাহিদা অনুসারে আপন 
প্রতিভার স্পর্শে সাঙ্গের সংস্কার সাধন করেন। অঙ্গিয়৷ তুলে দিয়ে সাধারণ 
পোষাকের ব্যবস্থা করলেন তিনি । তাছাড়। কাফিয়া ছন্দে পরিবঙ্ে প্রয়োগ 
করলেন 'রাগনী”। ঝাগনী হরিয়ানার লোকগীতি বিশেষ। কিছুদিন উভয়ের 
রীতি সমাঁন জনপ্রিয়তায় হবিয়ানার সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করলেও 
শেষাঁবধি কিন্ত হরদেবার সাঙ্গই টিকে গেল। সাঙ্গ থেকে উঠে গেল 'অঙ্গিয়া' 
এবং “কাফিয়া। অগ্যরিকে 'রাগনী” আজকের সাঁঙ্গেও বেশ জনপ্রিয়। হরদেবা 
প্রবর্তিত রীতির বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন 'ভর্ভৃঃ “চতুর বাজে? প্রমুখ । 
যাইহোক, দীপচন্দ ও হরদেবার এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় সাঙ্গ অনেকবেশি জনপ্রিয় 
সয়ে ওঠে । আর খুবই স্বাভাবিকভাবে এই সময় সাক্ষে ঢোলক ছাড়াও 
নাকাড়ার প্রয়োগ আর্ত হ'লো, সংযুক্ত হ'লো সাঙ্গের বিদুষক চরিত্র মসখরা?। 
ব্যবসায়িক দিক থেকেও সাঙ্গ এই সময় বেশ উন্নতি করে । 
এই শতাব্ীর তিনের দশক থেকে আবার সাঙ্কের বিরুদ্ধাচরণ কর হ'তে 
"্বাকে আর্ধদমাজের নেতৃত্থে। আধমমাঁজের তরফ থেকে হবিক্ানার মানুষকে এ 


১৪৮ ভারতের লোকনাট্য 


ভয়ও দেখানো হলো যে সাঙ্গ দেখলে বা সাঙ্গের আয়োভন ক'রলে সমাজচ্যুত 
হ'তে হবে। স্বাভাবিক কারণেই সাঙ্গের প্রচলন অনেক কমে যায়। সাঙ্গের 
এই ছুদিনে বিপত্তারণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ*লেন পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ। লক্ষ্মী চন্দ 
নিজে অনেকগুলি সাঙ্গ রচন1 করলেন । নিজে গ্রান পিখে তাতে সর দিলেন । 
নওুন সেই স্থরের জোয়ারে আধসমাজের তাবৎ বিরোধ খড়-কুটোর মত ভেসে 
যায়। সাঙ্গ আবার তার সম্মোহিন* মায়ায় হরিয়ানার আপামর জনসাধারণকে 
একেবারে নাচিয়ে তুললো । ফলে অনেক প্রতিভাবান মানুষ পুনরায় সাঙ্গের চায় 
আত্মনিয়োগ করলেন । পণ্ডিত মোগেরাম তাদেরই একজন | তিনি ছিলেন লক্ষ্ী- 
চন্দের শিষ্য । মোগেরাম স্ত্রী চরিত্রাভিনেতাদ্র 'ঘাঘন্স” তুলে দিয়ে সালোয়ারের 
প্রচলন ঘটালেন । পেই থেকে সাঙ্গের স্্া চর্রিত্রাভিনেতার সালোয়ার পরে 
আসছে । দত্তবার্দিকা এবং আজাদমাষ্টার সাঙ্গাভিনয়ে মহিলাদের দিয়ে সতী 
চরিত্রের অভিনয় করালেন। ব্যাপারটি হরিয়ানার সাঙ্গ-প্রেষীরা ভালো চোখে 
দেখলো ন।। ফলে স্ত্রীলোক দিয়ে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় সাঙ্গে জনপ্রিফ়ত। অর্জন 
করতে পারেনি । 

কিশনলাল ভ।ট থেকে পণ্ডিত মোগেরাঁম অবধি সাঙ্গের ইতিহাস মৃতঃ 
অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এর ইতিহাস । আর পে লড়াই-এ পার্গ ও তার একনি 
সেবকরা যে জয়ী হয়েছেন এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। বঃমানে তার 
আবার নাভিশ্বাস উঠেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের যক্ষের হাতের পীড়নে । হরিয়ানার 
সাঙ্গ আজ যেমন জনপ্রিয় তেমন এক অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা । সাঙ্গের আসরে 
আজ যক্ষের আধিপত্য | ফলে এর লোক-কল্যাণকর রূপ এবং শিল্পের দিকটি 
বড়ই অবহেলিত । ফলে হরিয়ানার সাঙ্গ আরেকবার, সম্টবতঃ শেষবার, তার 
অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে । আর তাই হরিয়ানার জনমানসের একান্তিক কাঁমন। 
আবার কোনো 'চন্দ-এর আবিভাব ঘটুক, যিণি সাঙ্গকে যক্ষের কবল থেকে মুক্ত 
করে তাকে একই সঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর হাতে সমর্পণ ক'রে দিতে পারবেন । 
অচিরেই হরিয়ানার মানষের এই একাস্তিক কামনা পুর্ণ হ'য়ে উঠবে--এই 
আশা রাখি। 


হিমাচল প্রদেশের লোকনাট্য ঃ করিযাল। 


কাহিনী, প]ওুঁলিপি, পরিচালক, প্রযোজক. মঞ্চোপকরণ এবং পথাঞ্ধ পোষাক- 
পরিচ্ছদ বা রূপসজ্জা বাঁ? দিয়ে কি কোনো নাট্যাভিনয় সম্ভব ?_-সম্ভব। হিযাচল 
প্রদেশের করিফাল। তার প্রকৃষ্ট উদ্দীহরণ, আর সেই কারণেই এই নাটক দেখার 
জন্য নানা বয়েসের নান। রুচির ও মনস্কতার মানুষ রাঁত জেগে পরম আগ্রহে 
বসে থাকে । ৫ 

করিয়াল। হিমাচল প্রদ্দেশের লোকনাট্য । করিয়ালাকে “স্বাঙ্ছ”ও বলা হয়। 


করিয়াল। ১৪৯ 


এর অভিনেতাদের বলা হয় “করিয়ালচী বা স্বাঙ্গী” | আঙ্গিকের সামান্ত পরিবঙন- 
এর কারণে হিমাচল প্রদেশের এই লোকনাট্যের আরও ছুই ভিন্ন রূপ প্রচলিত 
আছে-বান্থ,। এবং ভগত। এখানে হিমাচল প্রদেশের দক্ষিণ সীমাস্তবর্তী 
এলাকা-_-কাগুঘাট, সোলন, ধামী, মাহ লোগ, কোঠীর, ভাজীঃ মান্তী, ধিলাসপুর 
এবং সিরমৌর-এর দিকে প্রচলিত ক্রেলা বাঁ করিয়ালা নিয়েই আলোচনা করা 
হ'য়েছে। 

করিয়ালা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে মত পার্থক্য আঁচে । কেউ কেউ মনে ক'রে 
থাকেন নাট্যশাস্মের 'ক্রীডণ:য়কম্‌* ই উচ্চারণ পরম্পরায় করিয়াল! হঃয়ে পড়েছে । 
আবার কেউ কেউ মনে করেন স্থানীয় সুগন্ধি ফুল “করিয়াল” থেকেই এসেছে 
শব্'টি। রহস্তেদ্ণাটন অর্থে কারেল' বালে একট পাহাড়ী শবের প্রচলন আছে । 
“কারৈল' ব'লে আরেকটি শব্দ এ প্রসঙ্গ থেকে ধাদ দেয়া যায় না। কারৈল-এর 
অর্থ হ'ল কোনে" দেবতার কাছে বিশেষ কোনো কামনা পুতির জন্যে প্রার্থনা । 

যাইহোক, করিয়ালার প্রারস্তিক অ5ষ্ঠান বা পূর্বরঙ্গবিধি ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই 
সম্পাদিত হায়ে থাকে । “চৌমুপ দীয়ত”--অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিক উজ্জলকারী 
চতুমু্খী একটি প্রদীপ জ্বালানো, “ভূমি স্পর্শ”-_ অর্থাৎ ধরিত্রী মাতার উদ্দেশ্ট্ 
আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানো, “আখডা এবং বাদ্য স্পর্শ" অর্থাৎ ঢোল নাকাভা, 
সানাই. করনাল প্রভৃতি বাচ্যন্ত্রের পৃছ। কর? এবং “খিন। পরিক্রমা”-_ অর্থাৎ অগ্রি 
( কুণ্ডের ) প্রদক্ষিণেব মাধামে পরম ব্রদ্ষের প্রতি শরদ্ধ। জানানে। প্রভৃতি আঞ্চলিক 

চার অনষ্ঠান করিয়ালার পূর্বর্গ কিধিতে অনশ্থ পালনীয় সব প্রিয়াণি | 

করিরালা আঙ্গিকের উত্স নিয়েন করিঘালার গবেষকদেপ মধ্যে মতবিরোদ 
আহে । হিমাঁচলেশ ওম চীদ হাঁ মনে করেন-অঙ্গিক হিসেবে করিয়ালার 
প্রাচীনত্ব বিষয়ে নানাপ্রকার প্রত্রতাত্বিক নিদর্শন থাকলে ও তা খুব বেশী প্রাচীন 
নয | তার মতে করিয়ালার উদ্ভবে সপ্তদশ শতাব্দীব ভক্তি আন্দোননের বড় 
রকমের একটা প্রভাব আছে । অন্যদিকে হিযাচলেরই শীখাঁমদয়াল ন সাজ মনে 
করেন--সংলাপধচ্ছল্‌ এই লোক-নৃত্য-নাট্য ভরতের নাট্যশান্ত্রের€ পূরবী । 
গাধীয়। পণ্টির কবিয়ালচী শ্রাপরশরাম তোমারও করিয়ালার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
নিংসন্দিহান । 

করিয়ালার অন্তান্ত দিক নিয়ে এবারে আলোচন। করা যাক । করিয়ালার 
কোনো নির্দিষ্ট পাওুলিপি নেই__অর্থাৎ লিখিত নাটক করিয়ালীতে নেই । ফলে 
করিয়ালচী বা করিয়ালার অভিনেতাকে তাত্ক্ষণিক ভাবে বিভিন্ন সব ঘটন' 
পরিবেশন ক'রে উপস্থিত বুদ্ধি ও পরিণত: অভিনয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ব্যাখ্যা 
ক'রে দর্শক সাঁধারণকে আনন্দ দিতে হয়। কল্পনা-প্রস্থত এই ঘটনার পরিবেশনে 
তাদের শারীরিক ও বাচনিক প্রকাশ ভঙ্গিকে নিত্যই নতুন নতুন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ 
রঙ চড়াতে হয়--যাতে ক'রে দর্শক অভিনেতার প্রকাশ কৌশল ও তার 


১৫০ | ভারতের লোকনাি; 
অন্িনবদ্ধে টান টান হক্ব বসে থাকতে পারে। সন্ধপ্রন্ত ঘটনাগুলিকে ভারা 
এমনভাবে উপস্থিত করে--যান্তে ক'রে সব্‌ ঘটন। মিলে পূর্ণাঙ্গ এক কাহিনীর 
চেহারা নিতে পারে। 
যাইহে?ক, করিয়ালার অভিনয় শিক্ষার জগ্য কিন্ত কোনো ব্যবস্থা! লেই। 
অভিলমেন্ব জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা যেন করিয়াচার এক জন্মগত 
উত্তরাধিকার । ূ 
তাল, ছন্দ ও যুক্তিবাঁদের প্রতি জাতিগত উৎসাহ এই অবিরাম বাস্তবকল্প 
কাল্পনিক কাহিনী নির্াণে তাদের সামর্থ্য এনে দিয়েছে । জাতিগত স্বাভাবিক 
তাল ও মাত্রা জ্ঞানের কারণে করিয়ালচীদের তথা অভিনয়ের প্রতিটি মুই 
তাল-লয় সমস্থিত । ফলে, নটা, তাল প্রভৃতি শব্ধ হিমাঁচলীদ্বের জীবনেরই অন্য 
হ'য়ে পড়েছে । এই ভাল-মাত্রা! জ্ঞ'ন করিয়ালার সংলাপ রচনা (তাৎক্ষণিক ভাবে ) 
ও তাঁর উচ্চারণে অভাবনীয় এক সময় জ্ঞানের নজির স্য্টি ক'নে অনুষ্ঠানকে 
জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে । শুধু ভাই-ই নয তাত্ক্ষণিক ভাবে--অভডিনেতাদের 
কল্পনাশক্তিতে--রচিত দলবচ্ধ উত্তর-প্রত্যুত্তর অস্তমিল-সমন্থিত হ'য়ে ওঠে । 
উদাহরণ স্বরূপ “সাধু কা শ্বাজের” একটি অংশ এধানে তুলে দেওয়। হু'ল। 
কহা সে তুম জোগী আএ কহ! তুমহার | ভাব; 
সহ তুমহার1 বহন ভানজা, কহা রখোগে আব? 
পুরব সে হাম জোগ্গী আএ, পাচ্ছেম হমাঁর1 ভাব, 
ধরতী হুমরী বহন ভানজী, স্থনী কী ছাতীপে রাখেঙ্গে পাব || 
বিদূষক £-_আও তাহারা বাগ । 
সাধুবাধার। ! 
কোথ। থেকে আম:ছা! তোমরা, কে'থায় এখন যাবে ? 
বোন-বোনবি আছে কেউ, কোথায় তোমরা রষে ? 
পৃবদ্দেশেতে থাকি মোরা, পশ্চিমেতে যাই । 
পৃথিবীটাই ঘর আমাদের, বোন-বোনঝিও তাই । 
অমনি বিদুষক টিগ্লনী কাটে--“তোমাদের মাথা আর আমার-( ঠ্যাং বা ) 
)৮ 
যুক্তি-নির্ভরতা করিষালার একটা বড় সম্পদ | তাচাড়া করিয়ালচীরা শ্বভাবন্তঃ 
অস্তর্দশনে খুবই দক্ষ। এই অস্তদূ্টির জোরে ঠগবাজকে ঠকাততে, শ্ববিরোধিতার 
উদ্মীলন ঘটাতে, প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটনে এবং মহত্থের গুণগান করতে 
ভার! খুবই সক্ষম | বলাই বাহুপ্য যে এলবই লম্ভব হয় তাদের অস্তদৃ্টি এবং 
যুক্তি-প্রবণতার প্রতি আসক্তির অন্যই । কোনে! ধরণের ভগ্ডামিতে করিয়ালচীরা 
বিভ্রান্ত হয় না, এবং ভগ্তামি ঘা! কপটতা দূর করতেও তারা বেশ সিন্হস্ত। 
তুচ্ছাতি-তুচ্ছ সব বিষয়ের মধ্যে যুক্তি ও দর্শনের গ্রয়োগ ক'রে নানাভাবেই 
তাত। আনন্দ পা এবং দর্শকদেরও আনন্দ দেয়। 


করিয়াল! ১৫১ 


'আলন্দোচ্ছিল বহুবিধ ঘটনায় সমৃদ্ধ করিয়ালা! হিমাচল প্রদেশের বৈচিআাক 
জীবনেই প্রতিচ্ছবি । নবনবোন্সেবশাপিনী প্রতিভার সাহায্যে করিক্বালচীর। 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সব ঘটনা জীবন্ত ও আকষণীয় ক'রে তোঁলে। 
ভারতীয় অধ্যাত্বাবাদের মত অত্যন্ত জটিল এবং গুরত্বপূর্ণ বিষয়ও আনন্দোচ্ছল 
হাপিঠাটার মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এই করিয়ালায়। ফলে কোনো আধ্যত্মিক 
বাণী ও তত্বকখ। শুধুমাত্র দর্শকের হৃদয়ের ধন হ'য়েই থাকেনা-অবসর সময়ে 
পাড়া-পড়শীদের মজলিশে বেশ সরসভাবে তারাও পরিবেশন ক'রে ছড়িয়ে দেয় 
সেই সব তত্বকথ!। 

করিয়।লার রক্ষস্থল : বে কোনো ফ্কাকা জায়গা করিয়ালার অভিনয়ক্ষেত্র 
হ'য়ে উঠতে পারে । তবে ফসল তোলার পর মাটি সমান ক'রে নিয়ে অথবা 
গৃহস্থের বাড়ীর উঠোনেই সাধারণতঃ করিয়ালার অভিনয় হয়। খোলা জায়গায় 
দর্শকরা বলে অচিনরক্ষেত্রর চারধারে। আর বাড়ীর উঠোনে যখন অভিনয় 
হয় তধন বাড়ীর লোক ও তাদেন আত্মীয় স্বজন গাধারণতঃ বারন্দার যে কোনে। 
জায়গায় ব'সে অভিনয় দেখে । অভিনয়ক্ষেত্রটি চতুফোণ (সংস্কৃত চ হুরশ্রের সঙ্গে এর 
দুরতষ সাদৃশ্য আছে ব'লে অনেকে মনে করেন )। চাঁর কোণে চারটি কাণ্ড 
পুতে এর সীমা নিদ্ধারণ করা হয়। দণ্ুগুপির গায়ে 'ভলৈতা” কাঠের বেশ 
কুরেকটি মশাল আটঠিয়ে দেয়! হয়। এই মশালের আলোয় অভিলয়ক্ষেত্ 
আলোকিত হয়। আর ঢোলক ও অন্যান্ত বাস্ত ষন্ত্রীদের কাছে জেলে দেয়া হুয় 
পবিত্র অগ্রিকুণডটি | অবশ্য বর্তমানে কেরোপিন ব1 গ্যাস এমনকি বৈদ্যাতিক 
আলোও করিয়ালায় ব্যবহৃত হ'চ্ছে। প্রচশিত নিয়ম আঅন্থসারে দর্শক আখড়া 
ব1 অভিনয়ক্ষেত্রে ঢুকতে পারে না। তাই কে'নো ছলে তাগ। যাতে অভিলয় 
ক্ষেত্রে চুকে না পড়ে তার জন্ কা্ঠদগুগুলিতে দড়ি বেঁধে খিরে রাখা হয় 

অভিনয়ানষ্ঠান £ 

ঢোলও অন্তান্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে জঙ্গ তালের বাজনা দিয়ে অনষ্ঠন শুরু হয়। 
দর্শকদের আমন্ত্রণ আঁনানো এবং সনবেত হ'য়ে তাদের আসন নেয়ার দিক থেকে 
করিয়ালার এই পূধরজ-বিধির গুরুত্ব ধুব বেশী । যতক্ষণ ন। পর্যাপ্ত মাত্রায় দর্শক 
এমে সমবেত হয় ততক্ষণ ধরে চলতে থাকে এই অনুষ্ঠান । দর্শক আলল নেয়ার 
পর শুরু হয় “পুজাওয়াল' বা কল্যাণময় দেবতা বিজ্জুর প্রার্থনা । হিমাচলপ্রদেশে 
বিজ্জুর অনেক মন্দির লক্ষ্য করা যায় । দেব “বিজ্জু' জুঙ্গে বীজেশ্বর' এবং হিমাচল 
প্রদেশে “দেওথাল' নামে পরিচিত । মৃতিরূপে বিজ্ছু কুঠার হস্তে ক্রীড়ারত। 
পুজাওয়ালের পর আরম্ভ হয় চক্দ্রাবলী গৃত্য। এই নৃত্যই করিয়ালার প্রথয 
অভিনেয় অংশ । চন্দ্রাবলী ও তার প্রেমিকের নৃত্য এবানি। , এদের সম্পকে 
নানা মতের প্রচলন আছে ।. কেউ কেউ বলেন চন্দ্রাবলী যোড়শ শত গোপিনী- 
দেরই একজন এব তার প্রেমিকটি আর কেউ নয় ভাদের হদয়েম্থর কানাই । 


১৫২ ভারতের লোফনাট্য 


আবার কেউ কেউ বলেন, চজ্্রাবলী হ'লেন পার্বতী এবং প্রেমিকটি হলেন 
শিব। তন্দু, অবধূত অথবা ভশড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে তিনিই নাটকের 
স্চনা! করেন। যেহেতু হিমাচল-প্রদেশ হর-পাবতীর দেশ, সেইহেতু ছিতীয় 
মতটিই অধিক সমীচ'ন ঝ+লে মনে হয়। চন্দ্রাবলীর সঙ্গী অবধৃতের বা “সিদ্ধ 
এর স্থানীয় লাম “চিরগিয়া" ৷ চিরগিয়ার কাজ আরস্ত করা বা হাসানো। এমনও 
হতে পারে যে এই অবধৃত ছদ্মবেশে নৈব্যক্তিকভাবে আদিম “তাঁগুব ও লাস্য' 
নঙকদের প্রতিতু বা স্মৃতিরেশ হয়ে সমবেত দর্শকমগ্ডলীকে একেবারে মাতিয়ে 
রাখে । নাট্যাচষ্ঠানের সবচেয়ে € রুত্বপূর্ণ দিক এট! । 

বিলগ্িত লয়ে চোদ্দমাত্রার একটি তালে চন্দ্রাবলী নেচে চলে, করিয়ালার 
পরিভাষায় এই তালটির নাম “বধাই” তাল। তার ডানহ-ত খানি থাকে মুখের 
সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উচুতে এবং বা হাতগানি অন্তভূমিকভাবে তার বুকের 
ওপর । ঘোমটা টেনে ঘুঙ.প না প'রে এই একই ভঙ্গিতে সে আখড়। প্রদক্ষিণ 
করে। চিরগিয়াও তাকে অন্ুনরণ করে । তার হাতে থাকে ডঙ্গরু বা বুড়ুল। 
হাস্যকর ভাবে পোষাক প'রে সেও চোদ্দমাত্রার তালের ফাকে নানা রূপ অর্গভঙী 
করতে করতে নেচে চলে । নাচের ফাকে ফাকে সে পবিত্র অগ্নিকুণ্ড থেকে 
আগুণ নিয়ে শ্তস্ের গায়ে বীধা মশালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এট|কে বলা 
হয় আসর বীধা। শধাই তাল থেকে এই সময় বাজানো হয় জঙ্গ তাল। 
সবমিলিয়ে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রকে অভিনয়ের উপযুক্ত ক রে তুলতে এবং দর্শকদের 
নাটকাভিনয়ের প্রতি আগ্রহী ক'রে তুলতে চন্দ্রাবলী নৃতযাংশের গুরুত্ব করিয়ালাতে 
খুববেশী । দশ মিনিট ধ'রে চলে এই নৃত্য। 

চন্দ্রাবলীও তার সঙ্গী সিদ্ধ যখন খুব ভ্রুতলয়ে করিয়াল! (নামক ) লোকতালে 
নাচতে থাকে তন আখড়া থেকে একটু দূরে দু'জন নেপথ্যকর্মী কর্তৃক ধৃত 
একখানি পর্দার আড়ালে দাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে বিবিধ সব শ্রোক আবৃত্তি 
করা হয় _যতক্ষণ না পর্দাখানিকে এক ঝটকায় একদিকে সরিয়ে নেয়া হয় । 
সাধুরা তখন দর্শকাসনের মধ্যে থেকে, নান। দিক থেকে আব্ডার এসে হাজির 
হয়| সাধুর এই মঞ্চআগমন এতই নাটকীয় এবং চমৎকার-দর্শন যে দর্শকরা 
একেবারে অভিভূত হরে পড়ে। 

পর্দার আড়ালে বা নেপথ্যে দাড়িয়ে সাধুরা প্রথমে মাত ভবাণী, তার পুত্র 
গণেশ, ব্রহ্ম? খিষুঃ এবং মহেশ্বরের বন্দনা করে | তারপর ন'নাবিধ শ্লোক আবৃত্তি 
করতে থাকে--একথা আগেই বলা হয়েছে । যাইহোক, মঞ্চে এসে তারা 
নাচে গাণে আসন একেবারে মাষ ক'রে দেয়। এই সময় তার" যেগান গান 
প্রায় ক্ষেত্রেই তার সাধারণ এবং পরিচিত ধুয়োটি হলো--“সাধো কী নগরিয়। 
বসে না বে কোঈরে জোঈ বে বসে সাধু হোয়ে।" 


করিয়াল! ১৫৩ 


অর্থা২-.. “কেই বা আর কবে বাস সাধুদের নগরে । 
যেই বা করুক বাঁসঃ তাঁকে সাধু বুল হয়ারে 1” 

নাচগান শেষ হ'লে পুছনে গয়ালা সুদের নিবাস, দেশ-বিদেশের খবর 
এবং ভারত'য় অন্ণাত্ববাদের নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন কবে। পুছনে- 
ওয়ালার ভূমিকায় অবত এহন সাধারণতঃ গ্রামেই একজন বয়োলছ্ধ । এখানে 
উল্লেগ কৰা প্রযোজন যে মান্ম এবং এই. পথিইতে তাব অস্চিত্বের নানাবিপ 
জর্টল সহশ্যাব অবতরণ কলুণ হয় করিসালাল এই প্রাথমিক নাটিকাভিনয়েই | 
মনে রাখ। পয়োজন “য এটা কোনো কাকতালীয় বাপাব নয় । গামের নিলক্ষর 
9 তাপেশাদ।ব শ্ল্পীদেব সমবেত এবং উন্নতমানের নাটা অচিজ্জঞতারই ফসল এটি। 
কখিয়াগায় পলিবেশিত নাট্যাংশগ্চলিন মনো সাধ কা ই দীর্ঘতম | করিয়ালায় 
ভারতীয় দর্শনের নানাদিক খবই সরল অথচ জটিল দ্রান্দিক্তার মধাদিয়ে 
আলোচিত হয়। ফলে তাঁর প্রতিপাগ্যগুনি পৃবই স্পঈরূপ ধরা পন্ড দর্শকের 
কাছে । উচ্চারণ, শাব'রিক অভিব্যক্তি কিংবা গতি সবই যেমন তাঁল-লয় 
সমনিত তেমনি ফ্কিসিদ ৭ | 

করিষালাব একটি অনষ্ঠানে যতকিছু শিক্ষা ৪ জঞ।ন বিতঠিত হয়, তার বেশির 
ভাগই সন্নিবেশিত এই 'প্রথম স্বাঙ্গ বা নাটিকাখানিতে । অথচ সাধু কা শ্বাঙ 
কখনোই দর্শকেব পৈর্যচ্যতি ঘটায় না বরং উপস্থাপন ভঙ্গ'র চমতকান্রিত্বে তারা 
বেশ আগ্রহভরেই বসে থাকে এত্ং দেখেও । করিয়ালার এই লগজতা ও 
তচক্ষনিত সার্জন নতাঁর দরুণ ব্রেশটের বিষুক্তি এবং নাট্যশাদ্দের সাত্িক্ষ অভিনয় 
ঢায়েরঈ প্রকাশ গণট সম্যক মাত্রাঘ, ফলে দর্শক সাঁপারণণ উৎসাহী হয়ে ওঠে 
পরবতী ঘটনার জন্য | এই স্বাঙ্গে বিদুষকেব গাঁতে থাকে বাকানো একখানি কাঠের 
লাঠি। প্রসঙ্গত: স্মরণযোগা সে সংস্কত নাটকে বিদূনকের হাতে ও এমনি এক লাঠি 
থাকে । লিমলার নিকটবততণণ এলাকায় এই চ্দবককে বলা হয় “পু্পিয়া১” 
কাঙ্গরাঁব দিকে দণ্ড এবং বিলাসপুর ও মাশ্ডির দিকে “বাউরা»। কপ্রিয়ালায় দৈনন্দিন 
জীবনের বিভ্ডিয। সব ঘটনাবলী সংস্কৃত শ্লোক এবং উপকাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় 
ভাষায় অতি প্রাঞ্লভীবে ফুটিয়ে তোলা হয়, স্পট করা হয় ভারত"য় দর্শনেব মূল 
সত্যটিকে | তবু9 কিন্তু এর কোনে যুক্তিগ্রাহথ এবং আদিঃ মধ্য ও অন্ত সমন্বিত 
কাহিনী থাকে না 1 উদাহরণ-ন্বব্ধপণ বলা যায় পুভনেওয়ালা এবং সাধুদের মধ্যে 
সংঘ্টত প্রশ্বোন্তর পবের শেষে গুরু তার এক শিষ্যকে দাতন ও স্রানের জল 
সংগ্রহ করতে বলেন । এই সময় নৃত্য সহকারে পরিবেশিত হয় একটি গান । 
গানখনি ঘটনার সঙ্গে খুবই, প্রাসঙ্গিক । সাধু কা স্বাঙ্গ বিষয়গত ভাবে যেমন 
গভীর তেমনি জ্ঞান-প্রদায়ং | চেলা স্ানের জল আনতে এবং সাধুর জন্যে 
দাতন জ্জোগাড এরতে গেলে পুকুরের মালিক এবং সাধুদের মধ্যে বেধে ঘায় বিষম 
£স বিবাদ । কাছে কাজেই শৈথিল্য আসে স্বাঙ্গধানির জ্ঞান-গন্ভীর পরিবেশে । 


১৫৪ ভারতের লোকনাট্য 


দর্শক সাধারণও ভিক্নরকমের আন্বাদনে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় 
এই ম্বাঙ্গখানি। অসম্পূর্ণ অবস্থায় শ্বাঙ্গখানির এই আকম্মিক পরিসমান্তিও 
যেন নতুন এক অর্থ বয়ে আনে । 

প্রচলিত রীতি অন্সারে সাধু কা শ্বাঙ্গইই করিয়ালার গথম বাজ (বা নাটিকা)। 
সাঁধু কা স্বাজ প্রথমে বা আদে৷ পরিবেশিত ন1 হ'লে করিয়ালার একটি আসর যেন 
সম্পূর্ণতা পায় ন" ফলে কৃূলদেবত। অপ্রসন্ন হন এবং অভিশাপ দেন কুশীলবদের । 
করিয়ালচ'দের কাছে এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভারা 
সাধুকা শ্বাঙ্গ পরিবেশন করেন । সাধুকা স্বাঙ্গের পণে যেকোনো স্বাঙ্জই পরিবেশিত 
হ'তে পারে। করিয়ালার একটি অনুষ্ঠানে কখনে। কখনো দশ থেকে বারোখালি 
বাজ পরিবেশিত হঃয়ে থাকে । 

সাধুক! ম্বা্গ অত্যন্ত সফলভাবে দর্শক মনে পরিচ্ছ্প এক প্রভাব বিস্তার ক'রে 
জীবন ও জগত সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলো । ম্বভাবতঃই এমনি সময় প্রয়োজন 
হ'য়ে পড়ে আনন্দজনক কোনো উপকরণের । হৈ'হুল্লোড়, হাসি-ঠাউা। ইত্যাদির 
মশ্য দিয়ে যাতে ক'রে দর্শক সাধারণ একটু ভিন্ন রসের আম্বাদ পায়, তাঁরই 
জগ্ঠে সাধারণতঃ ছিত"য় সঙ হিসেবে পরিবেশিত হয়-_“ঝুলন।” । 

সাধু কা স্বাঙ্গ যেমন ভারতীয় দর্শনবোধের বিভিন্ন দিকের বণনা দেয়। তেমনি 
“ঝুলনা” পরিবেশন করে বিভিন্ন সব ভারতীয় তাল। চার থেকে পাঁচজন ব্যক্তি, 
“হো-হোহে! হোহেঁহে। ক'রে ঈইকার করতে করতে তিন / দুই মাত্রার 
সমন্থদ্নে পাচ তালে নাচতে ন্বাচতে মঞ্চে আসে। এই সাদাসিদে ছড়াকাররা 
সকলেই শয়তান এক ভাড়ের শিকার | শয়তানটি শুকনে! একটি লাউ বা লাউয়ের, 
বস এদের প্রত্যেকের মাথায় বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলে । স্বাঙ্গখানি বিভিন্ন রুচি ও 
বয়সের দর্শকের কাছে সমানভাবেই আকর্ষণীয় । শয়তানটি মুখ গিয়ে আগুনের 
রশ্মি গিলে তা আবার বের করতে পারে । কখনে। কখনো সে আবার একদলা' 
কাগজ চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে-কিস্ত বমি ক'রে ষধন তা বের করে, তখন তা 
আর শেষ হ'তে চায় না। নাঁটকাভিনয় এখানে একেবারে ম্যাজিক হয়ে ওঠে 
নিঃসন্দেহে । আর সাদাপিদে ছড়াকার চারজন বিভিন্ন ছন্দে তাতক্ষণিক ভাবে 
ছড়া কেটে চলে স্থানীয় ঘটনা ও মানুষ নিয়ে। সব মিলিয়ে ঝুলনা কৌতুক 
রসাত্মক, ফলে দর্শক সাধারণ---বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী দর্শকেরা__এই স্বাঙ্গধানি 
চলাকালে ছেলে একেবারে লুটোপুটি খায়। 

. অঙগরাগ £ 

স্বানীয় উপকরণে চচিত করিয়ালচীর্দের অজরাগ স্থানীয় বৈশিষ্টো মণ্ডিত। ফলে 
করিয়ালায় প্রযুক্ত অন্গরাগে কোনো খরচই প্রীয় হয় না । মেক মাপে সাধারণতঃ 
সাদা, কালে। এবং লাল এই তিনটি রঙই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে । চালের গুড়ে 
বা ময়দা গুলে তৈরী করা হয় সাদা রঙ, রুটি শে'কা তাঁওয়ার তলাকার ভূলে 
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কালি গুলে করা হয় কালো রঙ আর লাল রঙটি পাওয়া যায় 'গেরু' লামে স্থানীয় 
লাল মাটি গুলে । দাঁড়িগৌফ তৈরী কর! হয় সাধারণতঃ পাট দিয়ে । মুখোশ 
তৈরী করা হয় গাছের ছাল, কাগজের মণ্ড বা বাকা কাঠি দিয়ে। 

ইংরেজদের ট্রেনে ক'রে সিমলায় প্রবেশে করিয়ালীর অধিবাসীদের যে 
গ্রতিক্রিয়া ব1 বিস্ময়, তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে এক্স নিরক্ষর গ্রাম্য করিয়ালচীর এই 
ছড়াটিতে-- . 

অংগরেজ, অংগরেজ ইল হম কী বেল, জিনহোনে অজব বনাই রেল; 

গাঁড়ী জুটে না ঘোড়া জুটে চলে ধুয়ে কে গেল 

কি শিমল। খুব বন হ্যায়, শিমল] খুব বনা হায় ॥ 

হে হোঃ হো, হো, হো, কি, হো, হো, হো, হো ॥ 

এচারজন লোক এই ছডাটি আবৃত্তি করতে থাকে সমবেত ভাবে এবং 
হো হো হোহো ক'রে শেব করে। আর ঠিক তখনি দর্শক-_বিশেষ ক'রে 
বাচ্চাদের হাসির গমকে গমকে, বাজনার তালে তালে শয়তানের হাতের লাউয়ের 
বসখানি বিনামেধে বজাঘাতের ম্যায় একে একে এসে পড়ে ছড়াকারদের মাথায়। 
সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় ঝুলনা শ্বাঙ। 

প্রায়ক্ষেত্রেই তৃতীয় হ্বাঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত হয় “স!হেব কা স্বাঙ্গ 1” একট 
স্বা্গখানিতে হিমাঁচল'দের নাট্য গ্রতিভার চুড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য কর! যায়। 
সাহেবের সংসার, চাকরবাকর ও সাহেরের চরিত্র-চিত্রণ দ্রারুণভাবেই নিখু'ত, 
ফলে, বিশ্বাসযোগ্য ; সাধুকা স্বাঙ্গে সাধুদের দাড়িগোফ ও অন্যান্য সযস্ত 
কিছুই বান্তবধমণ, ঝুলনায় অদ্ভুত প্ররুতির এবং সাহাব কা স্বাঙ্গে ব্যবহৃত হয় 
মুখোশ, মেকআপে বৈচিত্র্য আনার জন্তই । এখানে উলেখ করা প্রয়োজন যে অঙ্গ- 
সজ্জার এই বৈচিত্র্যসাধনের মধ্যে সিষলার গ্রামদেশের নিরক্ষর কনিয়ালচীদেন 
নাট্যজ্ঞান সতাই বিস্ময় উদ্রেক করে। 

এখানে শুধু সিমলার করিয়ালচীদের উল্লেখ কর! হঃলো৷ এই কারনেই ধে 
হিমাচলপ্রদেশের কেবলমাত্র পিমলাতেই বসবাস ঘটেছিল ইংরেজদের । ফলে 
পসিমলার মানষ ইংরেজদের রীতি-রেওয়াজ আদব-কায়দার প্রত]ক্ষ জ্ঞানার্জন 
সক্ষম হ'য়েছিল। এই জ্ঞান সম্যককরুপে প্রকাশিত এখানকার সাহাব কা শ্বালে। 

সাহাব কা স্বাগ আরম্তের আগে আনন্দে দর্শকরা যেন মেঙ্গা বসায়। 
ফলে স্বাঙ্গ শুরু হ,তে না হতেই চাপরাশি এসে বলে “হজ। গুলা বন্ধ করে 
সাহাব আ রহ! হ্থায়'। এরপর সাহাব আসেন । তিনি চাপরাশিকে জিগ্যেস 
করেন “কি ব্যাপার, কি হচ্ছে”? চাপরাশি বলে--“মেলা, মেল! বসেছে 
হজুর” | সাহাব বলেন__“ঠিক আছে, যাও মেষ সাহেব এবং খানসামাকে 
ডাকে,” । তখন তার হম্ষিতদ্ি দেখে মনে হয়_তিনি যেন ওখানেই সৈচ্য 
মোতায়েন ক'রে শিবির গাড়ব্নে | 
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সাহেব এবং তার দলবলকে দেখে গ্রামবাসীরা কেমন ধিশ্পিত হ'য়ে পড়ে। 
তাদের এই বিশ্ময় যূর্ত হয়ে ওঠে রঙ-বেরডের পোষাক ও শঞ্চু-আকৃতির টুপি 
পরা অদ্ভুদ দর্শন একটি লোকের হাব ভাবে । এমনি এক নাটক/য় মুহুর্ত থেকে, 
দর্শকের চিস্তযকে ঘটন। থেকে বিযুক্ত করার ভন্য পরিবেশিত হয় সমবেত সঙ্গীত 
এবং ছৈত নৃত্য । ছেত-নুত্যে অংশ নেয় সাহেব এবং মেম। আর সমবেত 
সঙ্গীতে অংশ নেয় মলন 'ও অন্যান্য শিল্পীরা । তারা গায়__পিএলিয়ে মিম লাল 
সাহিবে-_অপাৎ হলুদ মেম এবং লাল সাহেব, ইত্যাদি । 

বিদেশীদের প্রতি করিয়ালচীদের দৃষ্টিভঙ্গি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির, কোনে 
বিদেশী করিয়ালচীদের গ্রামে এলে করিয়ালচীর) তাদের নানা ভাবে উত্যক্ত 
ক'রে অহঙ্কার প্রকাশ কর থাকে । বিদেশী অভ্যাগমে হিমাচল প্রদেশের 
সমস্ত গ্রামবালীর প্রতিঞ্জিয়ারই প্রতিমূতি চরিত্রটিকে বলা হয় “সন্যি” । আমরা 
আগেই সন্যির বণন। দিয়েছি । করিয়ালার বিভিন্ন স্বাঙ্গের ভাঁড় বা বিদূষকের 
সঙ্গে সন্যির চরিত্রগত সাদৃশ্য খুব সহজেই ধর] যাঁয়। সাধুক। স্বাঙ্গের পূরবিয়া 
কিংবা ঝুলনার অগ্নিভক্ষক বিকট দর্শন শয়তান--এর!। সকলেই সণ্যির নিকট 
আত্মীয়। প্রত্যেকটি স্থাঙ্গে একজন ক'রে ভশাড় অবশ্যই থাকে । তারা 
একাধারে হাস্তারসের সাহায্যে যেমন দর্শকদের আনন্দ দেয়-_-তেমনি স্বাঙ্গ থানির 
পরিচালন" ও পরিবেশনে বেশ বড় একটা ভূমিকা পালন করে । শেক্সপ.য়ারের 
মিড. সামারস্‌ নাইটস্-এএ বটম এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে করিয়ালার ভশড়রা 
তুলনীয় । 

যাইহোক, সাহাব ক। স্বাঙ্গ'__এর বিদুষক সন্যির মুখ্য কাজ হলো উল্টো" 
পাণ্টা সব কথ। ব'লে সাহেবের গুরুমন্ততা ক্ষুণ্ন করা । এর ফলে সাহেবের সঙ্গে 
তর একট। সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সাহেব ও দর্শকের সঙ্গে তার একটা 
সমত। প্রতিষিত হয়। ফলে সাহেব ও দর্শকের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ 
গ্াপনেপ পথ অনেকট। সহজ হয়ে আসে। 

সাহাব ক। ম্বাঙে হাস্যরসের উৎস হ'লো-একাধিক অর্থ-দ্যোতক শব্দের 
ছন্দময় প্রবোগ, বিশপদের চার্চ বা গাজ? শম্পর্কে এঞাঞ্জি এখং খ)বহার বিধির 
আহা ত। নিধে ব্যঙ্গ-বিজ্রপ কর।। 

করিয়ালচ'বরা প্রায় সকলেই গ্রামের সাধারণ মানুব হওয়া সত্বেও তাদের 
পরিবেশিত হৃস্তরস স্থুদত। বা অশ্রীতাষ পঞ্ষিল নয় । এদিক দিয়ে করিয়ালাই 
বোঁপ হধ একমাত্র বাতিঞমী লোকনাট), যদিও বর্তমানে কোনো কোনো জায়গায় 
তার নিল হাস্থবস স্থুল অশ্ীলতার দোষে ছুষ্ট হ'রে পড়েছে । 

পরিবেখনেন সময়ের দিক থেকে সহাব কা শ্বাঙ্গ যেমন বিরক্তিউতৎ্পাদন 
করে না, তেমনি তা আবার দর্শকের চাহিদা অপূর্ণ রেখেও পরিসমাপ্ত হয় ন।। 
তাছাড। এই শ্বাঙ্গধানি অন্যান্য স্বাঙ্গের মতই আবার স্থিতিস্থাপক বা নমনীয়, 
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পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অদ্িতীয়। করিয়াল৷ লাক-নাট্যের 
প্রীণরস হলো দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক এবং হাদিক ষোগসুত্রত1। দর্শকের 
তাহক্ষণিক প্রতিক্রিয়্াই করিয়ালাকে টি, ভি,ফিল্মের দৌরাত্ম্যের সমঙ্ও অত্যন্ত 
জনপ্রিয় ক'রে রেখেছে । 

করিয়াল! বিষয়গতভাবে সামাজিক, তাই পুরাকাহিনী বা ইতিহাসের জান। 
কোনে গল্প এতে সাধারণতঃ পরিবেশিত হয় না আবার এর বিষয় লিধিত বা 
নিরিষ্টও থাকে না। অভিনেতাই এর বিষয়ের অই্টা। আর যেহেতু লিখিত 
নাট্যের পরিশীলিত সংলাপের উপর নির্ভর. ক'রে থাকতে হয় না, সেইহেতু 
করিয়ালচীর! একেবারেই স্বাধীন। অভিয়য়-দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অনা ধারণ 
স্বাতিশক্তিই করিফ়ালচীদের মূলধন । 

মৃত্যু নিয়ে রঙ্গতামাশা। ও করিয়ালায় হাস্যরসের অন্ততম জোগানদার । 
মৃত্যু স্পকিত সরল রসিকতাও দর্শকের মৃত্যুভীতি দূর করতে সাহাধ করে । 
সঙ-পরিবেশনের বিবিধতা £ 

এত ক্ষণে আলোচিত মঙগুনি সাধারণভাবে সিমলার দিকেই অধিক প্রচলিত । 
করিয়ালাতে চন্দ্রাবল: নৃত্য ও সাধুক। স্বাঙ্গ-এদ পরবতী সঙগুলিগ এমিক প্রদশনে 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে চন্দ্রাবলী নৃত্য ও সাধু+1 স্বাজ সব জায়গার 
করিয়ালাতে অবস্থাই প্রদগিত হ'য়ে থাকে । পিমলার বাইরে অন্যান্ত দিকে বানথ, 
তক্ত,, রান, হোরিন প্রতৃতি -লীক-আঙ্গিকের প্রচশন লক্ষ্য করা যায়। যাই 
থোক, স্িমলাতে আগে সাহাব কা স্বাঙ্গের পরে অন্ষি ত হতো নবাব কা স্বা্। 
ওমানে এই ম্বাঙ্গধানির খুব একট] প্রচদন পেই । এই স্বাঙ্গেদ নবাব অবধে 
নবাবের অধীনস্থ । নফরকে নিষে তিনি খ্মাচনেই থাকেন। মঞ্চে এলে 
তিনি নফরকে একজন নাপিত ডাকতে বলেন। নফর তখন হাক দেয় 
€কানেো। নাপিত আছে কি?" তখন এক গ্রাম্য ভাড় নাপিত সেজে মঞ্চে আসে 
এবং বলে একটি চুলের চেয়ে সামান্য মোটা! বা “বালভর' নাশিত হ'লে যদি কাজ 
চলে_ তাহ'লে বান্দা হাজির । 

ছন্দোধন্ধ গ্লেবালঙ্কার করিয়ালার প্র!ণ । এট। তারই একট। নজিপ। বাংল। 
নাপিত, উদ্তে হাজ্জাম। যাইহোক, হাজ্জাম মন্ত এক কুড়ুল হাতে গান 
গাইতে গাইতে মঞ্চ আসে । কুডুলধাশিই তার ক্ষৌরযন্ত্র। স্পুই বোঝ। যায় 
যে হাস্থরস স্ষির উদ্দেশ্যেই এই অবাস্তবিক হস্তোপকরণের প্রয়োগ করা হ'য়ে 
থাকে । যাইহোক দর্শকদের মধ্যে হাপির রোল স্গ্ি করে হাজ্জাম যে গানাট 
গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করে তা হ'লো_-“জামত করছা কি না আ মেরে 
টরডুয়। নাইয়'-_অর্থাৎ £জানেনই তো আমার হাতের কাজের কোনে। তুলনাই 
হয় না অর্থাৎ কামাই ভালো-_-ফফলে খুবই ব্যস্ত তবে একটু খুঁতখুতে এই যা, 
এর পরে তার সেই বিরাট কুড়ুলখানি দিয়ে সে নবাবের দাড়ি কামাতে থাকে । 
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সামান্ত কাষানোয় নবাবের সুচালো৷ নাকখানি দেখে তার মনে হয় যেন ছোটে! 
খাটো একটা পাহাড় সন্ত মাঁথ! উ*চু করে ঠেলে উঠছে । তখন দে খুবই বিস্মিত 
হয় এবং নফরকে জিগ্যেন করে দাঁড়ি কামানোর আগে বিকট এই নাকটি কেটে 
নবাবের মর্ধাদ! বৃদ্ধিকারী সুন্দর এক নাকের আকৃতি দেবে কিনা । এই রকম 
সব ও্কত্যপুর্ণ এবং দাস্তিক কথাবার্তা বলতে বলতে গে নবাবের দাড়ি কামানোর 
অভিনয় করতে থাকে । দর্শক সাধারপও হেলে একেবারে লুটোপুটি খায় । 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিধয় হ'লে! এই যে হিমাচলের নাট পিপাস্থ সাধারণ- 
জন অতি অন্ন ব্যয়ে করিয়ালার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে সমস্ত রাত 
ধ'রে আনন্দ করতে পারে । এমনকি আজও যখন সমন্ত কিছুই দৃমূল্য, তখন 
নাম মাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে করিয়ালচীর। সানন্দে স্বাঙ্গ পরিবেশনে ক'রে থাকে 
আয়োজকর1 সামান্য কট? টাকা এবং অভিনয় রাত্রির ও তার পরের দিনের 
ছুপুরের আহারের বিনিময়ে তাই আজও করিয়ালার প্রদর্শন ক'রে থাকে । 
আজও যে এটা সম্ভব তার কারণ হ'লো করিয়ালচীরা পেশাদার নয় । কয়েক 
মাসের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার পর অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে তাদের 
ভেতরের শিল্পী-সত্বা প্রকাশের জন্য ছটফট. ক'রে ওঠে। অন্তরের সেই 
তাগাদাতেই তাঁরা একত্রিত হয় এবং দল বাঁধে । করিয়ালচীরা! জাত-পাত 
মানে না। করিয়ালার প্রত্যেকটি দল তাই গড়ে ওঠে জাতি ধর্ম নিধিশেষে__ 
গণতন্ত্র এবং পারস্পরিক মহযোগিতার ভিত্তিতে । তবে অস্থকরণ, কৌতুক 
এবং মনমাতানো সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী শিল্পীর! দক্ষতার ভিত্তিতে খুব হ্বাভাবিক 
ভাবেই দলে স্থান পেয়ে থাকে । 
নবার ক। স্বাদের পরেও নময় থাকে । দর্শকরা তখন-নাচ-গান ও নটার অভাব 
বোধ করতে থাকে । ফলে পরিবেশিত হয় “কাঞ্চনী কা নাচ'। কাঞ্চনী একজল 
নুত্যশিল্লী বা নটা। কখনে। কখনে। ছু'জন নৃত্যশিল্পীও থাকে । তারা 
দুজনেই মহিলা বা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হ'তে পারে । করিয়ালায় 
সাধারণতঃ পুরুষরা-_-বিশেষ ক'রে অল্পবয়পী বাঁলকরাই-_-স্ত্ীচগিত্রের বেশ ধারণ 
করে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অবশ্ত মহিল।রাঁও অংশ নিচ্ছে । নাঙী- 
স্থনভ চেহারা, মিষ্তিগল। ও নৃত্য নৈপুণ্য যাঁচাই ক'রে ছেলেদের মহিল। চরিত্রের 
জন্য নির্বাচিত করা হয়। কাঞ্চনী কা স্বাঙ্গ-এ সাধারণভাবে করিয়ালচীদের কিছু 
করার থাকে না, অভিভূত দর্শকমণ্ডলীর কাছ থেকে পয়স! তোল ভিন্ন। সত্যি 
কথা বলতে কি এই স্থাঙ্গথানি মূলতঃ পয়সা তোলারই একটি অবসর বিশেষ । 
দর্শকরাও তাদের অনুগ্রহ দানে থুশি করে শিল্পীঙ্গের, খুশি হয় নিজেরাও, 
নিজেরাও এই কারণে যে করিয়ালচীর! মঞ্চে ঈীড়িয়ে কে কত পয়সা দিচ্ছে ভা 
ঘোষণা করে। এতে ক'রে তার! কি পরিমানে ধনী ত1 জনসমক্ষে স্বীরুত হয়, 
ফলে এক ধরনের আনন্দ লাড করে তারা। সঙ খানিকে পরিবেশিত নাচ ও 


কথিয়ালা | ১৫৯ 
প্লানের আনন্দজনকন্ধ সংশরাতীত । তবে দর্শক বা তাদের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ 
অন্গ্রহ্দাতারা অধিক প্রীত হয় তাদের নাম এবং দেন অর্থের সার্বজনীন. 
স্বীকৃতিতে | কাঞ্চনীর বেশধারী বালকর বেশ, আকরধণীয় উঙে নেচে নেচে 
নীচের পদখানি গেয়ে বেশ কৌশলের সঙ্গেই অনুগ্রহ দাতার নাম ও দেন অর্থের 
উল্লেখ করে । পদখানি হ'লো--- 
জয় জননী জালামুখী, খুব রচায়ে” খেল । 
এক রুপইয়। শ্রীন্খজী নে দিয়া, উনকী বধাওয়ে বেল ॥ 
অর্থাৎ 
কত খেল! দেখালে মা, জয় জননী, জ্বালামুখী । 
একটা টাকা নাথুজী দির! অব করো বংশবৃদ্ধি ॥। 
আগেকার দিনে করিয়াপার প্রধান এবং অন্ততম বাগ্ঠষন্ত্ ছিল ঢোল। সমস্ত 
অনষ্ঠানটি আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করার সম্পূর্ন দায়িত্ব ছিল এই চোলের । 
করিয়াল৷ লোকনাট্যে ঢোলের এই একাধিপত্য এখন ক্ষপ্ন হচ্ছে হারমোনিয়াম 
এবং তবলার অন্থপ্রবেশে । কাঞ্চনীর বেশধারী বালকদের পায়ের ঘুঙ.রও 
করিয়াল/র এতিহু নষ্ট ক'রে দিচ্ছে । 
কাঞ্চনী কা নাচ এর বিশেষত্ব হ'লো এই স্থবাঙ্গে দর্শক অভিনেতার গ্রতাক্ষ 
সহযোগ। এই স্বাঙ্গের অস্তভূক্তি নটানৃতে) দর্শকরাও অংশ 'নেয়। দর্শকের ফরমায়েশ 
মত গান বা নাচ পরিবেশনের ও রীতি আছে। ফলে নাচনী বালিকার বেশধারী 
বালকদের বিভিন্ন ধরণের ও রুচির নাচ গান আয়ত্ত ক'রে রাখতে হয়। এব্যাপারে 
বর্তমানে অবশ্য ফিজ্সীগীতি এবং ভঙনেরই চাহিদ! বেশী | 
কাঞ্চনী ক! নাচ এর পর ( সাধারণতঃ ) পরিবেশিত হয় “জোগী জোগন” । 
এখানি সম্পূর্ণ ভাবেই গীতিনাট্য। যোগী ও যোগিনীর মধ্যে পারস্পরিক 
প্রশ্নোভরের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এই শ্বাঙ্গখানি। যোগী নৌম্যদর্শন এক 
কঠোর তপন্বী, ভগবত-প্রেমে গাগল। সে গ্রামে এসেছে । দ্মার যোগিনী 
এই গ্রামেরই স্ন্দরী নারী । সে বিবাহিত1। ন্বামীর প্রতি তার ভালবাসায়ও 
কোনো খামতি নেই । তবুও যোগীর প্রেমে পড়ে সে। যোগিনী যোঙীকে বলে 
তাকে এখান থেকে নিয়ে অন্ত কোথাও বাসা বাধতে | তখন যোগী বলে-- 
পর নারী পৈনী ছুরি, কভী ন লাইয়ে অঙ্গ 
দস শীশ রাবণ কে কটে, পর নারী কে সঙ্গ 
অর্থাৎস্্ | 
পরনারী ধারালে! ছুরি, না ছোম়াই ভালো। 
ক'রে এমন সঙ্গ, রাবণের দশ মাথাই গেলে! । 
যোগিনী তখন বলে" 
নারী নিন্দা মত করো, নারী নর কী খান। 
নারী সে নর হোত হ্যায়, ঞ্ুব প্রহলাদ সমান । 
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অর্থাৎ-- 

লারী-নিন্দা কোরে! না গো, নারী নরের খনি 
নরের জন্ম দেয় নারী,__ঞুব প্রহলাদ যেমনি । 

এইভাবে উত্তব্র-প্রত্যুত্তর চলতে থকে যতক্ষণ না যোঙগী যোগিনীকে তার 
খামীর মাথা কে:ট আনতে বলে। যোগীর ভয়ে যোগিনী শেষ পর্স্ত তার 

স্বামীর মাথা কেটে আনে । 

করিয়লায় ষে কোনে ধরনের স্ুসতা, হিংসাত্মাক ও ভীতি প্রদ ঘটনাবলী 
এবং দৃশ্ট-প্রদর্শন নিবিদ্ধ। তাই “জোগী জোগন”-এর স্বামীর কণ্তিত শির 
প্রদর্শনের দৃশ্ঠটি করিয়ালার এঁতিহ্‌ অনুযায়ী কৌতুক মিশ্রিত উপায়ে প্রদিত 
হয় । এই সখানিতে যোগী ও যোগিনী উভয়েই তাদের একের প্রাতি অপরের 
বিশ্বস্ততা যাচাই করতে চায়। যাইহোক, যোগিনী তার স্বামীর মুণ্চ্ছেদ ক'রে 
নিয়ে এলে তা দেখে যোগী পালিয়ে যায়। কতিত মুগ প্রদর্শনের ব্যাপারটি. 
দেখালে হয় সুন্দর এক নাট্যকৌশলের সাহায্যে । একখানি চৌফিতে করে 
স্বামীর ধড় সহ মুগ্ডটি নিয়ে আসা হয়। এটা কিন্কু সম্পূর্ণভাবেই কারসাঙ্জি 
উপরের ছবিটি দেখলে স্প্ভাবেই বোঝা যাস্ব। চৌকিদার ঘটনাটি দেখে, কিন্ত 
খুন এর বদলে “উন' উচ্চারন ক'রে গ্রামের চৌকিদার পুসিশ অফিপার ও তার 
সাঙ্গ পাঙ্জদের চিন্তায় ফেলে দেয়। অপরাধ নিরূপণে তাদের চূড়ান্ত ব্যার্থতার 
মধ্য দিয়ে সঙখানি শেষ হয়। 

এর পরবতী স্বাঙ্গখানি হ'লে! “দাগ আউর দাউন” অর্থাৎ ভাইনী এবং 
ষাছকর। হিমাচল প্রদেশে ডাকিনী বিদ্যা! এবং যাছুর প্রচলন খুব বেশী । বিশেষ 
করে গ্রাম্য এলাকায় ও আধিবাসী অঞ্চলে । এমনকি হিমাচল প্রদেশের সবচেয়ে 
উন্নত সিমলাতে ও এর প্রচলন এবং প্রতিপত্তি আজও আছে । এখানকার বয়স্ক 
মহিলার। এখনও দাাইলি ব্রত উদ্যাপন করে। দাগাইনি বর্ধাকালের একটি 
দিনল। দিনটি একপিকে ষেনন অশুভ বিনাশক, তেমনি জাছু ও ড।কিনী বিদ্তার 
পক্ষে ধুবই অন্ুকুল। এইবিনে বুদ্ধারা তাদের গৃহ এবং পর্সিবারটিকে ডাকিনাদের 
প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য পূহর শ্রবেশদ্বারে গোবর হিটিয়ে দেয়। কিন্তু 
কেবলমাত্র বাঁড়ীটিকে ভাকিনীদের প্রভাব মুক্ত ক'রলে ত চলে না। কেনন! 
বাড়ীর লোকদের গৃহের বাইরেও যেতে হয় নানান কাজে, তাই বাড়ীর ছেলেদের 
হাতের কব্দিতে 'রক্ষাস্তত্র বাধা থাকে । 

'ধাগ আউর দাউন' এর আরম নেপথ্যগৃহ বাঁ সাজঘরে । এখানে প্রথমে 
সমবেত সঙ্গ।ত দিয়ে শুরু হয় এই সঙখানি। গানের প্রথম লাইনটি হলো-_ 
আঈ আম রে হো, কিলে কাগড়ে পী ডশাঈ, 
অর্থাৎ. 

সাবধান! সাবধান ! কাগড়া' ছুর্গের ডাকিনী এসেছ ' 


করিয়াল। ১৬০ 


গান শেষ হ'লেই মঞ্চে আসে “দাগ'। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে 
মঞ্চে এসে সে ভার জাদুদণ্ডটি কয়েফবার ঘুরিয়ে পৃষ্ঠ হয় । দাশ চলে যাওয়ার 
পন্ন গ্রামের দুজন বয়স্ক মান্য মঞ্চে আসে । মঞ্চের ওপর তার। প্যাচার নখ, 
ষড়ার যাঁথা, মানুষের চুল প্রভৃতি সন্দেহজনক ও ভয়ঙ্কক জিনিষ এদিক ওদিক 
পড়ে থাকতে দেখে বুঝাতে পারে যে ডাইনী এসেছিল। তারা এও বুঝতে . 
পারে যে অপদেবতারা এখনো আশে পাশেই আছে । খুব শিগগিরই জানা যায় 
যে তাদের একজনের মেয়ে হঠাৎই মৃগী রোগাক্রান্ত হ'য়ে বমি ক'রছে। তখন 
তাদের বুঝতে আর বাঁকি থাকে না যে, এটা ডাইনীরই অপকীতি | বিপদ বুঝতে 
পেরে তারা ভূতের রোজা ব। ওবঝাকে ডাইনীর সন্ধান করতে পাঠায়-যাতে ক'রে 
অচিরেই তাদের এই কুপ্রভাথ লষ্ট হয়ে যায়। 

এমনি সময় কিন্ুত-দর্শন সব ভশাড়ের! ওঝার ভূমিকায় অবতীর্ণ হায়ে মঞ্চে 
আপে। ঘটনার বিষাদাচ্ছন্নতা এদের রঙ্গভঙগিতে লঘু হয়ে আসে। দর্শকরা ও 
হালকা মেজাজে হামিতে ফেটে পড়ে । হঠাৎই ডাইনীর শক্তির প্রভাবে ওঝার! 
সব বিবশ হ'য়ে পড়ে। একই সঙ্গে রোগীনীর অবস্থাও বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে. 
ওঠে। তখন কেউ একজন এই দুর্দেবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াএ জন্যে গ্রাম্য- 
দেবতার আবাহন করতে পরামর্শ দেয়। গ্রাম্য দেবতার আবাহন ক'লে তিনি 
তার স্যাকরেদ প্েওনের শরীরে ভর 'ক'রে ঘটনাস্থলে আসেন। নাগারার 
উত্তেজক তালে তালে তিনি ধীরে ধারে দেঁওনের শরীরে ভর ক'রে ডাইনার 
অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হরে তাকে ঘটনাস্থলে আদার নির্দেশ 
দেল। ভাইনী অর্থাৎ “দ্বাগ” এসে দেবতার সন্মুথে নতজাচ হয়ে দোষ স্বীকার 
ক'রে ক্ষম! প্রার্থণা করে । ডাইনী আর কখনো অকাজ করবে না-এই প্রতিশ্রুতি 
দিলে তবে ছাড়া পায়।* এরপর স্বংল হাস্যরস পরিবেশন কারে স্বার্গধানি 
শেষ হয়। ডাইনীর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে দর্শকও খুশিতে বিভোর হয়ে ওঠে। 

উপরের স্বাঙ্গগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কন্য়ালা_-লোকনাট্য 
অভিনয়ের স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবেশিত হয়ে থাকে । ফলে 
দর্শক-অভিনেতার মধ্যেকার এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা খুবই গভীর এখানে । 
অবস্ক দর্শক-অভিনতার মধ্যকার এই পারস্পরিক বোঝাপড়া আমাদের লোক- 
নাট্যের এক অন্যতম চারিত্র্-বৈশিষ্ট্য । করিয়ালার কাহিনী গঠিত হয় জাতি, 
ধর্ম নিধিশেষে ' ফলে হিমাচস প্রদ্দেশের সরকার তার উন্নয়নের উপযোগ" সমস্ত 
বিষয়গুলি জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশে করিয়ালা লোকনাটে'র সাহায্য 
নিচ্ছেন । এবং .দখ! গেছে সরকার এ ব্যাপারে বেশ সাফল্য অর্জন ক'রেছে। 
কেননা কোনো বিষয়কে জনসাধারণের রুচি ও চাহিদ1 অনুসারে পরিবেশন করার 
ক্ষমত1 ধুবই বেশী এই লোকনাট্যের। 

ভাঃ লোকনাটয--১০ 


১৬২ ভারতের লোকনাট্য 


করিয়ালায় শিক্ষালাভের জন্য পৃথক কোনে শিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। স্ুল 
অভিনয় দেখেই তা আয়ত্ত করতে হয়! আর যেহেতু অগষ্ঠান বা নাটকের 
কোনো কিছুই লিখিত নয, সেইহেতু এই আঙ্গিকটি আয়ত্ত করা খুবই কঠিন । 
তবে এইভ।বে দেখে ও শুনে শিখতে শিখতে তাদের জ্ঞান ও কল্পনাশক্তি 
আশাতাঁত ভাবে বৃদ্ধি পায়। আগে হিমাচলের লামস্ত প্রতুরা কৰিয়াল। 
লোকনাট্যেপ প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা করতেন । এই জাতীয় প্রতিযোগিতার 
জন্যে কোঠার, ধামী, ভাগণ্ত, কুনিহার, জঙ্গ এবং মালহোর প্রসিকি আছে। 
প্রসঙ্গত; উ-্লপযোগা যে এইসব প্রতিযোগিতায় উদ্যোক্তা রাজার বিরুদ্ধেও 
খোলাখুলি ব্যঙ্গখিক্রপ করার চল ছিল। সামন্ত প্রভুরা এইভাবে নিজেরা পন্নস। 
খরচ ক'রে নিজের উপহসিত হতেন । আর এর পেছনে তাদের একটি মাত্র 
উদ্দেশ্য থাকতো, তা! হলো নিজেদের দোষ ক্রুটিগুলো জেনে নিয়ে সে সম্পর্কে 
সচেতন হওয়।। নিজেদের চরিত্র শুগ্গির প্রয়োজনেই রাজারা করিয়ালার প্রতি 
তাদের নাচকুন। প্রদর্শনে কোনে! কাপণা করেননি । করিয়ালার প্রচার প্রসারে 
এই বাজাদেন ইমিকা তাই খুবই গুরুত্পূণ । হিমাচল প্রদেশে আজ এমন অনেক 
করিয়া তান দন খান সং প্রা একশ বছরের ভ বেশী সময় পারে সাধারণ 
অংনকা কা আনন্দ পিখে আলে | 

অগ্চান্া লোকনাটোর অত ধরিয়াণ। যদি” দলগত প্রচেষ্টার ফসল, তবুও 
একজল অভিজ্ঞ 215 শিদেশনায় এর অহিনয় অঠষ্িত হয়। তিনিই স্বত্রধার, 
করিয়ালা 1 পাট 117 কাবিফালটু। 

পাপিদেশান এ তি? ধিক খেকে বলা যায়-কৰিয়ালা মূলতঃ স্বভাবসিদ্ধ হাসির 
হালে দেখত।প প্রতি স্বাদের আত্মিক শ্রদ্ধী জ্ঞাপন । ঢোলের বাজপার তালে 
তালে প্েদত। বিজ .ব আরাত এবং পুজা দিযে করিযালার আগষ্টানিক সুত্রপাত 
লেপ শিস্বাস মতে বিজ্জ, দেবতা ও প্রসসগিত্তেত উদ্যোভ্তসত অভিনতা ও দর্শক 
ওবাশীগাদ কেশ 1, এন ফলে এবকম অন্মান করাটাও খুব একট। অলত। হবে 
ন। যে, দিয়ালা ধ্মীদ যজ্জতই এক প্রকার বিশেষ । 

সাপ মানবের আনন্দের কন্যা বঙমানে শ্রচরনিত সব গণমাধামণ্ডুলির 
পাণলে নসাধারনেস শা পবিতভত হাচ্ছে খুবই দ্রুততার অঙ্গে । ফলে মায়ের 

৭. তন মিলিয়ে চলতে গিরি কবিপালার নানাখিধ পর্িবঙ্ন এসেছে । 

মবকিছু 5.7 হিরিয়ালা আঙ্গিক ৪ বিষ্ত কারণে একেবারেই আধুনিক, 
ক লনা 

(১) জইিনদের স্থান ও কালের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার এক 
এ. শজ ক্ষমাতা আছে করিয়াল।ব | 

(৯) স্টাকমকপুর্থ পোষাক পরিচ্ছদ বা মেকআপ লা৷ থাকায়, খুব অল্প 
ময়েই এর জতশনয শম্তব 1 বড় কোনো হস্ত বা মঞ্জোপবকণ শা থাকা 


কঙিযালা ১৬৩ 
দলগুলির স্থানান্তর গবনও বেশ সহজ । সব মিলিয়ে করিয়ালা আবার প্রাচীন 
ভারতীয় নাট্যরীতিরও সমর্থক । 

(০) প্রদর্শনী -মুল্য নির্ধারণ ব! নির্দিষ্ট করাঃ হল ভাড়া, স্টেজ, লাইউ, প্রচার 
ইত্যাদিতে কোনে। অর্থনৈতিক সমস্যা! করিয়ালাতে নেই, নেই প্রমেনিয়াম 
মঞ্চের দর্শক অভিনেতার বিযুক্তি-হনিত অভিশাপ (কিংবা ) 'অভিনেত্রী-বিভ্রাট বা 
সংকট । ফলে খুব সহজেই যে কোনো। জায়গাতে ই এর অভিনয় সম্ভব । 

,.. (৪) করিয়ালা সম্পূর্ণভাবেই অভিনেতাদের নাটক । ভারতী নাট্যের এটা 
একট! অন্ততম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য । একক বা দলগত অভিনেতার অভিনয় নৈপুপ্যের, 
স্থফনলশীল কল্পনাশক্তির ওপরই করিয়াঁলা একান্তভাবে নির্ভরশীল । তাই একজন 
করিয়ালচীকে নাচে গানে, তালে, উপস্থিত বুদ্ধিতে এবং প্রয়োজন মত সংলাপ 
প্লচনায় পা+দর্শী হ'তে হয় । 

(8) অন্ত সব লোকশিল্লীদের মত করিয়ালচীদেরও দর্শকের নাড়ীজান 
অসাধারণ । এই জ্ঞানের ছ্বার৷ অতি অল্লক্ষণের মধ্যেই তারা--অভিনয় চলাকালীন 
দর্শকের চাহিদ1 ও রুচি অনুসারে সাড়া দিতে পারে । ফলে সমস্ত রাত ধ'রে 
অভিনয় করলেও দর্শক সাধারণ মুহূর্তের জন্যে ক্লাস্তি বোধ করে না। আধুনিক 
যুগ তার নিজম্ব উপকরণের কারণেই খুবই জটিল। আর এই জটিলতার জচ্যেই 
নানাবিধ উদ্বেগ-আশঙ্কা আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী । এই উদ্বেগ-আশঙক্কা দূর 
করার মহৎ৪ কঠিনতম দায়িত্ব করিয়ালচীদের । কিন্ত বাস্তবধমমী রীতিতে এটা 
নম্তভব নয়। তাই হাম্যরসই তাদের প্রধান অঙ্ক। অগ্যদিকে প্রথা বা এতিহা 
রক্ষায় হিমাচলবাস।র। সদাসতক | তাই পরিবেশনের রীতিতে কোথাও কোনে। 
বিকৃতি দেখতে পেলে কয়িক়ালার দর্শক ততংক্ষণাতই অভিনেতাদের সতর্ক ক'রে 
দেয় এই ব'লে--জকরৈলা না করোরে দেখ ভাই । অর্থাৎ_-উল্টে। পাণ্ট। কিনতু 
কোরে না । যেমন নিম্»ম তেমনি চলো । আধুনিক অভিনয় রীতির প্রায় কোনো 
নীতিই করিয়ালাতে অহস্থত হয় না। প্রায় সব কিছুই প্রচপিত অর্থে শিয়ম 
শৃদ্ধনার বন্ধন থেকে মুক্ত, ফদিও তাল লয় সমন্বিত এবং দর্শকের কুচি ও গ্রন্থণ 
ক্ষমতার সঙ্গে সামগস্থ/পূর্ণ। দর্শকের ইচ্ছা ক্রমেই এর সূত্রপাত বা আরগু 
এবং পরিসমাপ্তি ! 'আনাবিল হাসির জোয়ারে ভেসে যায় আধুনিক অভিনয় 
ব:তির তাবং মূলম্থত্রগুলি ৷ | 

(৬) আড়ম্বরহীনভাবে দর্শকের সঙ্গে একাজ হযে পড়ার ব্যাপারেও 
করিঃ।লার জুড়ি মেল! ভার | হিমাচল প্রদেশের নাজীদের এই শুপটি যে সবতো- 
ভাবে আধুনিক এ বিষয়ে কোনো মতদ্দৈধত থাকতে পরে না। সামান্তভাঁবে 
উপভাষার ব্যবহার হ'লেও করিয়ালার ভাষ! সকলের বোধগম্য সহজ হিন্দুস্থান ৷ 
বাচিক এবং শারীরিক ভঙ্গাতে এমনকি যুখজ ভাবপ্রকাশে বা মেকআপে 
(কোখাও কোনো 56515889মএব প্রভাব নেই। সহজ স্বাভাবিকতাই 
করিয়ালার মুখ্য অবলম্বনীয় বিষয় । তাই দর্শকের সঙ্গে এদের যোগ খুবই 
ধকান্তিক। ফলে দর্শক অভিনেতার পারস্পরিক বোঝাপড়াই করিরালার 
স্ার্থকতার অন্ততম প্রধান চাবিকাঠি । 


রি ভার 


০০ সারারারিিরি 


এ রর ১৭ ঠ/ সত //৫ 
৯ সপ 


টি ঞ. 





.ঞ বক্গগান শব্টি কানে এলেই মনে হয়_-তাবুঝি এক ধরণের গান। আসলে 
ক্ষগান খুবই সমৃদ্ধ এবং এতিহমণ্ডিত এক ধরণের সাঙ্সীতিক নৃত্য-লাট্য। 
কাহিনীর প্রয়োজনে অবশ্থ এতে মাঁঝে মধ্যে চলতি গ্ভেরও ব্যবহার হ'য়ে থাকে। 
বেশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে এই এতিহাময় গীতি-নাট্য কর্ণাটকের তটবর্তা এলাকা 
এবং মাঁলনাড় জিলার সাধারণ মানষের নাট্যরস পিপাস। মিটিয়ে আমছে। 

যক্ষগানের বিষয় সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে রামায়ণ, মহাভারত এবং 
পুরাণের মধ্যেই । আর এই পৌরাণিক বিষয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট তাৎপর্ধ-ব্যক্ত করার 
জন্যে সাহায্য নেয়া হ'য়ে থাকে সঙ্গীতের । স্মব্রধার বা ষক্ষগানের পরিভাষায় 
“০১গবত' মন্দীরা, ষুদঙ্গ অথবা! মাদলের সহযোগিতায় এইসব গীত তার সথুললিত 
_কণ্জে পরিবেশন ক'রে থাকেন । সুত্রধার দ্বারা পরিবেশিত এইসব গীত আরও 
স্পইট করার জন্যে চাঁরতত্রর ছারা সংলাপ আকারে ব্যক্ত করা হ'য়ে থাকে। 
অভিনেশার। মদ্দল অথব! মৃদঙ্গের তালে তালে পদ সঞ্চালন ক'রে চলে। যুদ্ধের 
দৃহ্যে অথবা বীররস প্রধান কাহিনীতে অদ্ভিনেতার দৃছ পদৃবিক্ষেপের সঙ্গত করে 
চগ্ডে নামক অগ্ত এক তীক্ষ আওয়াজের চর্ধবাদ্ধ | 


বক্গগান ১৩৫ 


” বক্ষগানে প্রবুক্ত নৃত্য এবনো কোনে। ম্পয এক নৃত্/-আঙ্গিকের মর্ধাদার উন্ন:ত 
হ'তে না পারলেও, নিজস্ব এক তাল-লয়ের সমখ্য়ে তা খুবই সমন্ধ। এই নৃত্যের 
আকর্ষণীয় শার রিক ক্ষিগ্রত। এবং তীব্রগতি সমন্বিত পদবিক্ষেপ দর্শক সাধারণকে 
একেবারে মুগ্ধ ক'রে দেয়। অন্যভাবে তই বলা যায়, যক্ষপানের আকর্ধণের মূলে 
আছে-__লয় । লয়-ই ধক্ষগানের প্রাণ। ফক্ষগানে লাশ্কের প্রয়োগ দেখা যায় 
কেবলমাত্র স্বী-চরিত্রের সথললিত দেহ ভঙ্গিমায় । 

যক্ষগানে লঘু বিষয়ের অবতারণপ| করে “কোডঙ্গী* বা বিদূষক। যেহেতু 
যক্ষগানের কাহিন। আবতিত হয় দেব-দানবের ছন্ব-সংকুল জীবন খিরে, সেইহ্তু 
এর ( চরিত্রাভিনতাদের ) অঙ্গরাগ, অঙ্গলক্জ। এমনভাবে পত্িকল্রিত হয় যাতে 
ক'রে তা কাহিনীর অন্তর্গত ফ্যাপ্টাসীর জগতকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে 
পানে । যক্ষগানের অঙ্গরাগ-অঙ্গলজ্জ। তাই ভারতের অন্য যেকোনে! লোকনাটোর 
তুলনায় অনেক বেশা জাকজমক ময়ঃ চটনদার এবং আকর্ষণীয় । 

উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলামঞ্চে অভিনীত এই ষক্ষগান শীতের প্রারস্ক 
থেকে বর্ধারভ্ত--এই ছয় মাস কর্লাটকেপ গ্রামদেশে সমস্ত রাত ধ'রে অভিনীত 
হয়ে চলে । অন্যপ্দিকে সপকার এবং নিষ্ঠাবান সংস্কতিকমীর সধত্র প্রশ্রয়ে গত 
দুই দশকের মধ্যে প্রায় এক ডজন ব্যবসাফিক দল নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণায় লক্ষম 
হয়েছে । এইসব দল এখন অস্থায়ীভাবে পিমিত ঘেরা প্রেক্ষায় প্রয়োচ্গনীয় 
প্রর্শনীর বিনিময়ে বক্ষগান পরিবেশন ক'বে চলেছে । 

আজও তাই যক্ষগান কর্ণাটকের সবচ:য় জনপ্রিয় লোকনাট্য। 

বয়[লাট1। অথব। বক্ষগান অভিনীত হয় সমস্ত রাত ধরে । বীত্রির অন্ধকার 
ঘনিয়ে এলে ষক্ষগানের আসরে বেছে ওঠে 5৩" মন্দলে প্রহৃতি বাগ্ভ-মন্ত্। পাত্রির 
নিস্তন্কত। ভেদ ক'রে এই বাজনা আশে পঃপেন গ্রামবাসীকে জাশিয়ে দেঘ়__হক্ষপাল 
আরম্ভ হ'তে চলেহেকলে আপনাবা পঙগস্থনে চলে আহ্বন । পাল' আরম্ের 
'মাগেকার এই বাজনা তাই এক প্রকারের আমগণ বিশেষ যা কিনা ছর্শকর কালে 
পৌছায় হাওয়ায় ভর করে । আর সেই আমন €পয়ে নিকউততী এলাকার রশিক 
সাধারণ কালবিলম্ব না৷ ক'রে এস হাসির হর সেই আসরে । সমন্ত রাতই তাদের 
এখানে কাটাতে হবে-্ভাই প্রয়োজনীয় আসন ৪ অগ্যান্য সামগ্রা নিয়ে সমস্থ 
বাতির জন্তেই বেছিয়ে পড়ে সহৃদয় সামাজিক । গন শেষ চলে তবেই ভারা 
ঘরে ফেরে । মাঝব:তে নাটক শেষ হওয।র কোনো চল নেই, কেননা যাঝপাতে 
দূর দূর গ্রামের মানবের রে ফেরা একরকম প্রায় অসন্ব | গান শেষ হয় তাই 
পরের দিনের স্ধোদযের সঙ্গে সঙ্গে । ফলে মাঝরাতে কোনো পাল। শেব হ'লে, 
নতুন পালা আরস্ত করতে হয়, দর্শক সাধারণেরই স্থবিধার্গে যাতে কারে তারা 
পরের ধিনের সুযোগ্য অবধি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারে । ফলে হক্ষগানের 
কোনে। কোনে! আলরে অনেক প্রময় একাধিক পাল। পপ্সিবেশিত হয়। একই 


১৬৬ ভারতের লোকনাটা 


কারণে__অর্থাৎ রাঁতভোর অভিনয় চালিছে নিয়ে দেতে হয় বলেই-_বক্ষগানেত 
অধিকাংশ পালায় মূল কাহিনীর চেয়ে প্রাসঙ্গিক কাহিনী অধিকতর বিস্তৃত | 

সাধারণতঃ বয়ালাট] আরস্ত হয় “সভালক্ষণ' দিয়ে । “সভালক্ষণ' বক্ষগানের 
এক অতি-আবশ্তাকীয় পূর্ব-রঙ্গবিধি । অনেক দিন আগে থেকে যথেষ্ট যত্বু ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে এই পূর্বরঞ্জ-বিধি প্রযুক্ত হ'য়ে আসছে। সংস্কত নাটকে নটা এবং সুত্রধারের 
যে ভূমিকা এবং গুরুত্ব, যক্ষগানের এই স্ভালক্ষ্ণের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক 
বেশি। 
কোনো সমতল ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অংশে একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের (১৫৭৮ ১৫) 
চার কোণায় চারটি খু*টি পুতে নিলেই ত! ষক্ষগানের জন্ত উপঘুক্ত এক রঙ্গক্ষেত্র 
হ'য়ে ওঠে । ব্রঙ্গক্ষেত্রের চারপিকেই বসে দর্শক | রঙ্গক্ষেত্রের একদিকে ভাগবত 
তার সহযোগী যঙ্ত্রীদের নিয়ে দাড়িয়ে থাকে । পরিশ্রীস্ত হ,য়ে পড়লে অবস্ঠ 
পেছনের দিকে রাখা একখানি চৌকিতে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়। এই 
চৌকির সামনে রাখা হয় আরেকটি চৌকি । কাহিনীর রাজা মহারাজার খসেন 
এই চৌকির ওপর । তখন নিরালক্কত এই চৌকিখানিই হ'য়ে ওঠে রাজসিংহাসন । 
প্রচলিত রীতি অনুসারে নর্ভক এবং অভিনেতার! ভাগবতের ছুই পাশ দিয়ে 
মঞ্চে যাতায়াত করে। কোনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বক্ষগান পরিবেশিত হ'লে, 
মন্দিরের দিকে মুখ ক'রেই চিহ্িত হয় রক্ষেত্র। তবে অন্যত্র তিথি অনুসারে 
রাহ যেদিকে থাকে সেদিকে পেছন ফিরে নির্দি্ হয় মঞ্চ । 

যক্ষগানের মঞ্চ প্রায় ক্ষেত্রেই ১৫ ফুটবর্গ। আবার কোথাও কোথাও ২০ 
৩০ আয়তনের রলস্থলও দেখ! যায় । 

চারকোণায় পৌতা খুটি চারটিই এই বর্পাকারক্ষেত্রের সীম! নির্ধারণ ক'রে 
দেয়। খুঁটি চারটির মাথায় একখানি চাদোয়া টানটান ক'রে বেঁধে দেয়া হয় । 
এটাই প্রর্দলিত নিয়ম । এই রজক্ষেত্রে আলোর যোগান দেয় ছুটি মশাল । 
প্রচলিত রতি অনুসারে দু'জন মশালচী এই মশাল ধ'রে দাড়িয়ে থাকে । 
অভিনেতা মশালরেখা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে এলে, অভিনেতার মুখ ও তার ভাব 
স্পটরূপে দেখাবার জন্তে মশালচী অভিনেতার সম্মুখে এসে তার মুখের সামনে 
তুলে ধরে হাতের মশাল । আজকাল অবশ্ঠ গ্যাসলাইট অথব। ইলেক্ট্রিক 
আলে! মশালের কাজ করে চলেছে । কখনো কখনো বা কোনো কোনো 
আসরে পুরানে। দিনের স্বতিচারণার্থে ই সম্ভবত: মশাল এবং মশালচীর বাবহার 
হ'য়ে থাকে । আগেকার দিনে অঙ্গরাগ ও এই মশীলের আলো মনোমুগ্ধকর 
এক পরিবেশ স্যত্ি কোরতো । সে সময়ে মুখে লাগানো হ'তো৷ অরেছাল বা 
এক ধরণের হলুদ রঙ । এখনকার বৈছ্যতিক বা গ্যাসের আলোর তীব্রতা অনেক 
বেশী ফলে অঙ্গরাগের রঙেও অনেক পরিবর্তন সাধন করতে হায়েছে। যক্ষগানের 
পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারেই কাল্পনিক। উন্মুক্ত প্রাস্তরের গাড় অন্ধকার এই 


ফক্ষগান | ১৬৭ 
কাল্পনিক পোধাকের রহস্তময়ত। অনেক বাড়িয়ে দেয়-মার এ কাপারে সবচেয়ে 
কার্কর ভুমিকা নেয় মশালের নরম আলো । আ.পাক ম্বরত! দর্শকর মনকে 
বাত্তব জগত থেকে অতি সহজেই এক রহস্তময় জগতে পৌছে দেখ । আর ঠিক 
এই একই কারণে মন্দির অভ্যস্তরের অল্প আলো -5জনের এক গ্রত। বাড়িয়ে 
দেবলোকে পৌছে দেয়। গ্যাস বা বিহ্যতের আলো ধক্ষগানের রহস্যময় কল্প- 
লোকে সত্যি সতি;ই এক উৎপাত বিশেষ । 

প্রচলিত নিয়ম অগরসারে যক্ষগানণ বা বয়ালাটান মধ ব। সঙগস্থস ১৫ ফু বাহু 
বিশিই্ একটি বর্গক্ষেত্র। কিন্ত শাখ্বাহুদারে এটি হওয়া 1িত অর্ধ-চক্রাকৃতি | 
সভালক্ষণের একটি ক্লোকে বল! হ'য়েছে- 

পঞ্চহস্তেণ বিস্তীর্ণ দশ হস্তেণ উন্নতং । 
অধ-চক্্ প্রমাণেন বিউতে রংমন্টপম "। 

শ্লোকটি যেন নাটাশাঞ্ধের খুবই সিট প্রতিধ্বণি। য্ণ।নে॥ নেপথাগৃহ 
__গ্রীণরুমকে খলা হয় চৌক। | এ্স্থল থেকে এক) দূবে হাহাঝণে পেড় দিয়ে 
তের। হয় এই চচী+1 1 অভিনেতান। রাতির খাওয়া হঃঘ গেলে অভিনের চণিত্র 
শিমাণের প্রয়োজন য় সামগ্রী] বিছিযে প্রধমেই পূজা দেব গনেশ বাবাজার। 
তারপরে ঘেকআপ কারে সাজ পোষাক গ্াহিয়ে প্রাবতিনন কতে। 

রাক্ষস চবিত্রের খেকআপকে বল হখ “বিপ্রদবেশ” । কানাঁড়। ভাষাতে রঙওকে 
“বন বল। হয়। তাই রাক্ষল চপিক্রেগ মেকাআপে খুব বেশা রঙ ও রেখার 
মংষোগ ঘটে বলে একে বধ্পবেশ' ব্ণ। হায়ে থাকে । প্রতি অহধায়ী এই 
বদবেশের জন্যে কখনে। কথনে। ছু তিন খণ্টাণড লেগে যায় । 

ষক্ষগানের শুভারভ্ত কিন্তু নেপথ্যগৃহে অর্থাৎ চৌক্কাতে । প্রথমে গনেশের 
স্তুতি করা হয়। তারপরে তার পুজো । গনেশের মৃতির সামনে মুকুট, পায়েল, 
পান্‌, নারিকেল ও প্রয়োজলীয় ফলফুল রাখা হয্ব। তখন হঞ্ছমনারক অর্থাৎ হাশ্- 
গার গনেণের আবতি করে । এই সময় দলের অন্যান্ত সদন্যরা ভজন গায়। 
ভজন শেষ হলে সব অভিনেত। আরতির প্রত্যক্ষ স্পর্শে ধন্ধ আশীবাদ নিয়ে মঞ্চে 
আসার জন্যে প্রস্তুত হয় । 

ষক্ষগানের অঙ্গরাগ-অজসজ্জ্র। খুবই জটিল। রাজ! ও রাক্ষম চরিত্রাভিনেতা। 
মাথায় যেমন কিরীাট পরে, তেমনি পরে মুণ্তাস্থ। “সুণ্ডাক্থ-গুলি পল্পপাতার 
অনন্ূপ দেখতে । মাথার-চুল চূড়া ক+রে বেঁধে তাতে নানানডের ফিতে জড়িয়ে 
জড়িয়ে অভিনেতার নিজেরাই এই “মুগ্তাস্থ' তৈরী করে ববাধে। 'মুগ্ডাস্থ"র 
জন্য অভিনেতাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা সমন দিতে হয়। 'মুণ্ডাস্থ' বাধতে দুশে! থেকে 
তিনশে, গজ্জ ফিতে লাগে । ' 

দেবতাকে যে অর্থ্য দেয়! হয় ত1 নিয়ে দু'জন কোঁডাজী ভাগবতের সঙ্গে 
চ্বত্তিগান করতে করতে মঞ্চে আসে এবং সম্মিলিত দর্শক সাধারণের স্বতিগান 


১৬৮ ভারতের লোকনাট্য 


গায়। স্বর্ধীসামাজিকের দোষগুণও বর্ণনা কর! হয় এই গানে । কাকে বল! 
হবে ভালে গায়ক, প্রতিভাধান নাট্যকারই বা! কে, স্থ্ধী দর্শকই ব। কাকে বলা 
হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয় এই গানে । এখানেও নাট্যশান্ত্রের স্প্ 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। | 

গণেশের পৃঙ্গা কর! হয় সবচেয়ে আগে। তারপর একে একে মহাদেব: বিষ 
দুর্গা প্রধুখ দেব-দেবীর প্রশস্তি গাওয়া হয় । প্রত্যেক দেবদেবীর জন্যে নিদিষ্ট 
গীতির প্রচলন আছে-য। বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অবিকৃত অবস্থায় পরিবেশিত হয়ে 
থাকে । দেব-দেবীর প্রশস্তিগীতির সময় বেশ জোরে জোরেই উচ্চারিত হয় 
মুদঙ্গের বোল । আর এই মৃদঙ্গের বোলের তালে তালে নুত্য পরিবেশন করে 
পাত্রধাপী । এরপরে যেই মঞ্চে আস্ক না কেন তাকে আগে ভাগবত ও পরে 
রঙ্গস্থলের বন্দনা! ক'রে তবেই মঞ্চে আসতে হয়। সবপ্রথম মঞ্চপ্রবেশ ঘটে 
যক্ষগানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং দলের অন্যতম দক্ষশিল্পী হাস্তগার অথবা! 
বিদূষকের | হাশ্তগারের সঙ্গী দু'জনকে বল! হয় কোডাঙ্জী। বেশ কয়েক 
শতাব্দী আগে সম্ভবতঃ “হুনুম' শব্দটি “কোডগ”-এ রূপাস্তরিত হ'য়ে পড়েছিল, 
পরে এই কোঁড়গই কোডাঙ্গীতে ব্ূপাস্তরিত হ'য়েছে। আরো! পরে এই কোডাঙ্গী- 
দের নেত।কে হন্তমনায়ক নামে অহিহিত করা হ'য়েছে। রঙ্গমঞ্জে হহুমনায়কের 
অবাধ স্বাধীনত1 সর্বজন-_-স্বীকৃত | স্বয়ং ঈশ্বর থেকে শুরু ক'রে যেকোনে। মানুষ 
এবং যখন মঞ্চে কোনে! চগিত্র উপস্থিত না থাকে তখন বেচার। মশালচীই 
হননায়কের ব্যঙ্গ“বিভ্রপের শিকার হ'য়ে পড়ে । ভাগবত বা স্ত্রধার অবস্ঠ 
সকল সম্ই তাকে উত্তেজিত রাখে । হচুমনায়কের সঙ্গীদ্ধয় অথাৎ কৌডাঙ্গীর 
কিন্ত বিশেষ কোনে। পোষাকের প্রচলন নেই । তবে দেহের বিভিন্ন জায়গায় 
গাছের পাতা গুজে এবং পায়ে ঘুঙর বেধে অনেকক্ষণ ধ'রে এরা মঞ্চে নাচানাচি 
করে । আসলে ভবিষ্যতের যক্ষগান শিল্পাদের গোড়াপত্তন হয় এই কোডাঙীর 
ভূশিকাভিনয়ে। কিশোর অভিনেতাদের নাচ শেখার ম্থুযোগ খেলে এই 
ভূমিকাতেই। ভাগব্তও এদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে কথাবাওা চালায়। কিন্তু 
অপিকাংশ সময়ই ভাগবত-কোভালীগ এই কথ|বাঙার সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো 
যোগই থাকে না। তবে পঞ্বতা অভিনেতাদের বিশ্রামদানের এবং সমবেত 
দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জনার্থ এই সংলাপ অংশের নাটকায় গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। 
ভাগবত ও কোভাঙ্গীর সংকণপের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'লো-- 

১ম কোডাঙজী | পড়েছে রে পড়েছে! 

ভাগবত । কি পড়লো? 

১ম কোভাক্গ।। শ্রীমান রাম! ভট্টজর বাগানে একটি কাঠাল । 

হব কোডাঙ্গী । গেল «ে গেল! 

ভাগবত । কি গেল? 


হশনী৭ ১৬৪ 


২য় কোডাঙ্ষী। রাখালদের লাল্গ কুত্তাটা পালিয়ে গেল। 
১ম কোডাঙ্গী । ঢুকলো রে ঢুকলে! 
ভাগবত | কি ঢুকলো? 
১ম কোডাঙলী । গবুর সেই কালে। কুকুরট! রামরায়াজীর রাঁন্নীঘরে ঢুকলো। 
২য় কোভাঙ্গী। নিয়ে গেল রে নিয়ে গেল! 
ভাগবত । কিনিয়েগেল? 
২য় কোডাজী। রাম। ভট্টজর ঘর থেকে তেলের কেড়ে নিয়ে গেল। 
১ম কোডাঙ্গী | লাগলে রে লাগলে। ! 
ভাগবত ॥ কি লাগলো? 
১ম কোডাঙী । যজমান সংকগ্পাজীর গায়ে নর্দমার জল লেগে গেল। 
২য় কোভাঙ্গী । হয়ে গেল রে হ'য়ে গেল! 
ভাগবত । কি হয়ে গেল? ৃ 
২য় কোঙডাঙ্গী। পরশু রাত্রির জন্তে আমাদের দলের বায়না ঠিক হয়ে গেল । 
কোডাঙ্গী ও ভাগবত্তের এই জাতায় সংলাপের পর অঞ্চগ্রবেশ ঘটে বাল- 
গোপালের । দু'জন কিশোর এই ভূমিকায় অবতীশ হয়। বাল-গোপালছয় 
যে কারা তা নিশ্চিতরূপে জানানো হয় না। সম্ভবতঃ এর। গোঝুলের কৃষ্ণ" 
বলরাম। আর সেই কারণেই এদের বলা হয় বাল-গোপাল। এদের নাচ, 
বেশ-বিষ্াস-স্সবই শান্ত্রম্মত এবং প্রচণিত র।তি অন্ুসাগপী। বাল গোপালের 
পেশেই এর। কাহিনীর পরবতী অংশে অভিমন্য, বুষসেন প্রমুখ কিশোর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হ'য়ে থাকে! প্রচপিত রীতি অশ্রমারে এই গোপ-বালকছয়ের নূত্োর 
পর মঞ্চে আসে স্ত্রী বেশধারী৷ দু'জন অভিনেতা1। এর] কৌতুক নৃত্য পরিবেশন 
করে। কোথাও কোথাও এদের 'আদদ্‌ স্থলে' ধা মঞ্চবেশ্তাও বল! হয়ে থাকে । 
এদের কাজের সঙ্গে কিন্তু প্রচপিত এই নামের কোনে! সামঞ্জস্তই নেই । শিবরাম 
কারস্ত অবশ্য এদের বলেছেন রুক্সিনী-সত্যভাম! । আসলে রঙ্গপুজাই এধের 
কাজ। কণাটকা সঙ্গীতের “এক তাল”-এর সহযোগে সথলনিত পদবিক্ষেপে-_ 
“চন্দ্রভামা ও চন্দ্রভাম।” প্রভৃতি গান গাইতে গাইতে এর! মঞ্চে আসে । ভাগবত 
তখন এদের উদ্দেশ ক'রে বলে-_ 
হে চন্দ্রবনা! শোনো । শোনো চন্দ্রভাম!। 
চন্দন সাগরি শোনো | শোনো চন্দ্রভাষা। 
গোপ্নন্দের কন্-্হে চজ্্রভামা ! 
চন্দেপ সুষম! দেখাও হে চন্দজ্রভাম।। 
বরিজাক্ষের বন্দনা করো হে ক্দ্রভামা। 
এখ।নে স্পষ্ট যে রঙ্গপূজাই এদের কাজ। উপরোক্ত গানে এদের গোপ- 
বাপিকাও বলা হ'য়েছে। উপরোক্ত সম্বোধন গীতির পরে ভাগবত এদের 


১৭৯ ভারতের লৌকনাটা 


সপ্ষোধন ক'রে “হে অল্পবয়সী, বালিক! চতুরা 1” - অথবা “চোখ বুজে আছি হে 
স্বন্দরি ; এসো, যা বলার বলে নাও 1” প্রভৃতি গান শোনায়! ভাগবতের 
গানের সঙ্গে সামগ্রদ্য রেখে এই স্্রীবেশধারীরা লাস্যনৃত্য পরিবেশন ক'রে 
চলে । এ সবের সঙ্গে “স্ত্রীকে বিশ্বাস করে যে সে পৃথিব তে সবচেয়ে বোক» 
জাত য় পরিহাস ভরা গানও গ।ওয়া হয়ে থাকে । 

এই সব হাস্ত-রলাত্মক বর্ডালীপ চলতে চলতে সকলের অপক্ষ্যেই ঘণ্ট| ছু'য়েক 
সমর কেটে যায়। ইতিমধ্যে গ্রামের সব উৎসাহী শ্োতাই আসরে এসে উপস্থিত 
হয় এবং মূল কাহিনীর ভন্যগ্ক চরিত্রাভিনেতাদের এ অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জ। সম্পন্ন হর । 
এরপপ ভূমিকাগাতি দিবে শুরু হয় মুল গান ব। পালা। 

রাখায়ণাশ্রিত কাহিনী পরিবেশিত হ'লে প্রথমে মঞ্চে আসে রাম এবং লক্ষ্মণ । 
আর মহাভারতের কাহিনী পরিবেশিত হ'লে প্রথম মঞ্চ-প্রবেশ ঘটে পঞ্চ, 
পাওবের : কাহিনীর একেবারে শুরুতেই এই বিশেষ চরিত্রসমূহের সমাধেএ 
এবং পরিচিতি দান সত্যিই খুব আকর্ষণীয় । এই জময় ছোটে। একটি পর্দ। ব। 
পটীর ব্যখহার কর। হয়ে থাকে । লালরঙের একখগ্ড সাধারণ কাপকই এই 
পটার কাজ করে। পটার ওপর শুধুমাত্র লেগ। থাকে দলের নাম। যক্ষগানের 
দলকে বলা হয় “মেল।”। যাইহোক, ছু'জন লোক এই পটা ধ'রে ভাগবতের 
পাশে দাড়িয়ে থাকে । 

পঞ্চ-পাগবের মঞ্চাবত রণের সময় সব প্রথমে মঞ্চে আসে সুহদেব। সহদেব 
এসে পটীর পেছনে দর্শচদের দিকে পেছন ফিরে দডিয়ে যায়। এই সময় 
কেবলমাত্র তাপ মাথা মুকুটই দর্শকরা দেখতে পায় । চরিত্রাভিন্তে। ভূমিম্পর্শ 
ক'রে একই সঙ্গে ভাগবত এখং রশ্স্থলের বন্দনা করে। তারপরে পটীর পেছনে 
করে নত! । এই সময় ইচ্ছামত পর্দাখানি ধ'রে কথনে! শরীরের পার্খভাগ, কখনে। 
ব। মুখের পাশ্ব ভাগ এবং সব শেষে সম্পূর্ণ অবয়ব দর্শকদের দেখিয়ে মঞ্চ থেকে 
নিক্ষাস্ত হয়। এরপর একে একে নকুল, ভীম, অজ্ঞুনি ও যুধিষ্টির মঞ্চে এসে একই 
ভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে মঞ্চ থেকে শিক্ষাস্ত হয়। এরপর প্ঞ্চপাগুব 
একসঙ্গে এনে পটীর পেছনে দাড়িয়ে পড়ে এবং আগের মতই একই সঙ্গে শর'গ 
ও মুখের পাশ্বভাগ এবং শেষে শরীরের সম্মুখভাগ দর্শকের গোঁচরীভূত করে 
তাদের একেবারে আত্মন্িভোর ক'রে তোলে । এরপরে আবার অ'গের মতই 
একে একে পঞ্চ-পাণ্ডতব পটী ছাড়াই মঞ্চে আসে এবং লম়াত্মক নৃত)ভঙ্গর দ্বার 
নিজেদের প্রতাপ প্রতিণত্তির পরিচয় দেয় । এইভাবে একে একে এনে দশকের 
কৌতুহল জাগিয়ে তার" মঞ্চ থেকে নিক্ষান্ত হয় । 

পঞ্চপাগুবের সভার দৃশ্যে ভাগবত মন্গমনায়ককে ডেকে আদেশ করে দর্শক 
সাধারণকে দৃষ্টের পরিচয় দিতে ৷ সঙ্গে সঙ্গেই সবকার্ষে কুশলী বাচাল হহুমনায়ক 
কথায় ও কাজে নিজের কেরামতি দেখিয়ে চলে । কখনো দারোয়ান, কখনে! 


যক্ষগানি ১৭১ 
দত, আবার কখনে! বা বিদুষকের ভূমিকায় অবত'ণ হয়ে সে তার ঘাড়ে মু 
সঃম্ত দারিত্ব নিষ্ঠা ও নৈপুণেযর সঙ্গেই পাঁলন ক'রে চলে। রাক্তস-1য় সমবেত 
বাজন্যবর্পের গশুণকীওণ করা তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব । পাগুবদের মধে, 
অজুনি ও ভীমের গ্রশস্তি খুবই আকর্ষণীয় হঃয়ে ওঠে 

রাজসভায় হন্ছমনায়ক যে কেবলমাত্র দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা কিন্তু 
নয়। কখনো মে পঞ্চপাগুবকে নানাবিধ উপদেশও দিযে থাকে । সব মিলি 
হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রপের মধ্য দিয়ে সভা হেশ জমে ওঠে। 

বিশেষ কোনে! চরিত্রাভিনেতাকে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে আসর জমিয়ে রাখতে দেয়া 
ঠিক নয । ফলে অচিরেই ভাগবত হশ্জমনায়ককে ছুটি দের এবং শ্বয়ং মঞ্চোপরি 
চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু ক'রে দেয়, যেমন--আপনি কে? কোথা থেকে 
আসছেন? এখানে আসার কারণ বা উদ্দেশ্তে কি? বাড়ী কোথায় 1-- 
ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের সম্ষুধীন ক'রে চরিত্রকে তার নিজের পরিচয় এবং 
উদ্দেস্ত জ্ঞাপন করতে বাধ্য করে ভাগবত । প্রচলিত এই রাঁতির সাহাষে। 
ভাগবতও অনেক সময় কাহিননী বা প্রসঙ্গের অবিচ্ছেদ্য এক ব্যক্তিত্ে উন্নীত হয় । 
কাহিনীর অগ্রগতিতে কখনো কখনো এমন স্ময় আজে যখন অন্যতম চরিত্রের 
তার্দের সংকটাপর মনোস্থিতির অঃশীদার করতে চায় কাউকে | নাটবে- 
স্বপত ভাষণই চরিত্রের এই উদ্দেশ্য পূরণ ক'রে থাকে । কিন্তু বক্ষগানে স্বগত 
ভাষণের কোনো চল নেই। বিপরীতে তারা সরাসরি ভাগবতের সঙ্গে কথ: 
বলেই তাদের সেই আবেগ-বেদনাকে প্রকাশ ক'রে থাকে । শুধু তাই নয়, 
যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়ার আগেও তারা ভাগবতের কাছ 
থেকেই পরামর্শ নিয়ে থাকে । এইভাবে ভাগবত অনেক চরিত্রের বন্ধু ও 
পরামর্শদাত। হয়ে ওঠে । 

ষক্ষগানের আসরে রাক্ষস চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ বোধ হয় সবচেয়ে কৌতুহলো 
ক্বীপক। রাবণের রাজদভার দৃশ্ট হালে তো আর কোনে কখাই থাকে না 
সভাকার্য ও তার পরিচয় দান সম্পন্ন হয় খুবই গাভী বপূর্ণ আড়ম্বর়ের মধ্য দি়ে । 
শুর্পনখা' এবং কুস্তকর্ণের অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জ! সতি)ই খুব চমৎকার । এই জাত।॥ 
চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশের আগে দর্শকের কৌতৃহল বৃদ্ধি করবার জন্তে কয়েকটি প্রচলিত 
রীতির প্রয়োগ কর! হ'য়ে থাকে । এদের মঞ্চপ্রবেশের আগে “চৌকী' বা নেপথ্) 
গৃহ থেকেই এদের অট্টহাসপূর্ণ চীৎকার শোন যায়। আর প্রায় সলে সঙ্গেই 
থেমে বায় প্রায়-সারাক্ষণের জন্তে বাজতে থাক! চেমন্ছলের বাজল। । থেমে 
যায় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর কোলাহল । কেবল শোনা যায় সেই বিকট অট্টহাসি। 
রাত্রির অন্ধকারে তখন ঘনিয়ে আসে এক অভিমানবীয় রহল্। । বিকট চীৎকাগ 
কন্মতে করতে এর! যখন রঙ্স্থলের দিকে এগিয়ে আনতে থাকে তখন পথ-পা্খে 
সঞ্চিত লতা-পাঁতায় আগুন ধরিয়ে দেয় হয়। সেই আগুনের লাল আভায় 


১৭২ ভারতের লোকনাট্য 


রাক্ষম চরিত্রের বীভখ্সত। বিশ্বামযোগ্য মাত্রায় উন্নীত হয়। এছাড়। বরাহ, 
'নরনিংহ, চণ্তী প্রমুখ অতি ক্রুঞ্জ দেবদেবীর! বেশ দূর থেকে, আশপাশের কোনে 
ছঙ্গলপ থেকে মশাল হাতে রে রে ক'রে ছুটে আসে মঞ্চের দিকে । তবে রাক্ষস 
এবং ক্ষুক্ধ দেবদেবীর এ জাতীয় মঞ্চপ্রবেশের চল আজকাল কমে আসছে । এখন 
তো। এরা মঞ্চে এলে তবেই মশালচী মশাল এগিয়ে ধরে এদের মুখের কাছে। 
রাক্ষম তখন একহাতে সেই মশাল ধ'রে অন্তহাতে ধুনো বা এ জাতীয় অগ্তকোনে। 
দাহ পদার্থ ছুড়ে মশালের শিখাকে বাড়িয়ে দেয়। সমবেত দর্শক তখন 
রাক্ষমের দোর্দও প্রতাপ চাক্ষুষ ক'রে একেবার বিমোহিত হ'য়ে পড়ে । 

মঞ্চে এসে রাক্ষস প্রথমে পটীর পেছনে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে দাড়ায়। 
তারপর একে একে পার্খুখ, পার্খশরীর ও শেষে সম্মুথভাগ দর্শকের গোচরীভূত 
করে। এই সময় হাত ও মুখের অতি পরিচিত কিছু মুদ্রার ব্যবহার করে সে 
এবং দাত মাজা, মুখ ধোয়া ও অন্ুক্ধপ সব প্রাত্যহিক কাজ সম্প্ন করে। 
এসবের মাঝে সে রাক্ষসোচিত অটহাসিতে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় দর্শকের । এসমস্ডের 
পর তবেই তার সত্যিকার মঞ্চগ্রবেশ ঘটে । চরিত্রের প্রবেশপীতি ও ব্বাজসভার 
স্বাতস্ত্য অনুসারে মন্দলের পৃথক পৃথক বোল নির্দিষ্ট আছে। 

ংস্কত নাটকের অভিনয়ে মঞ্চে স্ৃত্যুদৃশ্টের অবতারণা করা যায় না। যক্ষণ 

গানে কিন্ত অনুরূপ কোনে! বাধ্যবাধকতা নেই । নেই মুখ/ত: বিষয়গত কারণে। 
যুদই ষে নাটকের প্রধান অবলম্বন, সেখানে কাউকে না কাউকে হারতে হবে 
এবং মরতেও হবে। এরকম সময় মুত ব্যক্তিকে ধরাধরি কণ্সে বাইরে অর্থাৎ 
চৌকীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে যেসব কাহিনীতে পরাজয় বা মৃত্যু বারবার 
ঘটেঃ সেখানে যে পরাজিত হবে তাকে ঘুদ্ধরত অবস্থাতেই তাড়িয়ে বাইরে নিয়ে 
যাওয়া হয়। তবে বৃধধেনের মত বরের, যার মৃত্যুর পর মৃত লাশ ঘিরে স্ত্রী 
পুত্রের শোকদৃশ্ থাকে তার-ম্বত্যু রঙ্স্থলেই সংঘটিত হয়ে থাকে । এরকম 
দৃশ্যের পর হু'জন লোৰ শবের সামনে পটী ধরনে দাড়িয়ে পড়ে এবং পটার আড়ালে 
কারে মৃত ব্)ক্তিকে নিয়ে চৌকীতে চলে যায়। 

কখনে! কখনো মূল কাহিনীর প্রতীক্ষা! কপ্নতে করতে দর্শক সাধারণ র্লানস্ত 
হযে নিখ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে এবং আলম্তভরে হাই তুলতে থাকে । কিন্ত যেই রাজ- 
মভার দ্শয আসে অথবা ঘন্ব-যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যায়--তখন চে এবং মন্দলের 
সম্মিলিত পপধ্বশিতে তাদের নিদ্রাঘোর কেটে যায়। কাহিন। যখন ক্রততার 
সঙ্গে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে তখন সমগ্র পরিমশ্ডুলটাই বেশ গরম হায়ে ওঠে 
_-ফলে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে দর্শক সাধারণও । যেসব আসরে একাধিক কাহিনী 
পরবেশিত হয়--সেবানে সবশেষে পরিবেশিত হয় মীনাক্ষী কল্যাণ ( ম'নাক্ষী 
পিণয় ) বা কণান্গু'ন যুক্ধের মত চিত্তাকর্ক পালা । কখনে! শুয়ে, কখনো বা 
অধানমীলিত চক্ষে দর্শক ধক্ষগান দেখতে থাকে । এরকম সময় দর্শক যেন কোনো 


যক্ষগান ১৭৩ 


এক স্বপ্নলোকে বিরাজ করতে থাকে । আর চণ্ডী, বরাহ, নরশিংহের রৌন্্র ও 
ব/ভংস রসাত্মক অভিনয় দর্শকের চোখে মাসাদিক কাল জীবন্ত থাকে । 

রাতের অন্ধকার যখন পাতল! হয়ে আসে, পুব আকাশ পরিষার হ'য়ে আমে, 
তখন সমগ্র আসরে বিরাজ করতে থাকে বিদায়ের স্থুর । বদি বোকা যায় ফে, 
ঘে-কাহিনী চলছে, তা সুর্যোদয়ের আগে শেব হবে না-তাহলে ভার অভিনয়ের 
শ্াভাবিক গতি বাড়িয়ে দেয়। হয়, কখনো! কখনো কিছু কিছু অংশ বাদও দেয়া 
হ'য়ে থকে। তবে গতি তই বাড়ানো হোক ন1 কেন যুগের দৃণয অবশ্যই 
দেখানো হ"য়ে থাকে, দেখানো হয় পরিণয় দূশোর সম'প্রিও। আর কাহিনীর শেষে 
ভাগবনকে সমাপ্রিগতি গাওয়ার জন্যে বলা হয় । সমাপ্বি গতির পর আগের 
সে স্ত্রী চরিত্রাভিনে তা দু'জন পুনরায় মঞ্চে আমে এবং ডাগবতকে পান-মৃপারি 
দিয়ে “মক্কার জানায়। আর প্রসন্নচিত্তে ভাগনত তা। গ্রহণও করে । পাণ- 
ক'রে মদ্যে সেদিনের মন্জরি এবং পরের অনষ্ঠানের বায়না € নির্দিষ্ট থাকে। 
পান-? কারের পর হচমান প্রমুখ দেবতার প্রশত্ডি গাওয়া হয়। সবশেষে র£স্থলের 
আরুতি করা হয়। এরপর বঙ্গকগে নিপুস্ত হয়ে দলের সমস্ত সদশ্থই ভাগততলহ 
গেপখথগ্রহে চলে যায়। ছচৌক'তে পৌছে ভাগত-_'প্াম-রুষঃ এসেছেনঃ দ্বার 
দো | কিংবা কাযপে্ এসেছে আনন্দ করো প্রভৃতি গান গয়। 
চৌক তে ঈইঈ দেবতার আরতির সঙ্গে সঙ্গে সে রাত্রের রঙ্গকর্ম সম্পৃ্ভাবে সমাপ্ত 
»য়। সমাপ্রিগাতিতে স্পষ্ট হয় ষে প্রারন্ের সেই বাদগে।পাল আর কেউ নন 
য়ং বলত্বাম এবং কৃষ্ণ । দলের সদ্লে একথাও স্পট্বূপে স্বীকার ক'রে পয় যে 
পালা ভার বা সেই পরমকতারই সৃষ্টি আর সেই স্যস্টির জগতেই তারা সমস্ত 
রাত কাটিদেছে। 

যক্ষগান তাই--প্রচলিত বিশ্বাসমতে-ভাগবতেপ পরিচালনায় দশাবতারের 
'অভিনদ্ এবং পরমেশ্বরের মহিমা কা তন। | 

খুধই স্বাভাবিক কারণে যক্ষগান আজ বিপধয়ের মুখে । কেনন। এপ এক 
একটি প্রযোজনা অতন্ত ব্যয়বহল। তাছাড। সিলেমা, টেলিভিশন আছ গ্রামে 
2০7৯ গিতে পড়েছে 1 এই অন্িতের সংচউ যক্ষগ।ন্র রক্ষণ বেঙ্গ ; প্রচার 
পরপারে এগিরে এসেছেন উপ পীর যক্ষগান কেন্দ্রের শিলাটগাগ, কনক হাগা। 
এদের বিশ্বাস সঙ কমের গুতিকূুলতা লাংত্বও যঙ্গগান ভাপ শুটার প্রসার 
আলা হত 5১৩৩ পারতে | 

দোৌড.ভাট £ 

ককের লোকছাট। হইভাগে বিভক্তঃ একটি হলো-মৃডণপায় ব্য়লাট। 
অভি হ লে, পইক্ণপাছ পরলাট | মুডদ মানে পূব, পায় মানে প্থতি বা গতি 
আগ «*ল।ট মানে উন্মুক্ত ময়দ নে অভিনে্জ নাটক । অর্থাৎ মুডণপায় বয়লাট 


১৪ ভারতের লোকনাট; 


₹'লো উদ্দুক্ত ময়ঙগগানে পূর্ব-বীতিতে অভিনেয নাটক, আর পড়ুবণপায় বয়লাট 
মানে হগলো দক্ষিণ অথবা পশ্চিমী রীতিতে উন্মুক্ত যয়দানে অন্ভিনীত নাটক । 
বক্ষগানকে তাই বলা হয় পড়ুবণপায় খয়লাট, পড়ুবণপায় বয়লাটের তুলনায় 
গুডণপায় বয়লাট অনেক ধেশী অবহেলিত । 

কর্ণাটকের নুদীসমাজের অবহেল। সত্বেও উত্তর কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলে কয়েক 
প্রকার মু্ণপায় বয়লাট জন-সাধারণের নাট্যরস পিপাস। মিটিয়ে চলেছে । যেমন 
দে।ত্‌ভাট, রাধানাট, সন্লাট । এদের মধ্যে দৌড্‌ডাট অন্যতম | দৌডড মানে বড় 
(অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি ব্যাপি অভিনেয়) আর আট মানে নাটক। অর্থাৎ 
দ্বোভ্ডাট হলো সমন্ত রাত্রিব্যাপি অভিনেয় নাটক । 

সাধারণতঃ বড় বঙ উত্নব উপলক্ষ্যে আয়োজত গ্রামীণ মেলায় দৌডডাটের 
অভিনয় হ'য়ে থাকে ! দাঁরওয়াডের নিকটবর্তী অঞ্চললমূহে এম্ল জুড়িটি দলের 
সন্ধান পাওয়া ঘায় যার। বিডি্র মেলার অবং অন্তান্ত উতৎমব উপলক্ষ্যে দোডডাটের 
অভিনয় ক'রে বেড়ায় । দোভডডাটের কাহিনী সাধারণত: মহাভারত থেকে নেয়া 
হয়। কাহিনীগুপির অধিকাংশই বীরর়সাত্মক। তবে সহযোগী রস হিসেবে 
শঙ্গার 3 সন্গিবেশিত ছয় পর্ষাপ্ত মাত্রায় । মহাভারতের নিধাচিত কাহিনী বেছে 
লিরে তার নাটাযরপ পেগ গ্রায়েরই কোনো পেখাপড়া জানা মাচষ। তবে 
বেশির ভাগ ক্ষেতে গ্রামের শিক্ষকই এই কাজ ক'রে থাকেন। নাটক লেখ হ'য়ে 
গেলে অভিনেত। নিবাচন কর! হয়। অভিনেত' নিবাচনের সময় চরিত্রাহকুল 
চেহারার দিকেই নঙর দেয়া হয়ে থাকে । যাইহোক, অভিনেতার নির্যাচঙ ছে 
গেলে তাদের চতিত্রলিপি দিয়ে দেয়া হ৮ | তখন তারা নিজেক্ছের সংলাপ মুপস্থ 
কারে নেয। অভিনেতাদের সংলাপ আম করতে প্রায় মাস থেক সময় লেগে 
য। নাটক টিনয়ের একমাস আগে অভিনব স্তলে শিপিপূরক একটি স্বপ্ড পোত। 
হয । এই স্থম্তট একমাস পরে ইস্থালে দোডডাট অভিনঃয়র প্রচারের কাজ 
করে খাকে । ফলে আশপাশের গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে ষে অমুক অমুক স্থানে 
( মেগালে সেখানে বিশিপূর্বক স্তন্থ পোতা আছে ) দোডজ্ডাটে. অছিনয় হবে! 
অল £৮ গ্রামে দোছাটের অভিনয় হব সেই গ্রাস্র মানুষ আশ পালিশ গ্রামে 
তাদের আত্মায-দ্দজন, বন্ধু-বাক্গবদের চিঠি সিখে (বা লোক মারফৎ গকর পাঠিয়ে ) 
আমন? ভ্ঞানায় দোাট দেখাল জন্যে । যারা নোড্‌ডাট দেখতে ইচ্ছুক তারা 
পা টে কি গরুর গাড়ীতে চেপে একণ্ডাঙ্গিন আগেই এসে পৌছে যায় 
সেই গ্রামে। 

হঞ্চনির্াণে গ্রামের লকল মাচযই বেশ উত্মাহভরে অংএ নিয়ে থাকে | 
মঞ্চ বেশ বড় এবং তিনদ্রিক খোলা । অবশ্ট সাসারণ একখান! চেঁকি ফেলে 
চাদোয়া ট/ডিডেও দৌডভাটের অভিনয় হয়ে থাকে । যাইথোক, মঞ্চের তিনদ্দিক 
ঘিরে নিচ নিক্গ আসন বিছিয়ে দর্শক আসন নিয়ে থাকে । যারা আসন আনে 
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না_-তার। মাটিতে বসেই অভিনয় দেখে । দোডডাটের অভিনয়ে মাইকের 
প্রচলন এখনো হয়নি । কেননা অভিনেতারা এত জোরে সংলাপ উচ্চারণ 
করে যে রাত্রির শীস্ত পরিবেশে খুব দুর থেকেও তাদের কথা ভালোভাবেই বোঝা 
যায়। গ্যাসের আলোই সাধারণত: বাবহৃত হ'য়ে থাকে। বাীররসাত্মক 
কাহিনীর মস্ত চরিত্রই নাচতে নাচতে মঞ্চে আসে । ফলে মঞ্চ নির্াণ কর] হয় 
মজবুত ক'রে । চরিত্রগুলি যতক্ষণ মঞ্চে থাকে ০ নে। না কোনে ভাবে নাচতে 
থাকে । ফলে মঞ্চ মজবুত না হ'লে চলে না! 

মঞ্চের অনতিরূরে খুবই সাধারণ ভাবে সামান্য আড়াল দিয়ে তৈরী করা হয় 
সাজঘর | সাজঘরেই অভিনেতার! প্রতোকেই নিজ নিজ মেকআপ ক'রে নেয়। 
দৌঁড্‌ভাঁটের সাঁঈসজ্জা বেশ আড়গ্বরপূর্ণ ও আক্ধণীয় । প্রধান প্রধান চরিত্রের 
মাথায় শোভা পায় আকর্ষণীয় সব কিরী'ট আর কব্জিতে, বাহুতে, গলায়, কানে 
পরা হয় উপধুক্ত অলঙ্কার । পুরুষ চরিত্রাভিনেতারা কপ্পার নামক একধরণের 
চটকর্দার রেশমের শাড়ি ধুতির মত ক'রে পরে নেয়। দোড্ভাটে এখনো 
অভিনেত্রীরা যোগ দেয়নি! পুরুষরাই স্ত্রীর্পরিত্রে অভিনয় করে। শ্ত্রীচরিত্রের 
শর'রে থাকে ন'নাবিধ গহন| | স্ত্রী-রিত্রাভিনেতারা লাদনুলভ আচরণে এতই 
দক্ষ যে কখনো কোনোরূপ সন্দেহ দেখা দেয় না! । লারা সুলভ চলা, বলা, ও 
অঙ্গভঙ্গিতে এইসব অভিনেত।র] বাস্তব জগতের মহিলান্ব হার মানিয়ে দিতে 
সক্ষম ! বাক্ষন ৪ অন্তান্য অমৎ চরিত্রের জগ্ত লাল, কালো 'ও হলুদ রঙের 
মেকআপ ব্যবহান্ন করা হয়। এদের মেকআপ খুখই আকর্ষণীয় । নৃত্য প্রধান 
হওয়ার দরুণ অভিণেতারা প্রত্যেকেই ঘুও,র পারে থাকে। 

নাচ এবং গান দৌভড্ডাটের প্রধান অধলম্ধন । গানের ভাব। আঞ্চলিক, তবে 
শগ্য সংলাপ খুব বেশী মাত্রায় সংস্কৃত প্রধান | সমস্ত সংলাপই অন্ুপ্রাস-বদ্ধ। এর 
দরুণ সংলাপ উচ্চারণে জোর দিতে সুবিধা হয় অভিনেতাদের । আর জোরে 
উচ্চারণ ন। করলে যেমন ত দূর থেকে শোন। যাবে না, তেমনি ঢোলের জোর 
বাজনাকে ও অতিক্রম করতে পারবে না। তবে সব শব বোঝা না গেলেও 
কাহিনীর অনুধাঁবনে দর্শক সাধারণ কোনো অস্থরিধা বোধ করে না! কেনন।, 
প্রায় সব কাহিনী ই দশকের কাছে পরিচিত । আর যেহেতু কাহিনী বীর রসত্ুক, 
সেইহেতু দৌডডাটের মঞ্চে বীর চরিত্রের আনাগোনা অধিক। আর বারত্ব 
প্রকাশের জন্য বীর চরিত্ররা তাদের সংলাপ উচ্চারণের আগে বিকট এক হঙ্কার 
ছেড়ে নেয়। উপরন্তু মঞ্চস্থিত কোনে চরিত্র খন কথ! বলে তখন তার প্রতিটি 
বাক্যের শেষে যে শোনে সে ক্রমাগত হা হা করে সায় দিয়ে যায়। এই সময় 
অভিনেতা নাচ ও অভিনয়-জনিত ক্লাস্তি দূর করার অবসর পায়। প্রায় সব চরিত্রই 
. সংলাপের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই দুই একটি অঙ্গীল শব ব্যবহার ক'রে ফেলে। 
বলাই বাহুল্য দোড.ভাটের দর্শক এই জ*শীয় শব্দ শোনায় অভ্যন্ত | 
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ঢোল বাজনার পর সংস্কৃত ভাষায় সরন্বতী এবং গণেশের স্বতি গাঁওয়! হয় । 
এই স্তরতিগানি দ্োভ্‌ভাটের অভিনয়ে অবশ্ঠ পালনীয় এক পূর্বরঙ্গ বিধি। স্ততি 
গানে প্রধান ভূমিকা পালন করেন স্ুত্রধার। দোভ্ভাটের পরিভাষায় তিনি 
ভাগবত বা ভাগবতর । দৌোঁডডাটের গায়ন-বাদনকে বল। হয় হিশ্মেক । ভাগবত 
এই হিশ্মেকের প্রধান বা নেতা । গান শুরু করেন তিনি । বাকি সকলে সমবেত 
ভাবে কখনো! বা অবসর মতে তার সঙ্গে গলা মেলায় । বাজনদার বসে মঞ্চের 
এক কোণে আবার কোথাও কোথাও মঞ্চের এক ধার বরাবর,আপন আপন বাস্ধ 
যন্ত্র সহ। ঢোৌলই দেডভাটের প্রধান বাচ্যযন্ত্র। অন্যান্য বাছ্যবন্ত্রের মধ্যে 
হারমেনিয়ামঃ তবল! এবং বেহাল! অন্যতম | 
ভাগবত কতৃক গণেশ পুজা ও সরম্বতা বন্দনাঁর সময় গণেশ ও সরস্বতী মঞ্চে 
এসে নৃত্য করেন । আর এমনি সময়ে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয্ধে আমার অভিনর 
ক'রে মঞ্চে আপে সারথা । দোডডাটের অভিনয়ে সারঘীর ভূমিকা খুবই গুরত্ব- 
পূর্ণ। নাটক ও চগ্নিত্রের পরিচয় পিয়ে এবং নানাবিধ হাস্য-রসের যোগান দিয়ে সে 
এক দিকে কাহিন:র একঘেয়েমি দুর করে অন্যদিকে দর্শকের স্বাভাবিক সব গ্রশ্ত্ের 
উত্তর পেতে পাহাষ্য করে। সারথী যেন দর্শকেরই প্রতিভূ। মঞ্চে এসে সে 
দর্শকের নানাবিধ কৌতুহল প্রকাশ ও তার চরিতার্থতায় অতাস্ত সদর্থক এক 
ভূমিকা পালন করে। যাইহোক, মঞ্চে এসে সারথী প্রথমে ভাগবতকে প্রশ্ন 
করে। 
সারথ --গ্রামের মধ্যে হৈ-চৈ করছে৷ কেন? 
ভাগবত--কাথায় হৈ-চৈ করছি? আমরা তে! ভাগবত কাহিনী দেখাতে 
যাচ্ছি। 
সারঘথী--আমাকে তোমাদের দলে নেবে ? 
ভাগবত-_কেন নেবো না? তোমাকে আমি রাজদুতের ভূমিকা দেবে! । 
সারথা--_যে টাক। পয়ল! পাবে তা দিয়ে কি করবে? 
ভাগবত-_নপ্যি কিনে নাকে দিয়ে হীচবে। 1০০, এইভাবে ( হাচে )। 
সারথী এবং ভাগবতের মধ্যে হাসিঠাট্রা সহযোগে যখন এইভাবে অভিনয়ের 
প্রস্তাবনা চলে তথন কাহিনীর নায়ক মঞ্চে এসে তার আরদ্ধ কাজে লিপ্ত হ'য়ে 
যায় । সারথী তখন ভাগথতকে ছেড়ে নায়ককে নিয়ে ব্যক্ত হয়। 
ভিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? কোথ! থেকে আসছেন? কি কাজ আছে 
এখানে? এমনি সব: নানাবিধ প্রশ্ন । নায়কও সে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। 
কাহিনীর হুত্রপাতত ঘটে। সারখী তখন আগের মত ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চ থেকে 
নিক্ষাস্ত হয় এবং পুনরায় মঞ্চে এসে চরিত্রের পরিচয় দাঁন ও ঘটনার অগ্রগতি 
সাধনে সক্রিয় ভূমি নেয়। তবে পরবর্তা সময়ে সারঘীর সঙ্গে মঞ্চে আসে 
গোডডী--দোডডাটের বিদূবক। দৌঁড়ডাটের অভিনয়ে সারথীর মত গোডভীয় 
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ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । প্রধান চরিত নাচতে নাচতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে নিজের 
সংলাপ আর ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না। এরকম সময সারখী ও গোডভী 

মঞ্চে এসে দর্শকদের হাসায় । ফলে সামান্ত বিশ্রাম পান পরিশ্রাস্ত সেই চনিত্রাভি- 
নেতা । কখনে। কথনো প্রধান কাহিনীর মধ্যে মধ্যে ছোটো! খাটে! প্রহসনও 
দৈখানো হয় । এরও মুখ্য উদ্দেস্ক দর্শকদের একছেয়েমি দুর করা এখং চারিত্রাভি- 
নেতাদের বিশ্রামের স্থযোগ কারে দেয়া । প্রহসন অভিনয়ের সময় ভাগবত 
একেবারেই নীরব খাকে । এই সমন গান ও সংলাপ---এই উভন্বিধ কাজে অংশ 
নিয়ে থাকে গে ড্ড (বা আডোসোগু )। 

যাইহোক, সারা প্রধান-চরিত্র ও তার কাজের পরিচয় দেবার পয় গান, 
গগ্য সংলাপ, অভিনয় ও নাচের সাহায্যে দেোঁড়্ডাটার কাহিন। এঁগয়ে চলে । 
গানের মত নাচের ভূমিকাও দোভড'টায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ! মাঝে মধ্যে সামান্ত গন্ধ 
সংলাপের প্রয়োগ হলেও পোডডাটার কাহিনী পরিবেশনে গানই প্রধান ভূমিকা 
পালন করে। এই গানর সঙ্গ সঙ্গে চরিত্রাভিনভার বিরাষহীন ভাবে নৃত্য 
ক'রে চলে । না5 যেন, দোড্ডাটারই অপন্ন নাম। তার ফলে সাধারণ 
মাচঘ কথনে ই কোনো অভি.নতাকে জিগ্যেস করে না “আপনি কোন চরিত্রের 
অভিনয় করেছেন”, জিগ্যেস করে-__তুমি কোন চরিত্রে নাচছে। ? কেননা 
দোড্ডাটার অভিন-য় লনস্ত চপিত্রাভিনেতাই সকল সময়ই নাচ.ত থাকে । 
এমনকি গণেশপুজার সময় স্বয়ং গণেশ ও মঞ্চে এসে শুঁড় উ“চয়ে ন'চতে থ:কেন। 

দোড়্ডাটায় প্রচ্ক্ত নাচ অবশ্তই কোনো শাস্ীয় নৃতে)র পারে পড়ে ন।। 
তবে ভরতনাট্যঘের অনেক জনপ্রিয় পদাঘাত অপরিচিত রূপে দোডডাটায় 
উপ্লন্ধ হয়। দ্বারালোক্%ব কুণিত (রাস্তা দেখানোর নাচ) ছ কোয়ছুব বুণিত 
(ফুলপাড়ার না) পার তুম্থব কুপিত (কলমীতে জলভরার নাচ ), স্থগ্যি কুণিত 
(ফদল নুত্য) প্রভৃতি দোভাীয় ব্যাপক হারে লক্ষ্য করাযায়। তবে এই সব 
নৃত্যের কোনো শাস্য় বিধান না থাকার গ্রাম্য যা্ঠষ দেখে অন্করণ ও 
অনুশলনের মাধ্যমে এই নৃত্য ০ ক'রে থাকে । পুরুষ চরিত্রাভিনেতার! 
লকল সময়ই শৌংয-বাষে অহুপম | তে। তার চক্েদ্রটিগতে গরুর গ্বড়ীর 
চাক ঘোরানোর অভিনয় করে। রঃ সময় অতিভারী ই উরে 
জন, জোক উ-চু ক'রে ধারে রাখে । তবে খ্ীচ্িতাভিনে তা ১৩২ ১৩৩০ 
ও নৃত্য অবশ্থই লানিত্যপৃর্, পক্ষান্তরে পুরুষ চররিবাজিনেতাি মি রড স 
ভাবলেশহ.ন শক্তির গোতক। 

ঈন্তান্ড লোকনাটে,র মত দোডভাটায়ও শুভের জনন এবং অগুভের পরাজয় 
দেখানো হয়ে থাকে । দৌড়ডাট1 জনত1 দ্বারা জনতার জগ্রেই-অভিন)ত এক 
লোক-নাট্য । দর্শক অভিনেতার পারস্পরিক সম্পর্কও এই আঙ্গিকে খুবই ঘনিষ্ঠ । 
ফলে দেবতা গণেশও যরি তার শু'ড় ঠিকমত না আটকিয়ে মঞ্চে আসে ভো 


ভাঃ লোকন1ট)--১১ 






১৭৪, ভারতের লোকমান 


হক চিৎকার কয়ে ওঠে শট ক'রে লাগিয়ে না, নইলে খুলে পড়ে ফাবে” । এই 
জার্তায় খর্টনী শহরের বা ধিয়েটীরের দর্শকের বিরক্ত করবে দিঃসন্দেহে কিন্ত 
ফোভভরটার দর্শকরা এতে খুবই মজা পায় । আসলে অন্তান্ত লোক"লাটেঃর হস 
দোভডডীঁটার ধর্শকণ্ড অনেক কিছুই নিজেদের কনার রডে রাঁডিয়ে নেয় 
উদাহরণশ্বরূপ বলা যায় যে কোনো দৃক্ধে হপ্পতো! কোলো চরিত্র জানালো---এবার 
পে দারুণ সেজেগঞ্জে অমুক জাকগায় অমুক কাজে যাবে । কিন্ত পরক্ষণেই €দখা 
গেল যে কোনো বেশ পরিবর্তন না করেই সে পরের দৃশ্টে এসেছে । দর্শক কিন্ধ 
ধরে নেয় সে খুব সেজেগ্তজেই এসেছে । বেশ-পর্িব্তন বা পটদৃষ্ট পরিবওনের 
ব্যবস্থা না খাকাঁয় লোক-নাট্যের অনেক কিছুই নির্ভর করে দর্শকদের কক্লানাশক্তির 
ক্রিয়াশীলতায় ওপর । 

জনশিক্ষার প্রসারে উত্তর কর্ণাটকের এই অবহেলিত লোক-নাট্যটির পুনরুদ্ধার 
কর! খুবই প্রয়োজন, কেননা এই সিনেমা-টি.ভির ব্যাপক প্রসারের যুগেও 
দোঁড়্ডাটার সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের আত্মিক যোগ খুবই নিবিড় । 
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অসমীয়া ভাষায় ভাঁওনা শষ্ের অর্থ নাট্যোপস্থাপনা । তবে সমঘ্ত রকমের 
নাট্যোপস্থাপনাকে ভাওনা বলা হয় না। কেবলমাজ বৈষ্ণব প্রতূদের ছারা 
প্রবতিত অস্থিয়ানাটের উপস্থাপনার সঙ্গেই শবটি প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে । . 

অঞ্থিশনাট .অসমের লোকনাট্য । শাস্বীয় সংস্কৃত নাটক বাস্তব কারণেই 
ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলে বৈষ্ণব প্রভুর] তাদের ধরনের প্রচারার্থে জন- 
জীবনে প্রবাহিত নাট্যের ধারাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। অস্ষিয়ানাট- 
.ভাওনা এর এক উজন দৃঠাস্ত । অক্ধিয়ানাটের অভিনয়কে বল হয় অস্থিয়া-ভাওন| । 
যোড়শ শতাব্দীতে অদ্মে--বিশেষ ক'রে কামাখ্যামন্দিরের চারপাশে তন্ক সাধনা 
ও শক্তিপূজার অন্যসব পস্থার আড়ালে যেসব গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস 
দানা বেধে উঠেছিল, অসমের জনমামসিকতাকে তা৷ থেকে মুক্ত করতে শঙ্করদেব 
বৈষ্কবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভার উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় অসমের 
প্রায় সর্বত্র প্রতিষিত হ*লো৷ বৈব্ববধর্ম প্রচারের আখড়া সত্র' । সত্রয় অনপ্ঠিত 
সাধন-ভঙজনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই অদ্ধিয়ানাট-ভাওনাগ উদ্ভব এবং কালাহ্ুক্রমে 
তার প্রচার গ্রতিষ্ঠ। ৷ শঙ্করদেব ভারতবর্ধের বিভিল্ন জায়গায় 'ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। 
তাই তার প্রবর্তিত এই নাট্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক নাট্যেরও বেশ প্রভাধ 


পড়েছে 1 না পতি 


ডি ভারতের লোকনাচ্য 


শঙ্করণেব নিজে তীর ধর্ধপ্রচারের মাধ্যঘ হিসেবে নাট্যকেই বেছে নেন। 
ফলে বেশ কয়েকখানি নাটক ( অগ্ভিয়ানাট ) তাঁকে লিখতে হয়েছিল । গঠন- 
র'তির দিক থেকে তাঁর লেখ! নাটকে যেমন পূর্বস্থরিদের প্রভাব রয়েছে তেমনি 
রয়েছে একাদশ-দ্বাদশ এতাবঈ'র অস্তভিমপর্বের সংস্কত নাটকের প্রভাবও। তার 
নাটকের সন্ধি শিখিলবন্ধ। উপরস্ত নাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন ও বোধগম্যতার 
দিকে লক্ষা রাখায় তার প্রবতিত নাট্য স্থানীয় রামায়ণ-গীতি, বন্দগান এবং ধুলিয়া 
ও ওজাপালা নৃত্যের সমাবেশ ঘটেছে । শন্বরদ্দেবের নাটকগুলি তাই সংস্কত-_ 
বিশেষ ক'রে সঙ্গতক, উপব্পক এবং প্রাদেশিক নাট্য-এতিহের সম্মিলনে গঠিত 
নাট্যধারার এক প্রকুষ্ট উদাহরণ। গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে এর ভাষা ব্রবুনি। 
আজও অস্ষিয়ানাটের ভাষায় অসমীয়া ও মৈথিল ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত ব্রজ- 
বুশিরই প্রাধান্য | শঙ্ষরদেবের নাটকগুপি (১) নাট্যগুণে সমৃদ্ধ অস্থিয়ানাট, (২) 
গীতিধমী কীঙ্ন এবং (-) কাব্যধম। বড়গ্রীতি_-এই তিন ভাগে বিভক্ত । তবে 
এদের প্রত্যেকটির মঞ্ষোপস্থাপনীয়তার সম্তাবন! ও সামর্থ্য খুবই স্পই। 

অক্ষিয়ানাটের প্রব$করূপে খ্যাত হ'লেও শস্করদেব কিন্তু কোথাও তার নাট্য- 
শৈলীর নামকরণের উদ্দেস্তে “অঙ্কিয়ানাট এর উল্লেখ করেননি । পত্জগিবর্ডে তিনি 
ব/বহার করেছেন- যাত্রা, নাটক, নৃত্য, এমনকি “নট প্রভৃতি শব । তার 
অন্থুসাপারা- বিশেষ কে পামানন্দ এ৭ং বীমচপণ শক্ষরদেবে॥। নাটকের বণন। 
প্রসঙ্গে অক্ষিদাশাটের প্রয়েগ করেছেন । আবার শহ্করদেবের প্রধান শিবু 
মাথবদেব তাঁ পাটকের আভিশয়কে 'ঝুমর? নানে অভিহিত করেছেন । যাইহোক, 
শঙ্ষএদেথ এবং তার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এই রীতির প্রবন করেন যে প্রতোক 
সত্তর প্রধানকে ভার সংবর্ধন। সভাদ্র নিজের লেখা নাটক মবধ্স্থ করতে হবে। 
এএ ফণে অধ্িানাঁট লেখ। এবং ভ।ওনার আনর শত্র এখং শামঘরেন ক্রিযাক:গুধ 
অবিচ্ছেদ্ঞ অংশ হ»এে ওঠে । নাধঘরের অগট্টানে কীতন, বিশেষ করে অসমের 
বঙগাঃতপ্ল এপপ্রিতত অপরিসীম ॥ তবে ভাওশার গুরুত্ব ও খুব কম নয়। 
শন্ক-দথ এখং মাবধেব দেই সব খৈষ্ব প্রভুদের অনুসরণ কদেহিলেন, যার! 
ছিদেন একাধাপে কবি" সাহিত্যিক ও নাটাকার । এদেএ মধ্যে অন্ততন হলেন 
ক।লঝড় সত্রর প্রতিষ্ঠ।ত। 'গাপাল ঘোতা এবং রামানন্দ দ্বিজ। যাইহোক, 
কাছকেস্র আক্দানাট এবং ভীওনান ইাতিহংস কিন্তু তই অসমে বিভিন্ন নব 
সত্র এখং শাঁমঘরের সঙ্গেই সখশ্রই । 

বৈষ্কবধধ্ম স্বভাবে গণতান্ত্রিক তাই সত্রর অধিকারীরা ব্রা্ষণ বাঁ যেক্োনে। 
বণেরই হ*ত পারেন। ভাঙ্নার আঁভনয়েও যেমন সত্রর অধিবারীরা অংশ 
লেয় তেমনি গ্রামের সাধারণ মান্ষেরও এতে সমান অবিকাৰ। অঞ্চিয়ানাট বা. 
ভাঙনা তাই অসমের সাধারণ যাহষের মনোরঞনের নিজস্ব মাধ্যম। 

সত্রর অধিকারা।দের সদিচ্ছায় প্রবতিত হওয়ায় এই নাট্য বৈষ্ণব সাধন- 


'অক্ষিয়ানাট-ভাওনা ১৮১ 
ভজনের অবিচ্ছেন্য অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং সত্তর উপাসনাগৃহে বা নামঘরেই-এবর 
অভিনয় হয়। জত্রর তিনটি অংশ--উপাসনাগৃহ বা নামঘর, মণিকুট বা অলন্কাপ- 
গৃহ এবং বৈষ্ণব ভক্ত এবং প্রতৃদের বাসগৃহ বা হাতি । ভাগঞার অভিনয়ে অবশ্ঠ 
হাতির কোনো প্রয়োজন হয় না। বাশ বা নলখাগড়ার বেড়। দেয়। বাশের কিংবা! 
কাঠের খু'্টির ওপর দাড় করালে! টিনের বা খড়ের আটচালার ২** হাত লা 
এবং ৪০ হাত চওড়া নামঘরে বা রভায় এর অভিনয় হয় । তাই একে ভাওনা- 
দরও বল! হ'য়ে থাকে | অভিনয়ের আগে কাঠের খু'টিগুপি নানারকমের কাজ 
কর! রঙিন কাপড় শিয়ে সুন্দর ক'রে মুড়ে দেয়া হয়। অভিনয়ের সময় অবস্থ 
পাশের বেড়াগুলি সরিয়ে ফেলা হয়| স্পহৈ বোঝা যায় যে নামঘরের স্থাপত্য" 
কমন কেরলের কুত্তমবলমের মত জটিল না হ'লেও তার সঙ্গে এর এক নিকট সম্পর্ক 
অবস্থাই আছে। 

যাইহোক, নামঘরের সংলগ্ন অংশকে বলে মণিকুট । একে সিংহাসনও বল 
হয়। নাম্ঘরের একপ্রাস্তে এটির অবস্থান। ভাওন। অঠষ্ঠানের সময় বিভিন্ন 
সব শুভলক্ষণ সংক্রান্ত জিনিসপত্র ধানে রেখে রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। 
নামঘরের একপাশে, কখনো কখনো বা মধ্যেই ছোটে! একটি অংশ ঘেরা থাকে । 
একে বলা হয় ছো-ঘর। ছো-ঘরই যে গ্রীনকুম বা নেপথ্যগৃহ তা বলাই বাহুল্য । 
ছোস্ঘর সম্ভবতঃ সাজঘর বা! ছদ্পগৃহেরই অসমীয়! কূপ । মুখোশ, পোশাক-পরিচ্ছদ 
ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ভাওনার” যাবতীয় মঞ্চোপক রণ--. 
মঞ্চসজ্জ'য় ব্যবহৃত পাহাড়, পর্বত, রথ ও জীবজন্তর মডেল- এই ছোঁঘরেই 
রক্ষিত থাকে । 

নামঘরের ঠিক মধ্যভীগে লাল ঝালরের একটি ঠাদোয়া খাটানো হয়। 
ঠাদোয়ার তলার অংশটিই হ'লো। অভিনয় ক্ষেত্র । এর যেদিকে মণিকুট থাকে 
ঠিক তার উল্টোদিকে বসে মৃদঙ্গ, খোল ও মঞ্জীরা বাদক । অভিনয়ের সময় 
বাঁজনদাররা যাতে সকল সময়ই পবিত্র মণিকুটের ওপর চোখ রাখতে পারে 
তারই জন্যে এই ব্যবস্থা । চীর্দোয়ার লীচেকার অভিনয় ক্ষেত্রর চারপাশেই 
কলাগাছের কাণ্ডে মাটির তৈরী প্রদীপ লাগিয়ে দেয়া হয়। একে বলা হয় 
অগ্রিগদ1 । 

এই প্রদীপের মুহ আলোয় অভিনয় সংঘটিত হয়। তবে চরিত্রের প্রবেশ 
প্রস্থান নাটকীয় ক'রে. তুলতে ও অন্যসব নাটকীয় যুহুতে একধরণের বহনযোগ্য 
মশাল ব্যবহার করা হয় ॥ একে বলা হয় অন্রিঘেরা। অগ্রিগর। এবং অন্িঘেরাই 
ভাওনা অঠ্ষ্ঠানে আলোর যোগান দেয় । অভিনরক্ষেত্রর চারপাশেই বিছানো 
মাছুরের ওপর দর্শকরা আমন নেয়। একেবারে শেষ প্রান্তের দর্শকরা কখনো 
কখনে। দ্াড়িয়েও থাকে । নাট্যাভিনয় সকল শ্রেণীর মানুষেরই উপভোগা--- 
ভাওনায় ধুব নিষ্ঠার সন্ষে ভরতের এই বাক্য মেনে চলা! হয়। তবে মণিকুটের 


১৮২ ভারতের লোকিলাটির 


নিকটবর্তী আসনগুলি দ্বত্রর অধিকাত্রী এবং গ্রামগ্রধানদের বন্রে নির্টিট থাকে। 
দুক্বর্ভী অংশে অস্টুদের অর্থাৎ সাধারণের আসন্;। মহিল! দর্শকদের আন্তেও 
এলাক। নির্দিষ্ট থাকে । রাঁষলীলা-রাঁসলীলার মত কিছু প্রারস্যবিধি ভাঙনাতেও 
অবশ্ঠ পালনীয় । এরমধ্যে অন্ততম হ'লে৷ উপবাস ধাপন । অভিনেতারা বিশেষ 
ক'রে রাষ, ক এবং গুত্রধারের চরিভ্রাভিনেতাকে অভিনয়ের দিন ক্ষবশ্থই 
উপবাসী থাকতে হয়। এছাঁড়! "অভিনয়ের পূর্ধে সারাদিনের সমবেত নামসংকীর্নে 
অংশগ্রহণও এক অবশ্য পালনীত়্ পূর্বরঙ্গ বিধি । 

প্রথমে মঞ্চপ্রবেশ ঘটে গায়ক ও বাজনদারদের । সাদা আড়কাপড় ব! 
পর্দার আড়ালে ছু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে এরা মঞ্চে আমে । সমবেত দর্শক মগ্ুলীও 
মহোতসাহে “জয় হরিবোশ* “জয় রায়না বোল”-প্রভূতি ধ্বনি তুলতে থাকে । 
মঞ্চে এসে বাঁজনদাররা অভিনয় ক্ষেত্রের দুই পাশে অথবা একে অপরের সামনে 
পিছনে বসে পড়ে । অঙ্গিয়ানাটের পরিভাষায় এদের বলা হয় গায়ন ও বায়ন ব। 
সংক্ষেপে গায়ন-বায়ন। এদের আগমন ও আসন গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে 
থাকে অগ্রিঘেরার অশ্রিক্রিয়্া--যা খুবই মনোমুগ্ধকর । গায়ন-বায়নের প্রায় সঙ্গে 
নন্ধে মঞ্চে আমে একজন ভখাড়। গায়ন-বায়নের গৌরচজ্দ্িকা এবং ভখড়ের 
ভূমিকাদান চলতে থাকে একই সঙ্গে। ভাওনার ভাড়ের সঙ্গে হক্ষগানের 
কোদাঙ্গী এবং মদ্ুরভঞ্জ ছো!৷ এর মৌবাঁমৌবীর এক নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা! যায়। 
যাইহোক, ভাওনার এই পূর্ব র্-বিধির নাম হ'লে! “ধেমাশ?* । বিভিক্প সব 
সত্রয় ধেমালীর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন । ড: মহেশ্বর নিয়োগ ১২ প্রকারের ধেমালীর 
উল্লেখ ক'রেছেন। সংস্কত নাটকের পূর্বরঙ্গের সঙ্গে এই ধেমালীর মিল লক্ষ্য 
করা যায়। 

খোল, মুদঙ্গ ও মঞ্জীরা সহযোগে গীত বিভিন্ন সব ধেমালী ( বড়-ধেমালী, ন- 
খেমালী অথব1 নট-ধেমালী )র অব্যবহিত পরেই ঘটে প্রথম নাটা-চরিত্রের 
মঞ্চ-প্রবেশ । মঞ্চে প্রবেশ করে স্ুত্রধার । স্যত্রধার ও অন্থান্য চরিত্রের মঞ্চে 
আসাকে বলা হয় “পা্র-প্রবেশ' | মঞ্চে এসে শ্ুত্রধার প্রথমে নৃত্য করে, 
পরে নান্দী গাঁয়। নান্দীর মাধ্যমে সে আভনেতব্য বিষয়ের সুচ্ন। দেয়। 
এর সঙ্গে নাটাশাম্বে উল্লেবিত প্রংরাচনার বেশ দিল আছে। নান্দীর পর 
ক্ত্রণার আবার নৃত্য করে এবং 'ভাতিমা' গেয়ে কাহিনার বর্ণন। দেয় ও 
চরিত্রের পরিচিতি দান করে । এরপরে গায় প্রবেশগীতি--যা নায়কের আগমন 
সুচনা করে। গ্লীতির তালে তালে মঞ্চ পরিক্রমণ ক'রে সে নিজের ব্যক্তিত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে। শেষে নায়কের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ে। অগ্ুরূপে 
সমন প্রধান পাত্র মঞ্চে আমে এবং তাদের জন্যে নিদিষ্ট আসনে বলে পড়ে। 
এরপর শুরু হয় নাটক । সুত্রধার কিন্ত সারাক্ষণই মঞ্চে উপস্থিত থাকে এবং 
নাচ গানের সাহায্যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে সমাসন্তিতে পৌছায় । 


অআন্কিরানাট-ভাখ্চন। | ৪৬৩ 


_. খবস্ত সমন্ত নাটকেই লান্দী কিংবা! ভাতিস। খানে না। উদাহরণ-সান্ধপ 
শক্ষরদেবের পত্বীপ্রসায্ের উল্লেখ করা যেতে পারে । তবে সমস্ত অস্বিযানাটেই 
বর্ণনাধর্ষী গন্ত, জ্জাবৃভিযোগ্য পদ্ত, গান এবং নাটকীয় সংলাপ থাকে । চ্মার 
বিষয়ের ছেরফেরে এদের গুরুত্বের হাসবৃখ্ি ঘটে । যেমন রাসলীলার রাকা 
প্রভাবিত পত্বীপ্রসাদে কে ঘিরে বৃত্তকার নাচ এবং মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত লক্ষ্য 
করা যায়। এই নাচ আবার বিশুদ্ধ ( নৃত্ত ) এবং ভাবস্তোতক (নৃতা )--এই দুই 
ভাগে বিভক্ত । তবে নৃত্যেরই প্রাধান্য | পারিজাত হবণে' গানই বেশী । আবার 
'রুক্সিনী হরণে' এর সবই সমমাত্রীয় বিমান । মাধবদেণের নাটকগুলি আবার 
রীতিমত মাত্রায় অপেরাধর্মী । তীর নাটকে নাট্যধমিতা অপেক্ষা গীতিধয়িভারই 
প্রীধান্ত এবং সংলাপের ভাষা টচিত্র্যহীন হওয়ার এগুলির অভিনয়-সম্তাবনা ও খুব 
বেশি নয়। অন্যদিকে শঙ্করদেবের নাট কগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাবার 
সবক প্রশ্রয় । সাধারণ মানুষের রুচি ও বোধগম্যতার ব্যাপারে তিনি যে খুবই 
সতর্ক ঠিলেন এ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। যাইহোক, অক্কিয়াপাটে এত যে 
নাচ এবং গান ত। কিন্ত কখনই প্রক্ষিপ্ত ব৷ আনরাপিত বলে ম্বনে হয় না । অন্তান্ত 
এদেশের লোকনাটটোর মতই ভাওনাতে ও নাচ এবং গান নাটকেরই অবিচ্ছেন্ত 
অংশ। ভাওনার নাচ ও গানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাব অবশ্যই আছে, তবে 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু কম নয়।  - 

শঙ্করদেব অথবা অন্যান্তদের বড়গীতির একটি নিজস্ব স্থর আছে। কাঠামো 
গত দিক থেকে গ্রবনাদ অথব। 'প্রবন্ধ'র সাথে এর এক নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করা 
যায় বড়গীতির চারটি অংশ, __গ্রুব, (২) অন্তরা, (৩) সঞ্চারী এবং (৪) 
আভোগ । একটি বিশেষ ভালে (বিভিন্ন সব চাষড়ার বাক্যযন্জ সহফোগে আঅথব! 
ব্যতিরেকে, তবে খোল এবং মঞ্জীর৷ আবশ্টিক ) এগুলি গাওয়া হয় । ভাতিমার 
কোনো নির্দিষ্ট তাল বা রাগ নেই । ভাতিমার.স্থরও আবৃত্তি এবং গানের মধ্যবর্তী 
পর্যায়ের । তবে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেকটি অর্চিয়ানাটেরই তাল-রাগ-সমখ্থিত 
একটি বিশেষ ছন্দ আছে। শক্ষরদেব এবং মাঁধবদ্েব তাদের নাটকে প্রায় ৩৪টি 
রাগের ব্যবহার করেছেন । 

ভাওনার মনমাতানো। নীচে অন্ান্য প্রাদেশিক নাচের প্রভাব খুবই স্পট । 
শঙ্করদেব ভার ভাওনার জন্যে মাধবহুরি বিজন়-মস্ৰিরের নটী-ৃত্য, মনসাপুঞ্জার 
দেওধানীনৃতা এবং বিভিন্ন আদিবাসী-নৃত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে এক 
বিশেষ ধরনের অসমীয়। নৃত্যের প্রচলন করেন । ভাওনার নাঁচ চরিত্রের নামাচ্ছি- 
সারে তিনটি তঙ্গীতে বিভক্ত--(১) সুত্রভঙ্গী, (২) কৃষ্ণভঙ্গী এবং (৩ গোপীভঙ্গী । 
সুত্রভজী আবার ছু'ভাগে বিভক--(১) শ্িত অন্ধের লান্-ধর্মী ক্ত্রভঙ্গী এবং (২) 
স্কুরিত অঙ্গের ভাগুবধর্মী বড়ভঙগা । নান্দী এবং ভাতিফা গাঁদের লয়চই লুজ 
ভজী প্রবুক হুয়। প্রাবেশসীতিতে যখন কৃ এবং রামের প্রোবেস্ঠ ঘা বরই 


১৮৪ ভারতের লোকনাট্য 


প্রযুক্ত হয় কফ্তঙ্গী ৷ ব্রজরাস, মনিপুরীরাস এবং বক্ষগানের রুষ্ণের নাচ থেকে 
স্কাওনার কৃ্ভঙ্গী একটু শ্বতন্্র। ভাওনার রাপদৃ্যে গে'পীদের নৃত্যকে বলে 
গোপীভঙ্গা | শঙ্করদেবের রাসক্রীড়ায় তিনভ্রোডা গোশ-গে পী কষ্কে মধ্যে 
রেখে বৃতাকারে ঘুরতে থাকে । স্ুতভর্গত রফভঙ- এ«ং গোপাভঙ্গ'কে সাধারণ- 
ভাবে নৃত্যভঙ্গীও বলা হয়ে থাকে । ভাওনায় নৃতাচঙ্গীর অন্রূপ আরেক 
ধরলের নাচ আছে, একে বন! হয় চালি। চালি নুগ্য:ক নাট)ভঙ্গী ব৷ নাটুয়। 
নাচ বলা হয় । 

মনিপুরী ভঙ্গী-পরেঙ্গা, কখকের টোৌরাটুকরা এ“ং ভরতনাটামের তির- 
মানস্চের স:ঙ্গ নাটুয়া নাচের সাদৃণ্য লক্ষ্য করা মায়। বঠম।নে নাটুয় নাচ এক 
স্বতন্ত্র নৃুতাখৈলীরূপেও অন্ষিত হ'য়ে থাকে । এতে করে বোঝাযায় ভাওন! 
অনমে আজও কত জনপ্রিয় । 

ভাঁওনাক় ব্যবহ্থত পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন জাকজনকপূর্ণ তেমনি এ্রতিহ্াবাহী 
এবং উত্পত্তিত্ন কাল বা সময় নির্দিণক। ছো-এর মৌবাশৌবদের মত ভা'নার 
সুত্রধারও পায়ের পাতা অবধি বিস্তৃত ধবধবে সাদা আলগাল্লার উপর হাতালম্ব! 
কোট পরে । এর উপর ব্যবহার করে জরি লাগানো কোমব-বন্ধ। আলখাল্লাকে 
বলে ঘুরি, কোটটাকে ফতুয়া এবং কোমরবন্ধ:ক করধশী বা 'ঘুচ-জরি' | এরা 
মাথায় পরে সামনের দিকে নোয়ানো। উপুত্তাকার পাগড়: মোঘলী প্রভাবের জন্ত 
এটি “মোঘলীটুপি*নামে পরিচিত । ষে সমস্ত বালক নাটুয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয় তারাও অন্র্ধপ পোশাক পরে। শুধু তারা যে যহিলা-চগিত্র রূপদান 
কঃরছে---এট। বোঝানোর জন্যে টুপির উপর মেখপাণ সাথাষ্যে ঘোমটার আভাস 
স্ষ্টি করে নেয়। শ্রীক্চ বলরামের পোশাক ও বেশ বন্দর এবং ব্রজরাসের সন্ধে 
সামগ্রস্তপূর্ণ। এদের পরনে থাকে ধুতি এবং গায়ে বুটি বসানো বুকওয়ালী । কৃষ্ণের 
পিঠ ওয়ালী হলুদরঙের আর বলরামেরটি নীলরডের । এরা উভয়েই মাথায় পরে 
মযুরের পেখমযুক্ত উ“চু পাগড়ী । তবে রাজা, যোক্ধা এবং অন্যান্য মানব চিত্রা" 
ভিনেতাদের পোশাক মাত্রাতিরিক্ত ভাবে জাকযমক্গূর্ণ এবং চকচকে বা 
ঝকৃঝকে | এর! সক পাঁজামার উপর হাটু পধন্ত বিস্তৃত কুচি দেয়া জামা পরে। 
এর উপর থাকে বিভিন্ন ধাতুর বুটি বসানো ফতুয়া! আর মাথায় থাকে পাগড়ী । 
স্্রী-চরিত্রে রপদানকারী অভিনেতাদের কেশ-নৈপুণ্য সতাই বিস্ময়কর । কুত্রিষ 
বক্ষ, বিভিন্ন অলঙ্কার, কাজল, পিছুর ও কাপড় এবং মেখল। প'রে তারা যখন 
মঞ্চে আসে তখন ভাবাই যায় না যে তার! পুরুষ । ভা্নায় মুধোশেরও একটা 
বড় ভূমিকা আছে। রাবণ, ব্রহ্মা, গরুড়, মারীচ এর কাপড় ও কাঠে তৈরা 
মুখোশ ব্যবহার করে। চুন, হলুদ, নীল, প্রদদীপের কালী এবং সিছুং দিয়ে 
চারিক্র্য-বৈশিষ্ট্য খুবই সুন্দর রূপে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে ভোলা হনব । 
লত্রর তুদক্ষ খনিকারর। বংশপরম্পরায় এই সব মুখোশ তৈরী ক'রে আসছে । 


অসমের অন্তান্ক লোকনাট্য ১৮৫ 


অঙ্বিয়ানাট-ভাওলনার প্রবর্তক শঙ্করদেবের মহতী প্রতিভার প্রকাশ কিন্ত 
নাট্যে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি চিহ্বষাত্রার অভিনয় করেন 1 এই চিন 
যাত্রা! কিন্ত লেখা হয়নি, পরিবেশিত হ+য়েছিল। রচনা ক'রেছিলেন শঙ্করদেব । 
পরবর্তীকালে জীবনের অন্থেবণে যেমন তার অধ্যাত্মবোধ পূর্ণত1 লাভ করে তেমনি 
পরিণতি লাভ করে তার নাট্য প্রতিভা । অগ্িয়ানাট সেই পরিপূর্ণ নাটা- 
ব্যক্তিত্বেরই সি । 

যাইহে!ক, অক্ষিযানাট ও ভাওনার গঠন বৈশিষ্ট্যে এবং উপস্থাপন ভঙ্গীতে 
শাস্ীয় নাট্যের কিছু প্রভাব থাকলেও ত! ষে অসমে প্রচলিত নাট/ধাপার অনিবার্ধ 
ফনশ্রুতি এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আজও অসমের আপামর 
জনসাধারণ অঙ্ষিয়ানাট ভাঁওন! দর্শনে অনাবিল এক আনন্দ লাভ ক'রে থাকে । 
অসমের এই নাট্যমাধামের যথোচিত ব্যবহারে যে সেখানে এক সত্যিকারের 
ধতিহথমতিত নাট্যের বিকাশ সম্ভব ত1 বলাই বাহুল্য । 

অসমের অন্যান্য লোকনাট ই ' 

আমরা আগেই দোখেছি পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও 
কার অন্সারীর! যে অক্গিয়ানাটের প্রচলন করেন, তাই-ই আজকের অসমের 
প্রতিনিধি-স্থান'য় লোকনাট্য। কিন্তু আরে! অনেক লোকনাট্য-আর্বিক অসমের 
বিভিন্ন এলাকায় আজও বেশ জনপ্রিয় । তুলনামূলকভাবে অল্লমাত্রায় বিকশিত 
এই লোকনাট্য-আঙ্গিকগুলির মধো গুজাপালি, ঢুলীয়া, পুতলানাচ এবং পচতি 
অকিয়ানাটের উদ্ভবে প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ-সরবরাহ করেছিল। অনেকে 
তো এপর্যস্ত৪ মনে ক'রে থাকেন যে শঙ্করদের প্র'তিত অঙ্গিয়ানাট ওজাপালীরই 
উন্নত এবং বিকখিত রূপ । যাইহোক, উপরে উল্লেখিত লোকনাট্য আঙ্গিকগুলি 
ছাড়াও অসমে আরে। অনেক লোকনাট্য-আঙ্গিক বওমানে প্রচপিত অছে। 
এখানে সই লোকনাট্য আঙ্গিকগুণির সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা ই'লে। 

লোকনাটেযর মুখ্য উপকরণ হ'লে! নাচ, গান এবং অভিনয় । এই তিন 
উপকরণের স্থুসম সমন্বয্চেই কোনো লোকনাট্য-আঙ্গিক পুনমাত্রায় টিকশিত হয়ে 
ওঠে । অঙ্ষিযনানাট অসমের এইরূপ এক বিকশিত লোকনাট্য আঙ্গিক । বাকি- 
গুনিতে এক বা ছুটি উপকরণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত তিন 
উপকরণের সংঙ্লেষ্থ-ভেদদে অসমের লোকনাট্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, 
যথা-(১) নুত্যগীত প্রধান, (২) অর্ধনাটকীয় এবং (৩) যাত্রা । বৃত্যগীত- 
প্রধান লোকনাট্যের মধ্যে পড়ে ওজাপালি, চুলীয়াভাওন। পুতলানাচ, অযুছুলান্থা, 
খুলীয়া ভান, আপীওজা, কুশান গান, দোত.রা গান, ভারীগান, বাশী পুরাণ 
গান, ময়নামতী, নয়ানশরী প্রভৃতি । আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ভাওরীয়াঃ 
পচতি; নাম ভাওনা, চড়ক পুজার গীত, কাতি পুজার গীত, মদন কামরে গীত, 
হুদুম পূজার গীত, তোনারায় পূজার গীত, মনী প্রভৃতি | .আর তৃতীয় শ্রেণীর 


১৪৬ ভারজ্ের লোকন্বাট। 
মধ্যে পড়ে যাত্রা, মনাইফাত্রা॥ ভাসানবাত্রা প্রভৃতি । এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর 
লোঁকনাট্যের স.ক্ষিপ্ত আলোচন। কর] হ'লো। 

১। গজাপালি।। 

ওজাপাণির উদ্ভব কবে তা সঠিক ক'রে জানা না গেলেও এটি যে শক্কর্দেবের 
আগে থেকেই অসমে প্রচলিত আছে এ বিষয়ে কোনে! সংন্দহ নেই! ওজাপালির 
অখ হ'লো ওক (ওজ ) এবং শিঙ্ক (পাপি )। অর্থাৎ গুরু ও শিস্ মিলে যে নৃত্য- 
গাতার্িলয় পরিবেশন করে তাই-ই হ'লে! ওজাপালি। ওজাপাপির প্রচলন 
কামরূপ এবং দবংয়ের দিকেই অধিক । এখানকার সত্র-সমূহে ওজাপালি এখনো 
বেশ জনপ্রিয় । ওজাপালির একটি দলে একজন গুরু এবং পাচ ছয়জন শিষ্য 
থাকে । গুরু (বা ওজা) নৃত্য-গীতে খুধই পারদশশা । গুরুই দোহার নহযোগে 
কািনীর ক্তুপ্াত কয়ে ঝিভন্ন রাগে সেই কাহিনী বিবৃত ক'রে চলে আর 
পালিরা তাঁর তাল'লম্ব সঙ্গত করে, কথনে। কখনো ধুয়োও টানে এবং হাতের 
বিবিধ মু্রা সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করে । পাপির1 সকলেই ধুতি এবং চোলা 
পরে, ওজার পোশাক অবশ্ঠ একটু ভিন্ন ধরনের । পালিদের মধ্যে একজন প্রধান 
পাপি থাকে । তাকে বলা হয় ভাইন1 পালি । সে ওজার সহকারী এবং স্থগসিকও 
বটে। ডাইন। পালি যেমন অগ্ান্য পালিদের সঙ্গে দোহারকিদারের কজ করে, 
তেমনি আবার ওজার সঙ্গে কথোপকথনের ছলে ওজার গাওয়। আখ্যান-গাতির 
সরল ও সহজবোধ ব্যাধ্য। প্রদান করে। ওজার সঙ্গে ভাইনাপালির হাশ্তগসাত্মক 
কথোপকথনই পর্শফের কাছে সবচেয়ে আকধণের বিষয় । ওজার সঙ্গে ডাইনা- 
পাপির এই সরস কথোপকথন এখং তং“সংল্লিই স্বাভাবিক অঙ্গ ডিলয় নৃত)- 
শ্ীত।আ্বক ওজাপানিকে লোকনাটে;র পর্যায়ভূক্ত ক'রেছে। তবে অস্থিয়া ভাওনার 
অহ্রূপ কোনেো৷ আডকাপড় বা মঞ্চ ওজাপাপির অভিনয়ে প্রযুক্ত হয় ন। দর্শকের 
মাঝে, দর্শ:.কর একই তলে খোল জায়গায় ওজাপালির অভিনয় হয়। 

ওজাপালি আবার তিনরকমের,/ যথা-(১) স্থকনারায্ণীগোয়৷ ওজাপালি, 
(২) ব্যাসগোয়। ওজাপালি এবং (৩) রামায়ণগোয়। ওজাপালি। ব্যাস এবং 
রামায়ণ গোয়। ওজাপালি বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এবং স্থকনারাকণী মনসাপুজার 
সংগে সংঙ্গি্ । ওজাপাশির এই শ্রেণী বিভাগ আবার সর্বত্র একরকম নম্ব। 
যেমন মঙলদৈতে ব্যাসগোয়া এবং রামার়ণগোরা ওজাপালির মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। আবার বরপেট! অঞ্চলে প্রচলিত ওজাপালিতে কান ঘ্বোযার 
পদ পরিবেশিত হওয়ায় একে বৈষ্ণব ওজাও বলা হয় | 

স্থকনারায়ণী গোলা ওজাপালি £ স্থকবি লারায়ণ দেবের পল্পপুরাণের পদ 
পরিবেশিত হয় বলে এই ওজাপালিকে স্থকণারারণী বলা হ'য়েছে। সাধারণতঃ 
খুকি সুকনামী ওআ। বল! হয় । ক্থকবি নারায়ণদেব জনসাধারণের মুখে সংকুচিত 
'য়েই স্ুকনাক্ী হয়েছে ব'লে অনুমান ককা। ছঃয়ে খাকে । সুকলাঙ্গী ওজাপা লিজ, 


অসমের অন্যন্তি লোকনাটা ১৮৭ 


ক্থকবি নারারণদেব ছাড়াও দুর্গাব্প এবং মনকর রচিত পাচালীও পরিবেশিত 
হয়ে থাকে । যাইহোক, পদ্মাপুরাণের বেহুলা-লখীন্গরের কাহিনীই এর সুখ্য 
বিষয় । সাধারণতঃ মনস! এবং মাবৈ পু! উপলক্ষ্যে এর আয়োজন করা হ'য়ে 
থাকে । মারী ও মড়কের নিবারণার্থে অন্রষ্ঠিত ব আয়োজিত হয় বলে একে 
ষারৈ গোয়া গুজাও বলা হঃয়ে থাকে. বেহ্থলা-লখীন্দরের কাহিনী গীতি ও 
অভিনয়ের সাহায্যে এতে পরিবেশিত হয়ে থাকে । এই পরিিবেশনে মুখ্য 
আকর্ধণীয় বিষয় হলো দেওধানী নৃত্য। দেওধানী নৃত্যের লাটকীয় প্রয়োগের 
জগ্যেই স্থকনারায়নী গোয়া! ওজাপালি দর্শকের কাছে আজও খুবই আকর্ষণীয়! 
গোয়াঁলপাড়া জিলার কোথাও কোথাও একধরনের বীশী বাজিয়ে পল্মাপুরাণ 
পরিবেশিত হয় ব'লে এখানে স্ৃকনান্নী 'ওজাকে বাশী পুরাণগান বলা হয়। এর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লে এই ষে এর অভিনেতার! মুখোশ ব্যবহার করে। 

ব্যাস গোয়া ওজাপালি £ ব্যাসদেব বিরচিত পুরাণ এবং মহাভারতের পদ 
গাওয়া হয় বলেই একে ব্যাস গোয়া ওজাপালি বলা হয়। চঙ্গতি ভাষায় একে 
বলা হয় বিয়াহের ওজা। বৈষ্ণবধর্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাক সত্তেও এই ব্যাসের 
ওজাপালি অসমে, বিশেষ ক'রে মঙলদৈতে ছুর্গাপুঞ্জার সময়েও পরিবেশিত 
হয়| ব্যাস গোয়া ওজাপালির সাজপোশাক স্থকনারায়ণী ওজাপালির চাইতে 
অনেক বেশিমাত্রীয় আড়ন্বগপূর্ণ। ব্যাসের গজ পায়ে নৃপুর পরে, স্থকনান্নীর 
ওজ] পায়ে নৃপুবর পরে ন। বা ব্যাসের ওজার মত কানে, গলায় ও হাতে কোনো 
অলঙ্কার পরে না। খুটিতাল উভয়েরই বাস্যন্ত্রর তবে বাজনার ধরনটি পৃথক 
পৃথক। তাছাড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যাসের ওজার দক্ষতা নুকনারায়ণীর ওজার 
চাইন্ে অনেক বেশি । 

রামায়ণ গোয়া ওজাপালি £ মাধব কন্দলী, এবং অন্তান্ত কবির রামাখ্যানের 
পর্দ গাওয়া হম্ম বলেই একে বলা হয় রামায়ণ গোয়। ওজপালি । চলতি ভাষায় 
একে বলা হয় ব।ইমানের ওজ।। মাধব কন্দলীর রামায়ণকে জনপ্রিস্ক কয়ে 
তোলার অন্তেই কবি ছুর্পাবর গ্লীতি-রামায়ণ রচনা ক'রেছিলেন। কোথাও 
কোধাও এই গীতি-রামায়ণের পদ্ধ পরিবেশিত হয় ব'লে একে হূর্গাবরী ওজাও 
বল। হয়ে থাকে । রামায়ণ গোয়া! ওজার সাজপোশাক এবং পরিবেশন পছ্ছতির 
সন্ধে ব্যাস গোয়া ওজার সাদৃত্ট খুব বেশি। তবে রামায়ণ গোয়ার বৈশিষ্ট্য- 
এর নাটকীম্ত। এবং অভিনয়ের হান্তএসাত্মকতায় আর ব্যাস গোয়ার বৈশিষ্ট্য 
সাজপোশাক এবং শাস্বীয় সঙ্গীতের চমকারিত্বে। রামায়ণ গোয়া ওজাপালি 
হাস্করসাত্মক অস্ভিনয়ের জন্তে ভাইর! বা ভাগওরীয়া ওজা লামেও পরিচিত । 

প্রাচীন অসমে লোকশিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল এই ওজাপালি। শক্করদেব 
তাই বৈফরধর্ণ প্রচানার্থে এই ওজাপালির সাহাষ্য নিয়েছিলেন । ফলে 
শক্করদেব-পরবর্তী যুগে অসমের অনেক সত্তর ওজাপালি পরিবেশিত হ'য়ে আসছে। 


১৮৮ ভারতের লোকনাট্য 


সবসমূহে যে-গজাপালি পরিবেশিত হয়--তা মুখ্যত: ব্যাস গোয়া ওজাপালি। 
স্প্ুই বোঝাযায়, ওজাপালির সংরক্ষণে বৈষ্ণব সত্র-সমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
ছিল। কিন্তু ব€মানে শিক্ষিত লোকের অনাদর, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব 
এবং জাতীয় এঁতিন্ের প্রতি অবহেলার দরুণ শাস্ত্রীয় নৃত/গী:ত সমৃদ্ধ এই প্রাট'ন 
লোকনাট্য আর্গিকটির চ61 দারুণভাবে কমে গেছে । 

২। আপী ভা ।। 

কামরূপে কিশোগীদের করেকটি ওজাপানির দল আছে । কামরূপ উপভাষাতে 
কিশোর:দের ধলা হয় আপী। তাই মহিলাদের ছাপা আয়োজিত উৎসব বা 
পার্ণে পরিখেবিত কিশোরীদের এই ওজাপানি আপী ওজ| নামে পরিচিত । 
প্রনঙ্গত: উল্লেখ-যাগ্য যে আপী ওজা মহিলাদের (কিশোরীদেও) দ্বারা পরিবেশিত 
হ'লেও মহিল। লে'কনাট্য নরঃ যেমন কেবলমাত্র মহিল। শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত 
যাত্রা ( কিকাতা, মনিপুর ) এবং নৌটকী ( কানপুর )ও মহিলা লোকনাট/ নয়৷ 
কেননা আপী ওজা এবং ওজাপানির পরিবেশন রীতি একই । ওজাপালির যত 
আপা ওঞ্জাতে ওজা, ডাইনাপালি এবং পালি থাকে, থাকে নাচ, গান, হাশ্ত- 
র্সাত্মক অভিনয়, কাহিনীর ব্যাখ্যা এবং তৎ্সংশ্লি& ওজা ও ডাইনাপালির 
কথোপকথন । আপা গওজা তাই মূলতঃ ওজাপালি, স্বতন্ত্র কোনো মহিল। 
লোকনাট্য নয়। 

৩। ছুশীয়। ভাগনা ॥ 

ঢুশায়া ভাওন। দীর্ঘদিন ধারে অসমের মাচষকে আনন্দ দিয়ে আসছে। 
কামক্পণ এখং দবডএন ঢুলয়। তে। সমগ্র অসমেরই আদরেণ বিষয় । কুস্তী এবং 
দৈনন্দিন জীবনের পেশাগত নান। কাজ প্রদ্শিত হয় ঢুনীয়া ভাওনায় । ছুলীয়। 
ভাওনাগ এক।ট দলে চার পাঁচজন থেকে ঝুড়ি পচিশজন শিল্পী থাকে । ঢুপায়ার 
দলে কয়েকজন ঢোলী থাকে । বিবাহ ও অন্তান্ত সামাজিক এবং ধমীয় অনুষ্ঠানে 
এই ঢোলের খাজনার তালে তালে নানাবিধ ক্রিয়াকৌশল প্রদশন ক'রে মাহুষকে 
আনন্দ দেয়া খহয়। 

অন্তান্ত লৌকনাট্যের মত ঢুশীম্বাভেও নৃত্য-শী'ত এবং অভিনয়ের সমন্থ় লক্ষ্য 
করা যায় । এতে প্রথমে ঢোল বাজানো হয়ঃ তারপর ঢোলের বাজলার তালে 
তালে নুত্যাশ্রিত গীত গরিবেশন করা হয়। আর এই নাচগানের পর সকৃলের 
পরিচিত কোনো কাহিনী অভিনীত হয়। এই অভিনয়াংশে কোনো কোনে 
দল আনার সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ছোটে! ছোটো! বাঙ্গ- 
চিত্র তুলে ধরে । এই অভিনয়ে ঢুীয়ারা কিন্ত কোনে। লিখিত নাটকের সাহাব্য 
নেয় না। ফলে এগুলি সম্পুন্ভাবেই ঢুলীয়াদের তাংক্ষশিক কল্পনায় স্থানীয় 
ভাষায় রচিত এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা-লন্ধ অগভঙ্গ:র সাহায্যে এগুলি 
খুবই আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করা হয়। চুলীম্মার এই অভিনয়ে ছুলীয়ানদের 
অভিনয় ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । 


অসমের অন্যান্ত লোকনাট। ১৮০ 


যেসব ঢুলীয়ার দল মুখ্যতঃ বিষুঃ ভক্তদের নিয়ে গঠিত এবং যারা বিষুঃর পৃজা 
উপলক্ষ্যে ঢুনীয়া প্রদর্শন ক'রে থাকে তাদের বলা হয় বড়ঢুসীয়া। বিষয় ও 
পরিবেশনের দিক থেকে বড়ছুলীয়া এবং ঢুলীয়! ভাওনার মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। 

ঢুলীয়া অভিনয়ের জন্যে বিশেষ কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। দর্শক. 
পরিবেষিত সমতল ভূমিতেই এর অভিনয় হয় । আর কোনো পৃথক মঞ্চোপকরণও 
ঢুল'য়াতে ব্যবহৃত হয় না। তবে প্রয়োজনে সিংহাসন বা অহ্নরূপ কোনে 
জিনিষের প্রয়োজন মেটা একমাত্র বাগ্ষগ্ ঢোল। ঢুশীয়ার সাজপোশাকেও 
কোনে! আড়ম্বর নেই | দৈনন্দিন জীবনের ধুতি এবং জ্ঞাম! পরেই ঢুলীমার 
অভিনয়ে অংশ নিয়ে থাকে । তবে বড়ছুলীয়ায় প্রয়োজন অনুসারে মুখোশের 
বাবহার করা হয়ে থাকে । 

গোয়ালপাড়া জিনায় প্রসলিত জয়ছুলীয়ার গীতেও ঢুলীয়! ভাগনার সকল 
বৈশিগ্য লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যগাত, অভিনয় এবং অন্যান্য ক্রিয়া কৌশলের দ্দিক 
থেকে জয়ছুনীয়ার গ'ত ঢুলীবা। ভাওনারই লমধর্্ী। এতেও ঢুলীয়ার অনুবিপে 
নৃত্য-গীত পরিবেশন কর] হয় । তবে কোনে সামাজিক বা রাছনৈতি+ ঘটন। 
এতে অভিনীত হয় ন।। এন বিষয় পৌরাণিক, নেয়া হয় রামায়ণ কিংবা মহাভারত 
থেকে । জয়ঢুলীয়ার গীতে প্রয়ৌোছনে মুধোশের ও ব্যবহার কর। হয়। ঢুলীয়া 
ভাঙন ও জয়ঢুলীয়ার গীতের প্রধান পার্থক্য হ'লে! এই যে ঢুলীয়াতে ঢোপের 
এক্কটি দল্‌ থাকে আর জয্ছুলীয়াধ থাকে ছ'টি দভ। | 

এতকাল অববি অসমের সংস্কৃতিক জীবনে ঢুপীয়া ভাওনার বিশেষ শমাদর 
ছিন। বিবাহ অন্ষ্টানে ছুনীয়া ভাওনার পরিবেশন ছিল অপবিহাধ এক সাদিক 
বিবি । কিক বঙমানে ঢুলিয়া ভাওনার সে সমাদম আব নেই । ফলে ঢুসীয়ার! 
এন জীবিকা-নিবাহের জন্য অন্যান্য পেশায় আত্মনিয়োগ কাদতে । 

চুপীয়ার অন্তরূপ খুলীয়! ভাওনারও প্রচলন আছে দরং এ,ং লামরূপের বিকো। 
বেশ কয়েকদ্রন শিল্পী নিয়ে খুলীয়া ভাগুনার একটি দল গঠিত হয়। দলের 
প্রধানকে বলা হয় গজা। চামর হাতে নিয়ে তিনি সমগ্র অনষ্ঠানট পরিচালনা 
করেন। ওজা ছাড়া দলে একজন বায়ন, কয়েকজন থোলী, হু'জন করতানি 
এবং কয়েকজন ভাঁওরীয়া বা অভিনেত। থানে । খুণীয়! ভাওনাধ নৃতা এবং 
অভিনয়ের আবিব্য লক্ষ্য কর বায়। খুলীয়াতে পরিবেখিত হয় রামায়ণ এবং 
মহাভারতের কাহিনী নির্ভর গীতিনাট্য। অভিনর আনন্ডের পৃবে খোনীরা 
ঢটিভিন্ন ঢডে নেচে নেচে খোল বাজায় । এই বাজনার পর জা প্রথমে বন্দনা গায় । 
বন্দনার পরে অভিনেতব্য কাহিশীর চরিত্র-সমূহের পরিচয়জ্ঞাপক একখানি গীতি 
পরিবেশন করে। এরপর গান ও চরিত্রসমুহের পারস্পরিক কথোপকথনের 
ঘধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে । খুলীয়া ভাওনার অন্ততম আকর্ষণীয় চরিত 


১৯৪ ভারতের লোকনাটা 


ছ'লো৷ এর বিদুষক বুয়া । বহুয়া জীবনের সন্কে সম্পকিত বিভিন্ন ঘটনার ও 
আচরণের অভিনয় ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করে । বলাই বাহুল্য যে, বুয়ার 
কোৌতুকাভিনয় ধুল য়া ভাওনার প্রধানতম আকর্ষণ । অঙ্কিরা ভাওনার মতই 
খোল এবং করতাল খুলীয়। ভাওনার প্রধান ছুই বাস্ভযস্ত্র। বর্তমানে কাষরুপে 
খুলীক্লার প্রচলন কমে এসেছে । তবে দরং"্এর দিকে এখনো এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য 
করা যায় । খুলীয়া ভাওনায় অভিনীত গীতিনাট্যের পাখুলিপি পরীক্ষা করলে 
জানা যাবে যে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয় । আসলে অষ্টাদশ উনবিংশ 
শতাবঈ।তে শঙ্করদেব প্রবর্তিত অস্থিয়] ভাওনার গুকুগাভীব ক্ষপ্ন হয়, তখন যেসব 
জায়গ'য় অধিকতর জনপ্রিয় উপাদান-সমৃহ সংযুক্ত কর] হয়েছিল, সেখানেই এই 
ঢুসীয়া বা! খুলীয়া ভাওনার প্রচলন হয়েছে । অস্কিয়া-ভা €ন! থেকে উদ্ভুত এরকম 
আর কয়েকটি নাট্য-আঙ্গিক হ'লে গায়ন বাধন, বার্ডাঁলী ভান! বা ধূর! ভাওনা 
এবং বারেচহরীয়! ভাওন। ৷ 

৪ | পুতলা নাচ ।॥। 

অনমের পুতলা নাচের এ্রতিহ দীর্ঘদিনের । শঙ্করদেব তাঁর অস্ষয়া-নাট্যের 
প্রচ্গন করার সময়ে এই পুতল! নাচ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ক'রে- 
ছিলেন। তাই অসমীয়া লোকনাট্যের ক্ষেত্রে পুতল৷ নাচের গ্ররুত্ব অপরিসীম । 
শ্বতন্ত্র একটি গ্রন্থে পুতুলনাটযের আলোচনা করার ইচ্ছা! থাকায় এখানে আর 
পুতল! নাচের আলোচন। করা হ'লো না। 

«| কুশান গান | 

গোয়ালপাড়া জিলায় প্রচলিত কুশান গান অসমের জনপ্রিয় আঞ্চপিক লোক- 
না্যগুলির মধ্যে অন্ততম ॥ নৃতা, গীত, সংলাপ এবং অভিনয়ে পরিপুষ্ট এই 
লোকনাঁটায জনপ্রিয়তার দিক থেকে ত্রজের রামলীলা, রাসলীলা বা কর্ণাটকের 
যক্ষগানের সঙ্গে তুলনীয় । 

কুশান গানের বিষয় পৌরাণিক। এর কাহিনীর উৎস রামায়ণ এবং 
মহাভারত । তবে রামায়ণের কাহিনীই অধিকতর জনপ্রিয় । ফলে কুশান 
গানের অধিকাংশ অনষ্ঠানে রামায়ণের কখহিনীই পরিধেশিত হয়ে থাকে। 
লবকুশ রামায়ণের কাহিনী গানের মাধ্যমে পরিবেশন ক'রত--_এ তথ্য আমরা 
বাল্স কির রামায়ণেই পাই। লব-কুশের কুশ থেকেই সম্ভবতঃ এই রামকাহিনীর 
পরিবেশন পদ্ধতির নাম হয়েছে কুশান গান । 

যাইহোক, ১৫ থেকে ১৬ জন শিল্পী নিয়ে কুশান গানের একটি দল গঠিত 
হয়। দলের প্রধানকে বলা হয় মূল অথবা গীতাল। মূলের একহাতে থাকে 
একটি একতার1। স্থানীয় ( থনুদ্বা ) ভাষাতে এই একতারাটিকে বলা হয় 
'বেনা'। ওজাপালির ওজার অর্ুকূপে মৃূসও পদ গায় এবং সেই পদের সুরের 
লক্ষে সঙ্গতি রেখে বেনাতে স্থুর তোঁলে। স্ুল ছাড়া দলে থাকে একজন দোারী, 


আলমের অন্যান্ত লোকনাট্য ১৯১ 


দু'জল বান এবং করেকজন নতকীীবেশী ল'রাস্্থানীয় ( খশ্রযা) ভাষাতে এগের 
বল! হয় চ্যাংড়া অথব1 ছোকর! । কুশান গানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
ক'রে থাকে দোয়ারী । ওজাপালিতভে ডাইন। পালি যে ভূমিকা পালন করে লেই 
একই ভূষিকায় অবতীণ হুয় কুশান গানের দোয়ারী । কুশান গানের একটি 
অতষ্ঠানের সাফল্য নির্ভরশীল এই দোয়ারীর ওপর । দোয়ারী। যেমন নৃত্যগীতে 
অংশ নের তেমনি আখ্যানভাগে মূল এবং অগ্ত ছুই একজন পালির সঙ্গে কখোপ- 
কনে লিপু হ'য়ে কাহিনীর অগ্রগতি সান করে। এই সময় সে পরিস্থিতি 
অনুসারী ভাব-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কাহিনীর জটিল অংশের সরল ব্যাখ্যা? 
উপস্থাপন করে । ছোকরার নৃত্যাংশেও সে যোগ দিয়ে দর্শকের মনোরপ্রনও সাধণ 
করে। বায়নদের কাজ হ'গো নৃত্য-গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাস্ঘঘন্ত্র বাজানো । 
অনষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতেও এরা এঁছচাতান বাদনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় 
পরিমণ্ডল কুষ্টি করে। পাপির1 তাদের নির্দিষ্ট আলনে ব'সে মূলের গাওয়া গীতের 
শেষাংশের ধুয়ো টানে । বিরতির সময় এরা দোয়াপীর সঙ্গে অভিনয়েও যোগ 
দেকস। আর চ্যাংড়ার যেমন আখ/ান-গীতে যোগ দেয়, তেমনি আখ্যযনভাগের 
সক্ষে »ম্পর্সৎহিত মনোরঞ্ক-গীতও পরিবেশন করে। অঠষ্ঠানের আরস্ত থেকে 
শেবাবধি দর্শকের মনোরঞ্চন করার সম্পূর্ণ দাবিস্ব এই চ্যাংড়াদের । আর যেসব 
চ্যাংড়! হ্থী-চরিত্রের ভূমিকার অবতান্ন হয়, বে রসে তারা আসয় একেবারে মাৎ 
ক'রে দেয়। বর্তমানে মেস্েরাই স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'চ্ছে। এইসব 
স্-চিত্রাভিনেত্রীদের বল হয় ছুকরী । ূ 

কুশান গানের পরিবেশনে বিশেষ কোনে মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। রণ্তার 
উৎসবের সময় রভার মধ্যে কোনো! মমণল জায়গায় আসন পেতে গোলাঁকারে 
বসে পড়ে বায়ন এবং পাপিরা। এই বৃত্তাকার অংশটিকে বলা হয় আসর । 
বিরতির সময় অন্তান্ত শিল্লীরাও এই আসরে ব'সে থাকে । আসর থেকে চার্রি- 
দিকে সমনি দূরত্বে বৃত্তাকারে বসে দর্শক | দর্শকও আসরের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার 
ফাকা আারগাতেই মূল, দৌয়ারী এবং চ্যাংড়ার' ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত ও অভিনয় 
পরিবেশন ক'রে থাকে । উত্তরবঙ্গ ও অসমের কয়েকটি আঙ্গিকে এই জাতীয় 
মঞ্চ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। রাজস্থানের রাসধারী ভিন্ন ভারতবরধের অন্য 
কোনে' নাট্য-আঙ্গিকে অনুরূপ মর্চ-ব্যবস্থা' লক্ষ্য করা যাক না। যাইহোক, কুশান 
গানের শুরুতে গাওয়া হয় ছু'খানি রন্দনাগীতি । একখানি সরম্বতীর উদ্দেন্তে 
এবং আরেকখানি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশে । বন্দনাগীতির পরে নৃত])- 
গ্রীতের সাহায্যে এগিয়ে চলে কাহিনী । মুখ্যতঃ দর্শকদের উদ্দেশ্ট করেই কুশান 
গানে কয়েকটি বিরতির ব্যবস্থা করা হয়। বিরতিগুপির কয়েকটি খুবই অন্প 
সময়ের এবং আর কয়েকটি অধিকতর দীর্ঘ সময়ের । অল্প সময়ের বিরতিতে 
ফুল এবং দোয়ারীর মধ্যে কথাবাতা চলতে খাকে আর দীর্খ সমরের বিরতিতে 


১৯২ ভারতের লোকনাট্য 


মূল, দোঁয়ারী এবং চ্যাংভারা মিলে কোনে! নাটকীয় দৃশ্টের অবতারণা করে । 
এই অভিনয়াংশে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে গোয়ারী নানাবিধ হাস্তকর বিষয়ের 
অবতারণা করে। দোৌঁয়ারী পরিবেশিত এই হাম্ঠরসকে স্থানীয় ভাষায় “চঙ 
দেখুওয়া, বলা হয়। এসব ছাড়াও দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে আখ্যান ভাগের মধ্যে 
মধ্যে কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন গানও পরিবেশন করা হয়। কাহিনীর সঙ্গে 
সম্পর্ককহীন এই গান আবার ছু'রকমের--পিয়ারঃ এবং খেমটা” বা “চট কা? । 
পয়ার হ'লে! আদি-রসাত্মক গান । পয্বার পরিবেশন করে একজন (বা একটি ) 
চ্যাংড়া । পস্থারের সঙ্গে কখনে। কখনো কাহিনীর ক্ষীণ সম্পর্ক লক্ষ্য কর: যায়। 
কিন্তু খেমটার সঙ্গে কাহিনীর কোনোই সম্পর্ক থাকে না। স্থু-রসাত্মক এই" 
খেমটা গীত হয় ভ্রুত লয়ে। রামকাহিনীর গাভ্ভ-ে ক্লান্ত দর্শকবৃন্দকে সামগিক 
আনন্দ দেবার জন্যেই এই গান গাওয়া হ'য়ে থাকে । 

কুশান গানের সাজপোশাক একেবারেই আড়ম্বরহীন। মূল ধুতি পরে 
ও গায়ে দেয় চোলা এবং ঘাড়ে ফেলে রাখে একথানি চাদর । দোল্সারী ও ধুতি 
পরে এবং বেনিয়ান গায়ে দেয় । বেনিয়ানের ওপর দিয়ে দোয়ারী একখানি গামছা 
মাজায় বেঁধে রাপে। অভিনয় অংশে ছেঁড়। কাপড় পরে সে বছুয়ার রূপ ধারণ 
করে। জুন্তান্য পাপিরাও ধুতি এবং খেনিয়ান পরে । চ্যাংড়াদের পরনে থাকে 
ঘাঘর', গায়ে ব্রাউজ এবং মাথায় পাতলা কাপড়ের ওড়না । এহাড়া ক্রিম খোপা 
এবং নানাবিধ অলঙ্কার সে প'রে থাকে । 
_. কুশান গানে প্রমুক্ত বাছ্যযন্ত্রগুলি হ'লে! বেনা, খোল এবং করতাল। মুল 
কর্তৃক বেনার ব্যবহার কুশান গানের অতি চমকপ্রদ একটি বিষয় । কুশান গানকে 
তাই হেনাগান9 বলা হয়ে থাকে । বর্তমানে কুশান গানে হারমোপিয়াম এবং 
অন্থান্ত আধুনিক বাছ্যযন্ত্ুড প্রযুক্ত হ'চ্ছে | 

আগে কুশ'ন গান পরিবেশিত হত স্থানীয় থলুয়া ভাষায় । গরবর্তীকালে 
কুশান গানে উত্তরবঙ্গের প্রভাব পড়ে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের 
কোচব্হার জিলাতেও কুশান গানের প্রচলন আছে । অতীতে কোচবিহার 
অঙ্মেরই অন্থনূক্তি ছিন। যাইহোক, কালক্রমে চবুরীয়। অঞ্চলের কুণান গানের 
দলগুলি বাংল রামায়ণের আখ্যান গ্রতণ কর্সে। অবশ) অনুষ্ঠানের অন্তান্ত অংবে 
স্থানীয় ভাষা ও বিষয়ের প্রাধান্য থেকে যায়। বঙ্গীয় গ্রভাখের আরো একটি 
কারণ আহে, আর ত! হ,লো-_বঙ্গীয় জমিদারদের বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি অঙ্গরাগ ও 
তার পৃষ্ঠপোষকত।। এক সময়ে গোয়ালপাড়া গলার জমিদারী বাঙালীদের 
আয়ত্তে আসে- তারাও গ্োর়ালপাড়ার সংস্কৃতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। 
ফলে ঝুশানগানে বাংলা রাঁমাক়ণ।শ্রি৬ কাহিনী পরিবেশিত হ'তে থাকে । এইসব 
কারণে অসমবাপীরা গোয্লালপাড়ার সংস্কৃতিকে বিজাতীয় জ্ঞান ক'রে দূরে সরির়ে 
রেখেছিল । ব$মানে মে মনোভাব অনেকট, দুর হয়েছে । ফলে কুশান গানের 
মূলোদ্ধার অচিরেই সম্ভব হবে ঝলে আশা করা যায়। 


কুশান গান ১৯৩ 

গোয়ালপাঁড়াতে খাব্রাতাল" এবং “সত্যপীএ নামে আরো ছুটি লোকনাটোর 
গ্চলন আছে । কিন্তু খারাতাঁল বা সত্যপীরের সঙ্গে পত্বিবেশনগত দিক থেকে 
কুশান গানের কোনো পার্থক্য নেই। তবে কুশান গানে মূলের হাতে থাকে 
একতাঁর বিশিষ্ট বেনা আর সত্যপীর ব। খারাতালে মুলের হাতে থাকে ছুই তার 
বিশিই দোতারা। তাছাড়া কুশান গানের কাহিণী কেবলমাত্র পুরাণাশ্রিত, 
'ন্যদিকে সৃত্যপীর বা খারাতালের কাহিনী পৌপাণিক বা লৌকিক দুই-ই হ'তে 
পারে । 
৬। দোত বা গান। 

গোয়ালপাড়া জিলার কুশানগান ছাড় অন্ত সমস্ত লোকনাট্যেই দোতার! 
ব্যবহার করা হয় । তবে দৌত.র। গানে দোতারার ব্যবহার একেবারে অনিবাঁধ। 
আর মুখ্যতঃ সেই কারণেই এর নাম হয়েছে দ্বোত-্রাঁ গান । কুশন গানের মত 
এতে ও মূল» পালি এবং গায়ন থাকে । কিন্তু বিষয় ও পর্নিবেশন-পদ্ধতির দিক থেকে 
এগ ষের মণ্যে পাথক্য বিস্তর | যেমন কুশানগানের বিষয় মুগ্যতঃ রামকাহিন", কিন্ত 
দোঁত্‌রা গানের বিবয় লোককাহিনী আশ্রিত। লোককাহিনী বিষয় হওয়ার 
দরুণ দ্বোতরা গানকে কেচ্ছাঁধন্দী ব। পালাবন্দ।9 বল। হয়ে থাকে । তবে 
দোতরা গানে কেবলমাত্র গানের মাহাষ্;ই কাহিনী বিবৃত হয় । 
৭1 ভার গান। 

দক্ষিণ গোয়ালপাঁড়া জিলাতে ভারীগানের প্রচলন আছে । ভাগীগানকে 
ভাগুগান ৭ (ভাবগান ) বলা হয়ে থাকে । রামারণ থেকেই ভারীগানের কাহিন' 
আহত হয়। ভারীগানেও্ কুশান গানের মত একজন প্রধান গায়ক বা মূল 
এবং একদল পালি থাকে । তবে কুশংন গানের মুলের বিপরীতে ভাপাগানের 
মূল হ'তে একখানি চামন নিষে নেচে নেচে গান গায় আর পালিরা এক জায়গায় 
বলে খোল করত!ল বাজিষে তার গানের সঙ্গত করে। দৌোতর! গানে 
শারীবিক অভিণয় নেই, কিন্ত ভারীগানের মূল গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
নাটকীয় অঙ্গভঙীও করে থাকে । “সীতা হরণ” এবং “রাম-রাবণের যুদ্ধ' ভার 
গানে খুবই জনপ্রিয় । ভারীগানের অভিনেতার। চরিত্রাগ্যায়ী মুখোশ ব্যবহার 
ক'রে থাকে । দর্শকের কাছে ভারীগান এখনে! যে বেশ জনপ্রিয় ভার কাঁরৎ 
এই মুখোশ | কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র রাম এবং সীতা কোনে মুখোশ ব্যবহার 
করে না। যুদ্ধাত্্ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তীর-ধন্চ। রাম লক্ষণ বানরের পি 
চড়ে যুদ্ধ করে । এই সময়ে মূল এবং পালি গাঁন গেয়ে কাহিনী ব্যক্ত কবে, , 
চলে। অভিনয্াংশে পৌরাণিক চরিত্র ছাড়াও ভারীগানের নিজন্ব একটি চরিত্র 
(স্টক ক্যারেকটার ) অংশ নিয়ে থাকে । চরিক্রটির নাম হলো কেতুয়া। কেতুযার 
একমাত্র উদ্দেস্ট দর্শককে আনন্দ দেয়া । কেতুয়া এই উপলক্ষ্যে একক অভিনয়ও 
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প্রদর্শন ক'রে থাকে । বলাই বাহুল্য যে; মূল কাহিনীর সঙ্গে কেতুয়া পরিবেশিত 
এই অভিনযাংশের কোনে! সম্পর্কই থাকে না । 
৮। খারা পুরাণ । 

গোয়াজপাড়। ঞ্িলায় কুশান গানের অনুক্ধপ আরেকটি জনপ্রিত্ব লোকনাট্য 
আঙ্ষিক হ'লো খারাপুরাণ। এ একই পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয় নয়ানশনী 
বং ময়নামত'র গান । 


»1 ভাওরীয়। 

কৌতুককর সংলাপ এবং হাঁস্তকর অঙ্গভঙ্গী ক'রে একশ্রেণীর মানুষ অসমের 
সাধারণ মাঙধকে দীর্ঘদিন থেকেই আনন্দ দিযে আসছে । এদের বলা হয় 
ভাঁওরীয়।। বহ্য়ার সঙ্গে ভাওরীয়ার মিল থাকলেও অনেক বিষয়েই অমিল 
আছে, যেমন_ বন্ধয়। হাশ্যকর সব সাজ-পোষাঁক প'রে উদ্ভট অঙভঙ্গীর সাহাষ্যে 
ঘাসষকে হাসিয়ে থাকে । অন্যদিকে ভাওরীয়া পরিবেশিত হাস্যরস মূলতঃ 
গ্ংলাপ নির্ভর । তবে ভাঁওরীয়। কিন্ত নির্দিষ্ট কোনো সংলাপ মুখস্থ ক'রে রাখেন! । 
উপস্থিত বুদ্ধির সাহাষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সে এই সংলাপগুলি রচনা ক'রে থাকে। 
ভাওরীয়া পর্িবেশনে বিশেষ কোনে। মঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না । উপরস্ত দৈনন্দিন 
জীবনের সাধারণ পোষাকেই ভাওরীয়ার। অভিনয় ক'রে থাকে । 

উপরে উল্লেখিত নাট্য আঙ্লিকগুলি ছাড়াও অসম পচ.তি, কাতি-পূজার 
শীত, চড়ক পূজার গীত, মথনী, গোয়ালনী যাত্রাঃ মনাইবাত্রা এবং ভামানষাত্রার 
গ্রচলন আছে । 


বিহারের লোকনাট্য 





(ক) কীর্তনীয়]। 


সমকালীন ভারতীয় লোকনাট্যের আলোচনায় ও আলোচনাগ্রন্থে বিহারের 
কীত্নীয়ার উল্লেখ করা হয়ে থাকে । কিন্ত বর্তমানে মিথিলায় ব1 বিহারের 
কোথাও কীর্তনীয়ার কোনো দল বা অভিনয় দেখা যায় না। কীর্তনীয়া এখন 
শুধু ইতিহাস। অথচ লিখিত ভারতীয় লোৌবনাট্যের আদি-পর্বে উত্তর-পৃধ 
ভারতে লিখিত লোকনাট্যের বিকাশে কীর্তনীয়৷ খুবই গুকুতপূর্ণ এক ভূমিকা 
পালন করেছিলে । তাই এখানে খুবই স:ক্ষেপে কীর্তণীয়ার এক ইতিহাসসিদ্ধ 
পরিচয় দেয়ার চেষ্টা কর হলে! । 

মৈথিলী সাহিত্যে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্ষের আগে মিথিনায় নাট্যাভিনয়ের প্রচলন 
ছিল কি না এ বিষয়ে কোনো, উল্লেখ পাওয়া যার না । মিথিলায় খণুবলাকুল 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাট্াভিনয়ের তথ্যাদি এখন উপলন্ধ । এ রাজের 
মহারাঁজ মহেশ ঠাকুর (১৫৫৭ গ্রী: থেকে ১৫৭১ শ্রী: ) একাধারে ছিলেন সুশাসক, 
কলাবিদ এবং আ্বভিনয-শিল্পের অনুরাগী । নাচ এবং অভিনয়-সংক্রাস্ত বেশ কিছু 
সংখ্যক গ্রস্থ তিনি রচনা করেছিলেন । ফলে এই সময় মিথিলাবাসী এক নিষ্ঠভাবে 
'নাট্যাভিনয়ের চর শুরু করে। বর্তমানে উপলন্ত মৈথিপী নাটকগুলির অধিকাংশই 
খগডবলাকুলের ঠাকুর রাজবংশের সময়েই লিখিত ও অভিনীত হয়েছিলো অবস্ক 
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এই সময়ের হাটা, লগমা, অলপুর, গন্ধবারি এবং শেরপুরায়ও নাট্যাভিনয়ের 
স্থদ্রীর্ঘ ইতিহাস আছে । এইসব জায়গার বেশ কয়েকটি নাটকের দল ও তার 
পরিচালকের নাম পাওয়া যাঁয়। 

এই সময়ে যেসব নাট/1ভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার অভিনেতাদের বল। 
হত “'জমাতি? | স্তত্রধারকে বলা হ'ত নাঁয়ক। আর এই নায়কই সাধারণতঃ 
স্রত্রধার এবং প্রধান চন্সিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। মহিলা চরিত্রের 
হুমিকায় অবতীর্ণ হত পুরুষ জমাতিরাই | রাঁজান্ুকুল্যে পরিবেশিত এই সব 
নাট্যে সমাজের সবস্তরের মানুষেরই যোগ দেয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। 
দলের নায়ক বা স্ুত্রধারই ছিলেন দলের নাট্যগুরু । নাট্যশিক্ষা দেয়ার জন্যে 
তিনি পৃথক পারিশ্রমিকও নিতেন। বিবাহ, উপনয়ন, দুর্গাপূজা ও অন্যান্ত 
আনন্দাহুষ্ঠানে এইসব নাটকের অভিনয় হ”ত। 

এইসব অভিনেতারা যে সে সময়ে খুবই জনপ্রিয়ত। লাভ করেছিলো তার 
মুখ্য কারণ হ'লো। এই যে এই সময়কার জনপ্রিয় লোক গীতি মান, নাঁচারী এবং 
তিরহুত পরিবেশনে ' ছিল এদের অসাধারণ দক্ষত। | আসরে তারা যখন নৃত; 
পরিবেশন করত তখনও তাঁর কোনো না কেখনো চরিত্রের অভিনয় করত । 
কিন্ত এদের এই নৃত্যাঁভিনয় এদের গানের অন্থুরূপ প্রভবিষণ হ'য়ে উঠতে পারেনি 1 
সব কাহিনীই তার পরিবেশন ক'রত প্রচলিত নিয়মে । 

নাটাভিনয়ের উপরে উল্লেখিত পটভূমিতেই মিথিলায় বেশ কিছু সংখ্যক 
অভিনেতার সমন্বয়ে গ'ড়ে ওঠে ব৷ প্রচলিত হয় কীর্তনীয়া নাটক ও তার অভিনয় 
রীতি । কীর্তনীয়। নাটকের অভিনেতাকেও বলা হ'ত কীর্তনীয়া। কীওনীয়ার: 
নিজেদের ইস্ট দেবতার সামনেই কীর্তনীয়া নাটকের অভিনয় ক"রত' 
জ্যেতিরীশ্বরের বর্ণরত্বাকরে কীও্ণীয়ার কোনো উল্লেখ না থাঁকায়স্ঞএ অনুমান 
করাটা অযৌক্তিক হবে না যে কীর্তনীয়ার প্রচলন হয়েছে বর্ণরত্বীকরের পরবতণ 
কালে। 

প্রথম দিকে কীতলীয়ার পরিবেশিত হ'ত শিব ও কৃষ্ক সন্থন্ষিত কাহিনী । 
অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে উমাপতি উপাধ্যায়ই কীর্তনীয়ার প্রবর্তক | 
কীত্নীয়াতে তৎকালীন বাংল! যাত্রা ও কীও্নের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যাঁয়। কীত্লীয়া পরিবেশিত হ'ত রাত্রিতে, দর্শক পণ্িবেষ্ঠিত সমতল ক্ষেত্রে । 
প্রথমেই হত নান্দীপাঠ। নান্দীপা্গ হয়ে গেলে বিশেষ এক সাজ পোঁষাকে 
সজ্জিত হ'য়ে সুত্রধার মঞ্চে আসত । নায়কের গায়ে থাকত জামা, নীম 
(ফতুয়া! ধন্পনের অস্তর্ধাস ) এবং পাঁজাম।। নায়কের মাথায় থাকত মিথিলার 
প্রেচলিত পাগড়ী আর পায়ে থাকত জুতে।। আর শ্যত্রধারের হাতে থাকত 
একখানি ছড়ি। একে বলা হত ফুলহতথ!। শুত্রধারের সঙ্গে কোনে! না থাকত 
না। সে একাই মঞ্চাবতীর্ণ হ'য়ে নান্দীর শ্লৌকের আবশ্টকত', ব্যাখ্য। ইত্যাদির 
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কীর্তনীয়! 
মাধ্যমে সমাসবদ্ধ গপ্ত সংলাপের সাহাষ্যে খুবই আকর্ধণীয্ভাবে নাট্যকলা 
প্রদর্শন করত । 

বীর্তনীক্ষার একটি নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুব বেশি হ'ত না। প্রবেশগীতির 
পব নায়ক, নায়িকা, তার দু'জন কি তিনজন স** 
৮টিল্লত 0 ,গ'নারদ অথবা ঘটক এবং 
। শুক অথবা বিপটা-_লাধারণতঃ এদের দ্বারাই পরিবেশিত হ'ত এক একধানি 
পালা । অভিনয় নির্দেশনানু সংস্কত এবং প্রাকৃত হুই-ই ব্যবহৃত হ'ত। এছাড়া 
ভাধের অভিব্যক্তি জন্ত প্রবুক হ'ত 'মথিলী গীতি। কীওনীয়াতে (হ্ুত্রধার কর্তৃক 
নান্দীর শ্নোকব্যাধ্য। ব্যতিরেকে ) গণ্ভ সংলাপ ব্যবহৃত হ'ত না! আর কাহিনীতে 
মদ্ধার্দি ঘটনা প্রদর্শন অনিবার্ধ হ'য়ে উঠলে তা শুধুমাত্র মৈথিলী-গীতির পাহাধ্যেই 
বিবৃত হ'ভ। সাধারণতঃ পণ্ডিতদের মপ্য থেকেই কীওনীয়ার অভিঃনতা নিবাচন 
করা হ'ত। তাছাড়! অভিনয়ের পূর্বে দীর্ঘ পূর্বাভ্যাসেরও প্রচলন হিল। 
কীর্তনীয়ার অভিনয় শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখষে।গ্য ছিলেন-_হর্ধনাথ স্বা, গণনাথ 
ঝা, রঘুনন্দন দাস, যহুনন্দন ঝ১ কপিলেশ্বর ঝা প্রমুখ । 

সমাজের সর্বস্তরের মান্ব কীঙনীয়া দেখার স্থযোগ পেত এবং দেখত কেবল- 
মাত্র আনন্দ-পাওযার উদ্দেশ্য নিয়ে । দলের অভিনেতাদের দিকে নজর রেখেই 
তপন নাটক লেখা হ'ত। তাছাড়া নাটক লেখা ও তার পরিবেশনের সমস 
জনসাধারণের বিশেষ ক'রে মহিলা পর্শকর্দের রুচি এবং চাহিদার দিকেও নজর 
প্লাথা হত । নাটক লেখার পশ্চাতে সহজে ও অল্পনমঞ্গে সফলভাবে অভিনয় 
করার চিন্তাও ক্রিয়াশীল থাকত । অর্থাৎ কীর্তনীয়ার নাটক একই সঙ্গে পাহিত্য- 
গু7 ও দর্শকের মনোরঞ্জন ক্ষমার পরিপোষক | কীর্নীয়ার নাটকগুপির মধ্যে 
সর্বাধিক সাফল্য পেয়েছিল উমাপতি উপাধ্যায়ের পারিজাত হরণ । 

মৈথিলী পণ্ডিতদের মধ্যে “কীরনীয়া নাটক, ন] নাচ ?--এ নিষেও মতভেদ 
আছে! উদাহরণন্বরূপ বলা যাঁচঃ ডঃ জয়কাস্ত মিশ্র কীর্তনীষাকে নাটক বলেই 
অভিহিত করেছেন । আবার রমাঁনাথ ঝ! বলেছেন যে মধ্যযুগের খিখিলায় 
নাটকের খুবই অভাব ছিল তবে নাচের প্রচলন অবস্তই ছিল। জয়কান্ত মিশ্র 
এও ব'লেছেন ষে এই সময়ের নাটকগুলি কীওনীয়ায় অভিনয় করার জন্যেই লেখ! 
হ১য়েছিল। অন্যদিকে রমানাথ ঝা এইসব নাটকের অভিনয়কে কীওনীয়া নাচ' 
ব'লে অভিহিত ক'রেছেন । রূমানাথ ঝা-র মতে __কীর্তনীয়ারা প্রচলিত €মথিল'- 
গতি সহযোগে প্রচলিত £মঘথিলী নাচই পরিবেশন করত । আর এই বক্তব্যের 
সমর্থনে তিনি স্বগক্ষে দেখা হাটা এবং গন্কবারীর ছু'টি কীর্তনীয়া মণ্ডলীর 
আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর দেনা বর্ণনা! থেকে জানা যায় যে, কীর্তনীয়ায় 
অংশগ্রহণকারীর। অগষ্ঠানের শুরু থেকে শেষাবধি একই পোষাক প'রে মঞ্চে 
অবস্থান করত । সাধারণতঃ সাঁজপোশাকের কোনো পরিবর্তন করা হ'ত না। 
তবে কখনো! কখনে। কাহিনীর প্রয়োজনে নায়কের পাগড়ির ওপরই রূপোর মুকুট 


১৯৮ ভারতের লোকনাটা 


পরিয়ে দেয়! হ'ত । পাত্র-্রবেশ বা নিক্ষমনেরও কোনে উল্লেখ নেই । এথেকেই 
অনুমান করা যায় ষে অভিনেতার অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষাবধি মঞ্চেই অবস্থান 
করত | কীত্নীয়ায় বাগ্যন্ত্র হিসেবে প্রযুক্ত হ'ত মুদরঙ্গ এবং করতাল। 

মিথিলা এবং নেপালের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে জগদীশ চন্দ্র মাথুরের অভিমত 
হ'লো- মিথিলা এবং নেপালের উপত্যকায় উদ্ভূত বা প্রচলিত ভাষা*সঙ্গীতক 
ভতদদিন অবধিই প্রচলিত ছিল, যতদিন এই অঞ্চলে প্রভাবশালী হিন্দু রাজার। 
রাজস্ব ক'রেছিল। দ্বারভাঙা জিলাদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি কীর্তনীয়া 
অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু বর্তমানে কীর্তনীয়ার যেমন কোঁনো দল 
নেই, তেমনি কীত্লীয়ার পুনঃগ্রচলনেরও আর কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা বায় 
না। মাথুরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে কীও্তনীয়া মূলতঃ নাট্যাভিনয় । 
ফলে কে মেহদীকে অন্থসরণ ক'রে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ডঃ জয়কাস্ত মিশরের 
অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্তঃ অর্থাৎ মধ্যযুগের মিথিলায় নাটকের অভাব ছিল ন1। 


(খ) বিদাপত লাচ। 


বিহারের পুণিয়া জিলায় হরিজন কৃষকদের মধ্যে বিদীপত নাচ নামে এক 
লৌকনাট্য প্রচলিত আছে। বিদাপত নাচে মধ্যযুগীয় মিথিলার কীর্তনায়! 
এবং অসমের অক্ষিয়! নাঁটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

১৯৬০ সালে শ্রী ফণীশ্বর নাথ রেনু আকাশবাঁণী পাটনা-কেন্দ্র থেকে প্রচারের 
জন্য পৃণিয়া জিলার ঝিরওয়া গ্রামের “পারিজাত হরণ” নামক একটি নাটকের 
কিছু অংশ রেকর্ড করেন। এর ফলে “বিদাপত-নাচ” সম্পকিত উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি বিষয় বিহারের স্থধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়গুলির মধ্যে 
অন্যতম হলো-বিগ্যাপতির নাম সংযুক্ত থাকা সত্বেও পারিজাত হরণ কিন্ত 
বিদ্ভাপতির রচনা! নয়। যতদূর জানা বায় ১৩২৫ থ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সমফ্ে 
ভমাঁপতি উপাঁধ্যায় নাটকখানি রচন! করেন। সেখান থেকেই নাটকখানি 
মিথিলা ও নেপালের কীর্তনীয়াতে অভিনীত হ'য়ে আমছে। অসমের শঙ্করদেৰ 
পঞ্চদশ শতধব্বীতে একই নামের আরেকখানি নাটক লেখেন । পরের নাটকখানি 
অভিনয় শাস্ত্রের নিরিখে অধিকতর সমৃদ্ধ । ঝিরওয়া গ্রামের জনকদাসের দল 
নাট্যকারের নাম বলতে পারেনি । কিন্তু তাদের অভিনীত নাটকখানি শুনে 
বোঝাযায় ষে তাতে উভয় (পারিজাত হরণ) নাটকেরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
ভবে অভিনয় শৈলীতে মিথিলার কীত্তনীয়ার প্রভাব আছে কি-না তা জানা যায় 
নাঁ_কেননা কীর্তনীয়ার অভিনয় ধারা আজ প্রায় বিলু্ধ। তাই পুণিয়৷ জিলার 
এই পারিজাত হরণ সেই কীর্তনীয়ারই এক স্থতিরেশ এরকম অনুমান করাটা 
অসঙ্গত হবে না। 

ঝিরওয়ার এই নাট্যদলের প্রধান বা নেতাকে বল? হয় মূলগাইন।। ১৯৬১ 


কীর্তনীয়া ১%ল% 


সালে এই দলটির মুলঙ্গাইন ছিল জনকদাস। প্রসঙ্গত উক্লেখযোগ্য যে অসম 
অঙ্গিয়ানাটের প্রান গান়ককেও মূলগাইন বলা হয়। মুলগাইন-এর লঙ্গীঘের 
বল! হয় সমাঁজী । 

বিদাপত-নাচে অভিনেতার! যেখানে সাজ সজ্জা করে সেই জায়গাটিকে বলা 
হয় সাজঘর 1 অঙ্গিয়ানাটে এই সাজঘরকে বল! হয় ছঘর বা ছল্মগৃহ | 

নাটক আরভের আগে বাজনার সাহায্যে দর্শক আহ্বান করা ভারতের প্রা 
সব লোক নাট্যেরই এক অনিবার্ধ পূর্বরঙ্গ-বিধি | বলাইবান্ুল্য, বিদাপত-নাচে€ 
এই পূর্বরঙগ-বিধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ঝিরওয়ার লোকেরা একে বলে 
জমীনিকা। জমীনিকায় ব্যবহাত হয় ছু'টি বাণ্যন্ত্র। বাছ্যযন্ত্র ছুটি ই,লে! খোল 
এবং মৃদঙ্গ। জমীনিকার অর্থ ভূমিকা । আর নিশ্চয়ই যবনিকাউখানের 'জন্তে 
ষে এঁক্যতান-বাদন প্রযুক্ত -হয় তাঁকেই এই এলাকার লোক জমীনিকা না 
অভিহিত ক'রেছে। 

জমীনিকার পর বন্দনা । প্রথমে ভগবতীর ও পরে অন্যান্য দেবতান। 
ভগবতী-বন্দনা বিছ্যাপতি-রচিত । আর প্রত্যেক অভিনয় যেহেতু ভগবতী-বন্দন' 
দিয়ে শুরু হয় সেইহেতু এই এলাকার মানুষ এই নাট্যাভিনযকে বিদাপত নাচ 
ঝলে থাকে । বন্দনাংশের নেতৃত্ব দেয় মূলগাইন। ব্ন্দনার সময় যুদজ প্রায় 
মৌনই থাকে-ফলে কানে ভেসে আসে কেবল বন্দনার কথাগুলি । ভগবত" 
বন্দনার পর গুরু ও লক্ষ্মী বন্দনার চল আছে। বর্তমানে উপলব্ধ লোকগীতি 
অপেক্ষাও বন্দনার স্থর অধিকতর উন্নত। 

বন্দনার পর খুবই সংক্ষেপে এপারিজাত হরণ নাটকের” পরিচয় দেয়] হয় । শ্রই 
পরিচয় দানে অংশ নেয় নায়ক এবং বিকট1। বিকটা হ'লো বিদূষক | নায়ক ও 
বিদৃষক পারম্পরিক কথাবাতার মধ্য দিয়ে এই পরিচয়-দান সম্পন্ন করে। নায়ক 
বিদুষককে বলে যে আমর! কিন্তু ভাড়ামি করতে এখানে আসিনি । আর! 
এসেছি “পারিজাত হরণ নাটক*"খানি অভিনয় করার জন্তে। পারিজাত-অথে 
বিধূষক মনে করে পরজাত। ফলে সে নায়ককে বলে “ও! তোমরা তাহলে 
আমাদের জাত মারতে এসেছে? 

এইভাবে সামান্য হাসিঠাট্টার মধ্যদিয়ে নাটকের পরিচয় দেয়! হ'য়ে থেলে 
পাওয়। হয় গণেশ স্বমিরণ” অর্থাৎ বিস্ষহরণ দেবতা গণেশের স্বতি | প্রসঙ্গ 
প্মরণযষোগ্য ষে ভারতবর্ষে প্রায় সব অঞ্চলের লোক-নাট্যেই গণেশ-স্তাতির ৮ 
জাছে। 

“গণেশ স্থমিরণ” হ'য়ে গেলে বিকট? ঘুঙ.রের শব্দ শুনে কার! আসছে জিগেয 
করাতে নায়ক জানায় যে শ্রীরাধিক! আসছেন তার সধীদের নিয়ে । পারিজাত- 
হরণ নাটকে সসখী শ্ররাধার আগমন বার্তা শুনে বিকটার মত দর্শকরাঁও বেশ 
আশ্চর্য হ'য়ে যায় । তখন নায়ক জানায় আমাদের সব নাটকাভিনয়েই রা 


৫ ভারতের লোকনাট্য 


নৃত্যের অবতারন1 করা আবশঁক, আর রাসনৃত্য তে কেবলমাত্র শীরাধিকা ও 
তার সখীরাই করতে পারে । কাজে কাঁজেই সস্ধী প্রীরাধার মঞ্চাগমন ঘটে । 
দুইখানি পদ গাইতে গাইতে তারা একখানি দলগত-নৃত্য পরিবেশন করেন। 
পদ দু'টির একটি আবার বিগ্ভাপতির রচনা । বর্তমানে প্রচলিত হোলির গানের 
সঙ্গে এই পদদু'খানির স্থরগত সাুশ্ত সকলেরই দৃষ্টিগোচর হ,য়ে থাকে । 

এই রাসবৃত্যের সঙ্গে অন্ত একটি রাসনৃত্যের ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আ'র 
সে ধারাটি হ'লে! জয়দেবের গীত-গোবিন্দে বণিত রাল-নৃত্যের ধারা । বির ওয়ার 
এই গ্রাম্য শিল্পীরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে গীত-গোবিন্দের রাঁপ নৃত্য-ধাঁরাকে 
প্রবহমান রেখেছে । স্পষ্টই বোঝ; যায় বিদাঁপত-নাচে বিগ্ভাপতির (পদ ও ) নাম, 
জয়দেবের বৃন্দগান এবং অসমের অস্কিয়া-নাট তথা মিথিলার কীর্তনীয়ার এক অপূর্ব 
সংমিশ্রণ ঘটেন্ছ | 

বাইহোক, স্সধী শ্রীরাদ্িকা পরিবেশিত রাঁস-নুত্তের পরেই পারিজাত-হরপ 
নাটকের মুূলকাহিনীর অভিনয় শুরু হয়। প্রথমেই মঞ্চে আসে শ্রীরুষ্ণ। তার 
একটু পরেই আসে নারদ । এদের প্রবেশের সচন! দেয়! হয় কবিতার সাহায্যে । 
শারদের মাথা ন্যাড়া, পরনে ধুতি । আর হাতে লুকিয়ে রাখা একটি পারিজাত- 
ফুস। কৃষ্ণের পিছু প্ছু জরির শাড়ী পঃরে রুক্িনী ইতিমধ্যেই মঞ্চে এসে উপস্থিত 
হয়। সংলাপ চলে পছ্যে, মাঝে মধ্যে গন্যে ও । 

কষ্ণ জিজ্ঞেস করে যে এমন চমৎকার দৈবী-স্্গন্থ আঁসে কোথা থেকে । নারদ 
তখন মুঠি খুলে পারিজাত ফুলটি দেখায় । এই সমক় পাপিজাত-পুষ্পের গুণ বর্ণনা 
ক'রে একটি মমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। গান শেষে নারদ কৃষ্ণকে 
সেই ফুলটি দিয়ে দেয়। কৃষ্ণ বলেন-_-এখন এই ফুল আমি কাকে দিই । নারদ 
তখন বলে--সত্যভাম। ফুলটি চেয়েছিল কিন্তু যেহেতু রুক্সিনীজী এখানেই উপস্থিত 
আছেন সেইহেতু ফুলটি তাকে দেয়াই ভালো । 

ক তখন সেই ফুলটি কুক্সিনীর হাতে সমপপণ করেন। পারিজাত-পুষ্প পেয়ে 
রুক্সিনীজী নিডেকে ধন্য মনে করেন। গানের সাহায্য কাহিনী এগিয়ে চলে । 
এমনি সময়ে ংঠাৎ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে সত্যভামার দাসী । ফলে তার কানে 
যায় যে (পারিজাত )-ফুলটি রুঝ্সিনীকে দিয়ে দেয়া হয়েছে । 

নাটকে রুক্সিনী শব্দের উচ্চারন করা হয়েছে রুকিনী কপে'। প্রসঙ্গত: 
শ্মরণযোগ্য ঘে অসমের অক্িয়া নাটের কোনো কোঁনো গ'তেও রুক্সিণী-স্থূলে 
কুনুনি-র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

সতাভামা আসে। অশুভ আশঙ্কায় তার গতি বাধাগ্রস্ত হয় । সঙ্গে সঙ্গে 
মন্থর সদ্রশ দাসীটি এলে তাকে পারিজাত-বত্বাস্ত সম্পর্কে অবহিত করে এবং 
নানাবিধ কুমন্ত্রণা দেয়। 

সতাভামা ভীষণ ক্ুদ্ধ হ'য়ে নারদকে ডাকে । নারদ সেখানেই উপস্থিপ্ত 


কীর্ভলীয়া ২০১ 


ছিল। আপন স্বভাববশতঃ সে বিষয়টাকে আরো জটিল করে তোলে । 
সত্যভামাঁকে সে বলে--এ সমস্তই কৃষ্ণের কাগুজ্ঞানহীনতার ফল! কুক্সিনীকে 
এ ফুলটি দেয়! উচিত হয়নি। এতে ক'রে সত্যভামা আবে। ক্রুদ্ধ হয় এবং 
কোপ-ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেয় । 

রুষ্ক পুণরায় মঞ্চে এলে নারদ তীকে সব জানিয়ে ফুলটি সত্যভামাকে দিয়ে 
দেয়ার অনরোৌধ জানায়, কেনন। সত্যভাম] ভীষণ ক্রু্ধ হ'য়ে কোপ ভবনে আশ্রষ 
নিয়েছে । কুষ্ক অন্হায় ভাবে রুক্সিনীর দিকে তাকালে রুঝ্সিনী ফুলটি ফিরিয়ে 
দিতে অস্বীকার করে। 


পাঁশে সূত্যজদশ 
স্থপের একপাশে ৯৩০৬৭, কোপ-ভবনে ব'সে আছে । তাঁর চারপাশে 
সড়িবে ছিটে 


আছে তার অলঙ্কারাদি। মূলগাইন তথন অত্যন্ত আকর্ষণীয় 
ভাবে গানের সাহায্যে সত)ভামার মান ও রুষ্ঃ কতৃক সে মান-ভঞ্রনের প্রাণবন্ত 
বর্ণনা দেয় । পারিজাত হরণ নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হ'লো- “কৃষণ- 
সত্যভাম।' সংলাপ । এই সংলাপ অংশটির প্রথমাংশ অভিনীত হয় গগ্য-সংলাপ 
সহযোগে আর শেষ অংশটি অভিলীত হয় গানের সাহাঁষো । 

কৃষ্ণ এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন তিনি সত্যভামাকে সম্পূর্ন একটি পারিজাতের 
গাছ এনে দেবেন। কৃষ্ের এই প্রতিশ্রতিতে সভ্যভাম্! খুবই খুশি হয়। সে 
খুলে ফেলা সব অলম্কার আবার একে একে পরতে থাকে এবং ( গয়ন। ) পরতে 
পর্তেই সে ম।তা-ভবানার বন্দন। করে । রাজস্থান লোক-গীতির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায় এই বন্দনার স্বরে । 

বন্দনার পর শ্রীকষ্চ সরল গঞ্চে নারদকে আদেশ করেন হ্বর্গে গিয়ে ইচ্ছকে 
জানাতে পারিজাত-বুক্ষটি দিয়ে দেয়ার জন্যে । নারদ প্রথমে সন্দেহ গুকাশ করলেও 
কৃষ্ণ বার বার বলাতে সে স্বর্গের পথে যাত্রা শুরু করে । 

নারদের কাছে সব শুনে ইচ্জ্র বেশ ক্রুদ্ধহন এবং শ্রীকষ্ণের ওদ্ধত্যের জ্ত 
তাকে তিরস্কার করেন । উজ্জ্র নারদকে এ পর্ধস্তও জানিয়ে দেন যে তিনি কোনো 
অপস্থাতেই পারিজ্াঁত বুক্ষটিকে স্বর্গ ছাড় করবেন না। 

শারদ অগত্যা কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসে । রুষ্ কি হ'লে জানতে চাইলে 
নারদ বলে সে কথ না বলাই ভালো । কেন ?-না--ইঞ্ছ্র তোমার জিব টেনে 
ছিড়ে ফেলে দ্রেবে বলেছে ।. 

এই সময় মূলগাইন গানের সাহাযে; কৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনা করে। এই বর্ণনা" 
গতির সঙ্গত করে খোল | মুঙ্গ এই সমস ব্যবহৃত হয় ন! 

গান শেস্‌ কৃষ্ণ গরুড়কে আদেশ দেন সৈন্য প্রন্থত করার জন্যে । প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে মঞ্চে এসে উপস্থিত হয় শ্রকষ্ণের সেনাদল | মূলগাইন এই সমর কৃষ্ণের 
সৈন্দলের বর্ণনা দেয় সরল-গগ্যে । এই বর্ণনাদানের সঙ্গে অস্ষিয'নাঁটের সুত্রাধারের 
বর্ণনার খুব মিল লক্ষ্য করা যাস্ব। 


২০২ ভারতের লোঁকনাট্য 


কৃষ্ণের সৈন্যরা সব মুখে।শ পরিহিত । অস্কিয়ানাটে ইজ্দ্র ও অন্ঠান্ত দেবতারা 
অনুরূপ মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে । দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যেও কোনো কোনো 
চরিত্র অনুরূপ মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে । এই সময়ে সমাজীর! গান গেয়ে 
মেনাদলের শোর্ধ-বীর্ধের পরিচয় দেয়। “মার্চিংগ সং তথ! বৈশালীর জেলেদের 
গানের সঙ্গে এর স্থরলয়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

এই সময় মঞ্চে নিয়ে আসা হয় একটি গাছের ডাল। এই ভালটিই লন্দন- 
কাননের পারিজাত বৃক্ষ। মুখোশ পরা এক সৈনিক গাছটির রক্ষণাবেক্ষণে 
নিযুক্ত হয়। কৃষ্ণের সৈন্যরা তাকে আক্রমণ করে। অচিরেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে 
পলায়ন করে। গিয়ে উপস্থিত হয় ইন্দ্রের কাছে, এবং তাঁকে সমস্ত বৃত্তাস্ত অবহিত 
করে। ইন্দ্র তখন তার. সেনাদল নিয়ে পারিজাত-বৃক্ষের অধিকারম্বত্ব কায়েম 
রাখতে নন্দনকাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে চলেন শচীমাতা। 

এবারে মঞ্চের একদিকে দেখা যায় সৈম্তসহ ইন্দ্র ও শচী এবং অন্যদিকে 
সৈন্তসহ কৃষ্ণ এবং সত্যভামা | মূলগাইন গ্চে দর্শককে জানিয়ে দেয় যে এবার 
আপনার! দেখুন শচী সত্যভামার লড়াই ।» ইচ্জ ও কৃষের যুদ্ধের অব্যবহিত আগে 
শচী ও সত্যভামার এই লড়াই বিদাপত-নাচের এক অতি আকর্ষণীয় অংশ । এই 
সময় মঞ্চে মিথিলার গ্রাম-দেশে নিত্য-সংঘটিত লড়াই যেন মূর্ত হঃয়ে ওঠে। 

এরপর উপযুক্ত এক সঙ্গীত সহযোগে শুরু হয় ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধ । যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মুখে লাগানো থাকে মুখোশ । 

ইন্দ্রের বজ্র বিফলে যায় ফলে ধ্যানস্থ হায়ে শঙ্করকে ডাকেন । শঙ্কর ময়গণদের 
নিয়ে রজস্থলীতে আসেন । রঙ্গস্থলীতে এসে মুখোশ পরিহিত গণ শঙ্কর ভোলে" 
এই গানের সঙ্গে সামব্রন্ত রেখে আকর্ষণীয় এক নৃত্য পরিবেশন করে। 

শহরের ডমরুধবণিতে থেমে যায় সে নৃত্য। তিনি এখন ইঙ্জ্র উপেদ্জ্রকে 
বলেন_-তোমরা ভায়ে ভায়ে কেন বিবাদ করে।? ইন্দ্র বলেন কৃষ্ণ আমাকে ভাই 
ৰ'লে শ্বীকার করে না। শঙ্কর ইন্দ্রকে বলেন__দোষ তোমারই, তুমি মাফ চেয়ে 
নাও। তিনি সত্যভাম! এবং শচীকেও বোঝান । তপন, শঙ্গরের নির্দেশমত ইজ 
ও ক একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। মূলগাইন তখন মঙ্গলগান করে এবং 
বলে যারা এই “পারিজাত হরণ শুনবে তাদের জীবন সার্থক হবে'। শঙ্করদেবের 
'অক্িয়ানাটের শেষোক্ত পদের সঙ্গে এই মঙ্গল-গানের তুলনা করা চলে। এ 
পদেও উপস্থিত সামাজিককে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলা থাকে। 

উপরে বরিত লাট1ভিনয় থেকে বোব। যাঁয়-- 

(১) বিরওয়া গ্রামের বিদাপত-দাঁচ কোনো বাঁধা মঞ্চে অভিনীত না হয়ে 
অভিনীত হয় দর্শক-বেষ্টিত লীলাস্থলী বা রক্গস্থলীতে । দর্শকরা আসন নেয় 
এই রঙগস্থলীর দুই পাশে । আর সাজঘর থাকে রঙ্গস্থলী থেকে একটু দূরে । 

(২) প্রযুক্ত গ'তগুলি উৎকই এক সাহিভাগুণে সমদ্ধ, গালে প্রযুক্ত রাগেও 


কীর্তলীয়া ২০৩, 


বৈচিত্র্য আছে। তাছাড়া নাটকীয় মুহূর্ত ও ঘটনার গতির সঙ্গে সামগ্রশ্ত রেখে 
ব্যবহৃত হয় নানাবিধ তাল । 

(৩) গ্রাম্য শিল্পীরা অবশ্যই জানেনা নাটকখানি কার লেখাঃ তবে নাটকের 
পদ্বগুলি যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারারই ফমল-_এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই । 

(৪) প্রযুক্ত গছ্যাংশের কিছুটা পরম্পরাগতভাঁবে অবিকৃত অবস্থায় চলে 
আসছে আর কিছু অংশ একেবারেই বর্তমান কালের । অবস্থা বিশেষে মূলগাইন 
যখন দর্শকদের উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলে তখন পরম্পরাগত গঞ্চের ব্যবহার হয়ে" 
থাকে, যেমন কষ্টের সেনাআগমনে মূলগাইন সেনাবাহিনীর শৌরধবীধ-পরা ক্রমে র 
বর্ণন৷ দেয় এই গন্তে। আর ঘটনা যখন নতুন দিকে মোড় নেয় তখন প্রযুক্ত হয় 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গগ্ঠ । উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক নারদকে ইজুপুরী 
প্রেরণের দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে গদ্য 
মূল কাহিনীর গতি দ্রতায়িত ক*রতে সাহাষ্য করে। 

(৫) ঘুদ্ধ অথবা গভীর কোনো ভাবনার উন্মেষের ক্ষেত্রে দর্শকের দুষ্টি আকধণ 
করার জন্যে খুব জোরে জোরে মৃদঙ্গ বাজানো হয়, যেমন নারদের কথ শুনে ইঞ্জ 
বখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন তখন জোর মৃদঙ্গের বাজনা দর্শককে ঘটনার গুরুত্ব উপলক্ষ 
করতে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ধণ করার 
এই পদ্ধতিটি প্রায় সমন্ত প্রকার লোৌকশ্নাট্যই অন্ুম্থত হয় । নৌটক্কীতে এই 
পদ্ধতির প্রয়োগ-বাহুল্য প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রই অবগত আছেন। আর নাটকারভ্তের 
প্রস্তাবনা, বন্দনা এবং শেষে মঙ্গলগানের প্রচলন সংস্কৃত নাটকাভিনয়েও ছিল । 
সে যাইহোক, সব মিলিয়ে বিদাপত-নাচের অভিনয়ে মিথিলার কীত্নীয়! এব" 
আক্কিয়ালাটকের ধারা যে বিকৃতকূপে হ'লেও অন্তন্যাতঃ এ ব্যাপারে কোনে: 


মতানৈক্য নেই। 


(গ) বিদেসিয়া 

পশ্চিম বিহারের “বিদেসিয়া” ভোজপুরী ভাষার এক অনবদ্ত লোক-নাট্য। 
বিদেসিয়ার শ্রী ভিখারী ঠাকুর । সারণ জিলাঁর এই নিরক্ষর মাচ্ষটি ছিলেন 
ভোজপুর্রী সঙ্গীতের একচ্ছত্র সম্রাট । রাঁমলীলা, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, 
বিদেসিয়া, সোরঠী-বৃজভান, তোতা-ময়নার কিস্সা এবং আলছ]1 উদলের মত 
কাহিনী ও লোকপ্রচলিত গল্প তিনি লোকগীতিতে অভিনয়াত্মক ঢঙে যখন 
পরিবেশন করতেন তখন তার অভিনয়ের সহজ-ম্বাভাবিকত] এবং স্থরেল৷ কের, 
চমৎকারিত্ে শ্রোতৃ-মগুলী একেবারে আত্মহাঁর1 হ'য়ে পড়তেন । ফলে বিদেসিম! 
প্রণেতা ভিখারী ঠাকুরের নাম বিহারের সর্বত্র--এমনকি উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাগ 
যেখানেই ভোজপুরী ভাষীরা আছে সেখানেই অত্যন্ত আদরের সঙ্গেই সমাদৃত । 

আসলে ভিখারী ঠাকুর প্রতিভাবান মাঙগধদের এক উজ্জলতম নিদর্শন 


২৪০৪ ভারতের লোকনাট্য 


গ্রাম্য এবং নিরক্ষর এই মানুষটি ভোজপুরী এলাকার লয়-তাঁলে অনুপ্রাণিত 
সত্যিকারের এক চাঁরণকবি। তাঁর রচিত বিদেনিয়। প্রচলিত লোকগীতির 
আধারে ব্ধিত এমনি একটি কাহিনী--ষা পশ্চিম তথ। সমগ্র বিহারের সাধারণ 
মানুষের দাম্পত্য জীবন, তার ব্ধঢ় বাস্তবতার প্রতিবিশ্ব এবং কাপিদাঁসের 
মেঘদূত থেকে আধুনিক যুগ আধি বিরহিনী নায়িকার, তার নায়কের উদ্দেশে 


প্রেরিত -- ৪... -. | 
হঞ্পরস্পরার এক অপুব সাম্মলন। বিদেলিয়ার প্রসিদ্ধি ও 


জনপ্রিয়তার অনেকগুলি কারণ আছে» যার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা এবং ঝুমগঃ 
সোহরঃ পুবী-খেমটা? জঁতসারী, কবিত্ব প্রভৃতি লৌকগীতি ও লোকসাহিত্যে 
প্রচলিত ছন্দের প্রয়োগ, শূঙ্গার রসের প্রাধান্য এবং অভিনেয়তা অন্যতম । তবে 
এই প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ এর কাহিনী । সমকালীন পশ্চিমবিহাঁরের 
প্রীয় প্রত্যেকটি বাড়ির নিজস্ব সমস্ত! নিয়ে রচিত এর কাহিনী । ফলে কাহিনীর 
চরিত্রগ্ুলির সঙ্গে বিহারের সাধারণ মানুষ খুবই একাত্ম হয়ে ওঠে । পুরাঁকথ। 
রাজারাজড়ার জীবনী ব1 পুরাণের প্রেমকাঁহিনীর প্রচলিত পথ অন্ছসরণ না ক'রে 
গীতাভিনয়ের জন্যে তার চারপাশের ঘটমান বাস্তবকে বেছে নিয়ে নিঃসন্দেহে 
ভিখারী ঠাকুর যুগপৎ অদম্য সাহস এবং ধুগাস্তকার্ধী প্রতিভার পরিচস্ 
দিয়েছিলেন । ভোজপুরী এলাকার হাজার হাজীর সাধারণ মাচষ জীবিকার উদ্ধেশ্রে 
নিজেদের বিবাহিত ্রীদের বাড়িতে রেখে বিদেশে যেত। বলাই বাহুল্য যে, 
কোলকাতা বোশ্বাই বা দিলী এদের কাছে বিদেশ | বিদেশে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই 
তারা বেশ্টাদের খপ্পরে পডে তুলে ধার আপন স্্ীকে। অসহায় পত্ব। তখন প্রি 
বিরহে ছটফট করতে থাকে । সময়-স্থযোগ মত লোক-মারফ২ খবরও দেয়। 
বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু এ বিচ্ছেদ দূর হয়না । দূর হয় না প্রিয়- 
বিচ্ছেদ-জনিত বিরহ-ব্যথা । কেননা তার ম্বাধ। দীর্ঘদিন বাদে বাড়ি ফিরলে ও 
থাকতে পারেন। বেশি দিন । পেটের তাগাদায় তকে আবার বেধিয়ে পড়তে হয় । 
বিরহিনীর প্রিক্ন-মিলনের সুখ অবিকাঁৎশ ক্ষেত্রেই হয় তাই ক্ষণিকের । ভিখারী 
ঠাকুর প্রণীত বিদেসিয়ার অবধলম্ষিত সমস্যা এটিই । 

বিদেসিঘার কাহিনীটি নিমরূপ-_ 

এক যুবক দ্বিরাগষনের পর তার নববিবাহিত যুবতী শ্নীকে ঘরে আনে 
এবং অল্পধিন বাদেই বিদেশ যাওয়ার তোডভজোড করতে থাকে । নববধু তখন 
তার যৌবন ও ভালবাসার দোহাই পেড়ে তাকে বিদেশ যেতে বারণ করে। 
কিন্তু যুবকটি নতুন ডিজাইনের বাংলা কাপড় কিনে আনার লোভ দেখিষে 
চলে যায় রেস্ুন। রেছুনে গিয়ে সে এক বেশ্যার খপ্পরে প'ড়ে ভুলে যায় তার 
পত্বীকে । পত্বী এদিকে পতি-বিরহে কাঁতরা। এমনি সময়ে অন্ত এক বিদেশ 
রেছুনে যাওয়ার পথে বিরহিনীর গ্রামে আসে । ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে বিরহিনীর 
পরিচয় ঘটে যায়। বিরহিনী তাকে তার হুঃখের কথ! ব'লে অনুরোধ করে 


কাওলীয়। হও 


তার স্বামীকে জানাতে । বিদেশী যাতে তার স্বামীকে চিনতে পারে তার 
জন্য বিরহিনী এই বিদেশীর কাছে তার স্বামীর রূপ বণন। করে নিস্পহ ভাবে। 
বিদেশী দূত তখন রেঞুনে যায় । খুঁজে বের করে সেই যুবককে এবং তাকে 
তাপ পত্বীর শোচনীয় অবস্থার কথা জানায় । স্বীয় পীর শোচনীয় অবস্থায় 
কথা শুনে যুবকটি আর থাকতে পারে না। সে তথন তার পেমিকাকে মিথ্যে 
বাহান দিয়ে ঘরে ফেরে । দীর্ঘ বিরহের পর মিলিত হয় পতি-পত্বী। পতি- 
পত্বীর এই মিলন ভিখারী ঠাকুরের মুখে চিরকাল'ন মিলনকাব্যের উতর 
নজির হয়ে ওঠে 
প্রেম মগন মন বহুত হোত হায় দেখি কে চরণ তুস্থারে | 
শোক ধার মে” বহল জাত রহলী”, খী"চি কে কইল কিনারে ॥ 
বহুত দিনন পর দর্শন দিহল হে প্রতিপ্রাণ অধারে । 
কহে ভিখারী জন গঙ্গাজী বহুরল সেম্গরা হমারে ॥ 
বিদেপিয়া ভিখারী ঠাকুর-স্টট এক গীতিনাট;। একে ভোজপুরী ভাষার 
প্রথম গীতি নাট্য বল যেতে পারে । বিদেপিয়ার পর অন্য অনেকে গীতি- 
নাট্য লিখেছেন | স্বয়ং ভিখারী ঠাকুর আরো কয়েকখানি পালা লিখেছেন। 
কিন্ত কোনে নাটকই আগ বিদেসিয়ার অন্তব্প ভনপ্রিয়ত। লাভ করতে পারেনি । 
বিদেসিয়ার কয়েকটি জায়গায় চিত্রধমী বণনা এবং বিয়োগিনী নায়িকার 
গভীর মনোস্থিত্তির যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভিখারী ঠাকুরের রচনায় 
'ত1 বিস্ময় উদ্রেককারী কাবা প্রতিভার এক উতৎকরুষ্ট নজির। সমগ্র ভোজপুরী 
সাহিত্যে সেসবের আর কোনো জুড়ি নেই । 
এরকম কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধত করা হোলো । বিদেসিয় (যুবক)- 
কে চেনার জন্যে বিদেসিরার বিয়োগিনী পত্রী রেশুন-যাত্রীর কাছে তার স্বামীর 
রূপ বর্ণনা ক'রে বলে-- 
হমর] বলমুজী কে বড়ী-বড়ীঅ'খিয়া! সে। 
চোখে চোখে বাড়ে নয়ন! কোর্‌ু রে বযোহিয়া ॥ 
ওঠও'য়। ত বাড়ে জইসে কতরল পনগুয়! সে। 
নকিয়া! সুগনওয়! কে ঠোর রে বটোহিয়া ॥ 
দতওয়া ত শোভে জইসে বিজুরিয়া সে। 
মোছিয়ন ভওরা। গুজারে রে বটোহিয়। ॥ 
মথওয়! মে শোভে রাম! টেটী কালী টোপিয়া স। 
রোরী বু'দা শোভেল! লিলীর রে বটোহিয়া ॥ 
লোক-জীবন থেকে আন্ত উপমা, উত্প্রক্ষা এবং প্রাতিবিশ্বের মাধ্যমে 
নাস্িকা যে কেবল তার স্বামীর রূপ বর্ণনা করে তাই নয়, সে রেঙ্গুন-বাত্রীকে 
একথাও জানিয়ে দেয় ষে তার স্বামী অতীব হন্দর। ভিখারী ঠাকুরের এই 


২০৬ ভারতের লোকনাট্য 


বূপবণণনা হিন্দী সাহিত্যের ষেকোনো মনোরম ব্পবর্ণনার সঙ্গে একাসনে 
বসবার উপযুক্ত । অনুরূপ আরেকটি রূপবর্ণনার নিদর্শন বিদেসিয়াতে লক্ষ্য 
করা যায়ঃ যেখানে বটোহী বিদেসিয়ার কাছে তার বিয়োগ-ব্যথাতুর বিরহিনী- 
স্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দেয়। 
বটোহ। বিদেসিয়াকে জানায় 
তোর ধনী বাঁড়ী রামা, অগওয়। কে পতরী সে। 
লচকেলি ছতিয়া কে ভার রে বিদেসিয়! ॥ 
কেসিয়৷ ত বাড়ো জইসে কালী রে নগিনি'য়া সে। 
সেন্ুর! সে ভরল বা লিলার রে বিদেমিযা ! 
অখিয়1 ত হউয়ে জইমে অমওয়া কী কিয়া সে ॥ 
গলওয়া সোছেলা গুলেনার রে বিদেসিয়া । 
গ্রাধীণ নায়িকার উদ্ধত যৌবন এবং অপরূপ রূপ-লাঁবণ্যের বর্ণনা করা 
হয়েছে গ্রামীণ সব উপমানের সাহায্যে । দীঘল, কৃশকায়া রমণীর কালো কেশ 
যেন কাঁলসাপের মতই । তার চোখ যেন কাটা! আমের এক ফালির মতই 
রসে টলমল। আর তার গাল যেন ভালিম ফুলের মত লাল। প্রাণবল্পভ 
বিদেশে যাওয়ায় এমনি এক রূপবতী নাগ্িকার যে কাতর অবস্থা! ভিখারী ঠাকুরের 
ভাষায় ত] নিয়র্ূপ-_ 
তোর ধনী ভইলী রাম বন কী কোইলিয়া সে। 
কুহুকত ফিরে চারু ওর রে বিদেস্যি। ॥ 
প্রাণপ্রিয় পতির বিরহে নায়িকা বনের কোকিলের মত আর্তনাদ করে 
বেড়ায়। সে তখন তার মনের বাস্তবিক অবস্থার সত্যকার বর্ণন। দেন্ধ বটোহীর 
কাছে। 
চঢ়লী জওনিয়”। বৈরিন ভইলী হমরী সে। 
কে মোরা হরিহঠৈ কলেশ রে বিদেসিয়। ॥ 
দিনওয়”। বিতেলা সৈয়' বটিয়া জোহত তোরা। 
রাতিয়। বিতেলী জাগি জাগি রে বিদেসিয়! ॥. 
আঘধী রাঁতি গইলে, পহর রাঁতি গইলে সে। 
ধ্ধকে করেজওয়া মে আগি রে বিদেসিয়া ॥ 
প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় তাঁর কাটে দিন, কাটে নিদ্রাহীন সব রাত। 
প্রতিরাতেই একবার করে তার সহদয় বুকখানি যেন (বিরহের) আগুনে জলে 
পুড়ে ছাই হায়ে যায়। পরে তাই সে খুবই পরোক্ষভাবে প্রতীকাত্মক ঢঙে 
তার এই বিরহানলের বর্ণনা দিয়ে ক্ষণস্থা্ী ফৌবনের এক অনুপম করুণ প্রাতিবিস্ব 
রচনা করে। 


অমওয়” মোজ্জরি গইলে, লগলে টিকোথা মে। 
দিন পর দিন শিয়রালা রে বিদেপিয়! ॥ 
এক দিন বহি জইহে জুলুসী বয়রিয়া সে। 
ডার পাত জইহে ভহরাঈ রে বিদেসিয়া ॥ 
একদিন মুতিমাঁন উৎপাত-ম্বরূপ বার্ধক্-ঝড় এনে ব্ধপ লাবণ্যে ভরা এই 
যৌবন বৃক্ষের ভালপাল1 সব ভেঙে দেবে । সে ঝড় বার্ধক্যের না হ'য়ে উন্মত্ত 
বাসনারও হ'তে পারে? য। ছিন্ন করবে নৈতিকতার বেড়াজাল । . তখন আপ 
কি থাকবে আমার ! ফলে নিদারুণ যন্্নায় নাগ়িকার মনে শঙ্ক! জাগে বাসনার 
কাছে পরাঁভবের। আর সে নিদারুণ পরা'ভব-আশঙ্কা সব বিরহিনী নারীর 
হ'য়ে তার মুখে ভাষা পায় 
তোহরে কারণ সইয়' ভভূতি রসইবো৷ রে। 
ধরবো জোগিনিয়ণ কে ভেস রে বিদেপিয়া ॥ 
নায়িকার এই আশঙ্কায় ভীত বটোহী ভ্রুত রেঙ্কুন গিয়ে বিদেসিয়াকে বলে 
অইসন টিরিয়বা হুধি বিসখলে !সে। 
তোহর! কে হবে ধিক্কার রে বিদেসিয় ॥ 
ভিক্ষারী ঠাকুরের বিদেসিয়ার এমন অনেক অংশ কেবলমাত্র গ্রামীণ রসিক- 
দেরই নয়, সাহিত্যের মণ্নজ্ঞ পণ্ডিতকেও বিল্ময়-বিমুঞ্ধ ক'রে দেয়। আসলে 
উপযুক্ত সংলাপ, বর্ণনাত্মক দৃশ্যবিধান এবং অভিনয়ের সযত্ব পৃষ্ঠপোষকতা 
বিদেসিয়াকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিহার তথা বাংল! ও উত্তর-প্রদেশের 
বিস্তীর্ণ এলাকার অন্ততম এক লোকনাট্য-অঙ্গিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। 
ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার নাট্যরাসকের মুখে আকছারই শোনা যেতে থাকে 
গওয়ান। করাই সইয়” ঘর বৈঠওয়ালে সে। 
অপনে গেইলে পরদেস বে বিদেসিয়! ॥ 
ভিখারী ঠাকুরের নাম এবং বিদেপিয়া অচিরেই এমন এক যাঁছুকরী প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হয় যে নিজের .দল নিয়ে ভিখারী ঠাকুর যেখানেই গেছেন 
সেধানেই হাজার হাজার মাচুষ সমবেত হয়ে তার পরিবেশিত পাল দেখে 
আনন্দিত হ'য়ে তাকে এবং তার দলকে উত্সাহ জুগিয়েছে। 
বিদেসিয়ার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো মঞ্চ বিধান বা মঞ্চরীতি নেই। সাধারণত: 
খোলা জায়গায় কয়েকখানি চৌকি অপবা তক্তা জোড়া দিয়ে অথবা ইট সাজিয়ে 
বিদেসিয়! অভিনীত হয়ে থাকে । কোথাও কোথাও উপরে একটি সাযিয়াঁনা ও 
টাঙানো হয়। তবে মুক্তাকাশী অভিনয়-ক্ষেত্রই যেন বিদেসিয়ার পক্ষে অধিক 
উপযোগী । 
সাজ-৩পাষাক এবং মেক-আপে আঞ্চলিকতার প্রভাব খুবহু স্পই। বস্ম এবং 


২০৮ ভারতের লোকনাট, 


অলঙ্কার খুবই সাধারণ এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যান্তসারী | পুরুষ চরিত্র সাধারণ 
ভোজপুরী ক্ষেত্রের গ্রাম্য সাপারণ মানুষের মত ধুতি এবং কামীজ ব্যবহার 
করে। স্ত্রী চরিত্র সাধারণভাবে শাড়ী ব্রাউজ এবং বারাঙ্গনারা ঝকঝমকে ও 
চটকদার ঘাঘরা এখং ব্রাউজ পরে। রেঙ্্ুন-যাত্রী বিদেশী, যে বটোহী নামে 
পরিচিত সে পরে শহুুর পোষাক । আর বিদেসিয়া কেবলমাত্র পায়ে জুতো! পরে : 
অন্য কোনো! চরিত্র জুতে1 পায়ে দেয় না। দৈনন্দিন পোষাকই সাধারণত ব্যবার 
কর! হয়, কেননা তা কাহিনীকে গ্রামীণ মানুষের কাছে অনেক বেশি বাস্তবকল্ 
এবং বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে সাহায্য করে। 

ভিখারী ঠাকুর নিজে গাম্ক-নায়ক এবং স্ুত্রধারের 'ভূমিকাঁয় অবতীর্ণ হ'তেন। 
ফলে আজও নায়কই বিদেসিয়ার মূল গায়ক এবং স্থব্রধার ! তবে অন্যান্য লোক, 
নাট্যের মত বিদেসিয়াতে স্বতন্ত্র কোনো বিদূষক নেই । 

ঢোলক, সারেঙ্গী এবং হারমোনিয়াম বিদেসিয়ার অন্যতম প্রধান বাগ্যন্তু। 
অন্যান্ত বাছ্যযন্ত্রের মধ্যে থ!কে ডুগি-তবলা, ঝাল, বাঁশি এবং গোপীযন্ব। বিদেসিয়ার 
পরিভাষায় বাছ্যযন্ত্রীদের বলা হয় সমাঁজী | যতক্ষণ নাটক চলে সমাজীর] মঞ্চেই 
উপস্থিত থাকে । সমাজীর] বাগ্যযন্ত্র ঙ্গত করা ছাড়াও অভিনেতার মুখোচ্চারিত 
কিছু কিছু বোল নিজেরাই অভিনয় ক'রে দেখায় । বাছ্যযন্ত্রীদের এই অভিনয়াত্মক 
ভূমিকা লীলা নাটক থেকেই বিদেসিয়াতে এসেছে । বিদেসিয়াতে দ্বী চরিত্রের 
ভূমিকায় পুকবরাই অবতীর্ণ হয়। বিদেসিয়ার চরিত্রগুলি দৈনন্দিন সমাঁজ- 
জীবনেরই চরিত্র, ফলে এর অভিনয় খুবই স্বাভাবিক । হাশ্তরস যেটুকু আছ্ছে 
-স্তাঁও কোথাও স্ুল রঙ্গ তামাশায় পরিণত হয় না। 

সবশেষে বিদেসিয়া সম্পর্কে আরেকটি কথা ন| বললেই নয়, আর ত। হ'লে। 
এই ষে, সমসাময়িক এক সামাজিক সমস্ত;র আড়ালে বিদেসিয়ার কাহিনীতে 
শরতীয় অধ্যাত্বাদ প্রশ্রয় পেয়েছে । কেনন। বিদেসিয়। রচনার আগে ভিখারী 
ঠাকুরের মন আস্তর-সম্পর্ক অনুসন্ধানে ব্যাপূত ছিল। এ প্রসংগ প্রচপিত 
কাহিনীটি হ'লো-( বিদেসিয়। রচনার আগে ) ভিখার। ঠাকুর একবার হ্থরদাসের 
“ভ্রমরগীতি” পড়ছিলেন । তখন ভ্রমরগীতির “মোর মাধে। কাহে বিলসী বিদেস 
মে" রহে” তথা “ঞ্হ কোঈ পরদেস কী বাত"-_এই পঙক্তি দু'টি তাকে ভীষণ- 
'ভাবে আলোড়িত করে! পরব্তীকালে বিদেসিক়্! রচনায় এই পঙক্তি ছুটি 
প্রেরক শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে । ভ্রমরগীতিতে প্রবাসে থাকার দ%৭ 
কুফণকে পরদেশী বলা হায়েছে। কেননা গোপীনীদের কাছে ছ্বারক। পরদেশ 
বিশেষ । ভিথারী ঠাকুরের গ্রামবাসীও কোনো বড় শঈ্রকে পরদেশ বলতো । 
কোলকাতা বোম্বাই প্রভৃতি শহর তাই তাঁদের কাঁছে ছিল বিদেশ। ফ্লুল 
ভিক্ষারী ঠাকুর ঘখন বিদেসিষু! লিখলেন তখন তর কাহিনীতে তিনি ভ্রমরগ্ীতর 
অন্তনিহিত গৃঢ়ার্থ আরোপ করার চেষ্টা ক'্লেন। অ।7 সে চেষ্টাকে সফল 


বিদেলিয়া ২৯৯ 
ক'রতে তিনি চারটি বাস্তবকল্প চরিত্রের সাহাধা নিনেন। চরিত্র চারটি হ'লো-- 
€১) বিদেশিয় (কৃষ্ণ ) €২) প্যারা সুন্দরী (রাধা ) (৩) বটোহী ( উদ্জে।) এবং 
বেশ্য। (কুবরী )। অন্যভাবে বললে বলা ধায় বিদেশী হ'লেন ক্রহ্ম, প্যারী স্থন্দর 
জীব, বটোহী ধর্শ এবং বেশ্যা হলো মায়া । এবারে বিদেসিযার মাষের 
শরীরেই ব্রক্ধ অর্থাৎ পরমাত্ম। অবস্থান করেন । প্যার' "৪ বিদেসিষা তাই 
বিবাহিত দম্পতি । কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্ভব নয় 
কেননা তাদের মধ্যে মায়ার জাল (এখানে বেশ্যা) বিস্তৃত । তবে ধমের 
সাহায্যে এই মায়াজাল ছিন্ন কর! সম্ভব হয়, সম্ভব হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
মিলন। এখানেও বটোহীর চেষ্টায় বিদেপির। বেশ্যার খগ্জর থেকে বেরিয়ে এসে 
প্যারীর সঙ্গে মিলিত হয়। 

স্প্টই বোঝা যায় বিদেপিয়। কেবলমাত্র সমকালীন এক সমাজ-লমন্যা। পরই 
প্রতিবিশ্ব নয়, তা আমাদের সনাতনী জাবন দশনেরও দপ্ণ বিশেষ । তাই 
ভিথারী ঠাকুরের বিদেসিয়। ভোজপুরী। ভাষীদের মত সমগ্র ভারতবানীরই আশা" 
'আকাহ্ধা এবং আত্ম-অন্বেবণের তৃপ্তি যোগায় । 

বিগ্সিয়া তাই আজ আর কেবলমাত্র একটি নাটক নয়, সমগ্র এক নাট্য- 
আঙ্দিক। ফলে ভোজপুরী ভাথার অন্যান্ত অনেক নাটকের মজন্ভিধারী ঠাকুরের 
অন্যাগ্ত নাটকগুলিও আজ বিদেসিয়া নাষে পরিচিত 


নেপালের রমখেলিয়া ॥ 


নেপালের তরাই অঞ্চলে রাজবংশী, থারু, আধ? প্রভৃতি জাতির বান। 
এদের মধ্যে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তম লোকনাট্য হ'লো রমখেলিয়! । রমখেলিয়। 
শ্ীরামচচ্জ্রের জীবন সম্লিত | তাই রামলীল!র মত কয়েক রাত ধারে একটান! 
চলে এর অভিনয় । তবে রামলীলায় পরিবেশিত কাহিনীর আধার হ'লে! বান্মীকি 
ও তুলশীদাসের রামায়ণ এবং রামচরিতমানয় । আর রমখেলিয়ার অবলম্বন হ'লো 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বেশ কয়েকশো বছর আগে বাংলা ও অসম থেকে এসে 
রাজবংশী, গণগাই তজপুরিয়া প্রভৃতি জাতির লোক এখানে বসবাস শুরু করে । 
এদের বোলচালের ভাষা কিন্ত নেপালী বা মৈথিলী নয়, পরিবন্তিত এক বাং! 
রমখেলিয়ারও ভাষা রাজবংশী এবং তজপুরিয়, ফলে বাংলারই নিকট আত্মীয় । 
তবে ঝাপা-মোরঙগ-এর থারু এবং আহিরদের মধ্যে প্রচলিত ষে রমখেলিয়া তার 
ভাব। আবার মৈথিলী। গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বাংলা ও$মৈপিলী সমগোত্রীয় । 
সে যাইহোঁক+ থারু এবং আহিরর1 রমখেলিয়ার আমদানি করেছে রাজবংশীদের 
কাছ থেকে । ফলন্বরূপে মৈথিলী রমখেলিয়ায়ও বাজবংশীর প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। ভাষাগত ভিন্নত। ব্যতিরেকে রাজবংশী ও মৈথিলী রমখেলিয়ার মধ্যে 
অন্য কোনো বৈসাদৃশ্য নেই । এ দুয়ের বিষয়বস্ত, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অভিলম্বের 
ভাঃ লোকনাট্য--১৩ 


২১০ ভারতের লোকনাটা 
সমস্ত উপকরণই এক । অতএব রমখেলিয়া যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবলম্বন 
ক'রেই প্রচার প্রসার লাভ ক'রেছে_-এ ব্যাপারে কোনে মতপার্থক্য থাকতে 
পারে না এবং নেই । 

রামের বনখাস থেকে রাবণ-বধ অবধি পামায়ণের সমন্ত কাহিনী ই রমথেলিয়ার 
পরিবেশিত হয়। রমখেলিয়ার একটি অনুষ্ঠানে রামায়ণের এক একটি কাহিনী 
পরিবেশিত হয়। অভিনীত এই অংশটিকে বলা হয় পালা, যেমন_ রামের 
বনবাস, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, রাবণ বধ প্রভৃতি । রামকাহিনীই ক্রমান্রসাঃরে 
পরিবেশিত হয় ব'লে এই লোকনাট্যের নাম হয়েছে রমখেলিয়া। 

আকাঁশের নীচে বিস্তৃত এক উন্মুস্ত ক্ষেত্রে চতুর্দিক খোলা৷ এক রঙ্গমঞ্চ 
অভিনীত হয় রমখেলিয়া । রমখেলিয়। পরিবেশনের জন্য বেশ বড় একটি রঙ্গভূমির 
প্রয়োজন হয় । কেননা রাবণ পরে ৪ ফুট বিস্তৃত একটি কাঠের মুখোশ | তাছাড' 
বিরাটকায় এক রথে চড়ে সে মঞ্চে আসে এবং সীতাকে অপহরণ ক'রে হুঙ্কার 
ছাড়তে ছাড়তে সেই রথেই আবার লঙগ্কায় ফিরে যাঁয়। আর সীতা তখন-__ 
“আমার হরিয়৷ জাছে পাপিষ্ঠ বারণ” ব'লে বিলাপ ক'রতে থাকে । রমখেলিয়ায় 
অন্করূপ সব আকর্ষণীয় দৃশ্যের ছড়াছড়ি । সে যাইহোক, রমখেলিয়ায় রাম, 
লক্ষ্মণ এবং সীতা ব্যতিরেকে সমস্ত চরিত্রই মুখোশ পরে । কাঠমাওুর, দেবীনাচ, 
মহাকালী নাচ এবং হ্াপু নাচ ব।নাটের মত রমখেলিয়ার মুখোশেরও প্রাচীনত্ব 
এবং সমৃদ্ধশালী এঁতিহা বেশ স্পষ্ট । কেনন। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবদেব" 
তথা অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একাস্তিক কামনায়ই মানুষ মুখোশ 
পরত । 

রমখেলিয়ায় অভিনয় আরম্ভের পুবে দশদ্দিকের দেবতা কিংবা দ্িকপালদের 
বন্দনা করা হয়। তারপর মূল গায়েন সংক্ষেপে পালার পরিচয় দিয়ে শম্ঘ বাজায় । 
প্রবেশ করে অভিনেতারা। আরম্ত হয় অভিনয়। মূল গায়েনই হ'লে! 
রমখেলিয়ার স্বত্রধার। আমর] জানি যে স্ত্রধারই ভারতীয় লোকনাটোর 
প্রাণস্বরূপ | নাটকের শুর থেকে শেষ পধস্ত কাহিনীর রাশ টেনে ধরে স্ত্রাধার 
কখনো কখনো অন্যান্ত চরিত্রের ভূমিকায় ও অবতীর্ণ হয়ে থাকে । রমখেলিয়ার 
মূলগায়েনও সারাক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনেতা ও অভিনেয় কাহিনী 
নিয়ন্ত্রিত করে । করুণ দৃশ্যের শেষে, তা সে নাটকের মধ্যে বা একেবারে শেষে 
ষখানেই হোক না কেন, আরতি করা রমখেলিয়ার এক অনিবার্ধ বিধি । 


অভিনেতার! রঙ্গস্থল থেকে দূরবর্তী বামঘরে তাদের সাজ-সঙ্জ। করে । এই 
বাসঘন্ই হ'লো রমখেলিয়ার সাজঘর বা গ্রীনরুম | সাজ-সজ্জ! হয়ে গেলে মুল 
গায়েনের নির্দেশে অভিনেতার! নিজ নিজ কণ্ঠে গীতিধমী সংলাপ পরিবেশন 
করে। সংলাপে গীতেরই প্রাধান্য । এই কারণে রমখেলিয়াকে গীতিন।ট7ও 


ব্রমখেলিয়া ২১১ 


বল যেতে পারে । যাইহোক্স, রসখেলিয়ার সংলাপ ষেনন সরলঃ তেমনি 
আকধনীরও বটে । 

লোকনাট্যের বৈশিষ্টেযর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, থাকদের 
থেকে রাজবংশীদের রমখেলিয়া অনেক বেশি সম্বন্ধ । পুরাণশ্মহাকাব্য ষেমন 
এদের কাব্যের মুখ্য অবলম্বন তেমনি আবার সামাজিক ঘটনাবলী আশ্রয় করেও 
বূমখেলিয়। পরিবেশিত হায়ে থাকে । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো কঞ্চনমারী, 
উজিয়লমারী এবং মুলমারা। যাইহোক, রাজ্বংশীতে এগুপিকে সাধারণভাবে 
ভুলকি নাচ বলা হয়ে থাকে । এইসব তুলকি নাছ সামাজিক দুরাচারকে 
নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হ'য়ে থাকে। অবশ্য তুলকি নাচের প্রচলন ধীরে ধারে 
কমে আসছে । কাহিনী হিসেবে কালীবিলাস ব1 তিলোত্তমা এখনো বেশ জন প্রি । 
এসব থেকে বোঝ। যায় যে রাজবংশীদের মধ্যে ধমীয় ও সামাজিক লৌকলাট্যের 
খুবই পম্ব্ধ এখং এঁতিহশানী এক ধারা দার্ঘবিন বদেই প্রচলিত প্রয়েহে । যাই 
হোক রমখেণিযায় নাচ, গান এবং অভিনয়ের স্ামকা এবং গুরুত্ব প্রা সমান । 
বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চে বড বড় মঞ্চ ও হস্ত উপকরণ, জমকালো জমকালো সব পোষাক 
এবং অঙ্গসজ্জার সাহায্যে রাজধংশীরা সেই মধ্য যুগ থেকেই নেপালের সাধারণ 
মানুষের মনোরঞ্জন ক'পে আসছে । 


তামিলনাড়, ও অন্ধের লোকনাটয 





তামিলনাড়,র লোকনাট্য এ তেরুকুত্ত, 


ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ লোকনাট্যকে 
স্থনজরে দেখেন না। তামিলনাঁডুও এর ব্যতিক্রম নয়। শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেমন এখানে সমাদুত, তেমনি অবহেলিত এখানকার লোকনাট্য। 
শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সঙ্গীতকে মাথায় রেখে এর। লোকনাট)কে পায়ে ঠেলেছেন। 
ফলে তেরুকুত্তর মত দীর্ঘ এত্িহ্‌সম্পন্ন ও শক্তিশালী এক লোকনাট্য আহ্‌ 
বিলুপ্তির পথে। তবুও সাধারণ ' মানুষের পৃষ্ঠপোষণায় মাত্রাজেরক্বস্তী এলাকায় 
এখনো প্রায় ৫০টির মত তেরুকুত,ব্র দল টিকে আছে এবং শহরের বস্তা এলাকায় 
এবং গ্রামদেশে এরা বেশ নিয়মিত ভাবেই তেরুকুত্তরর অভিনয় ক'রে বেড়ায়। 
তেরুকুস্তুর অভিনেতাকে বল! হয় কুত্তাড়ী। এদের বেশির ভাগই থাকে 
তিরুগ্ান্বরা গ্রামে এবং খাপ জম্িতেই এদের বসবাস। অর্থাৎ এদের আথিক 
অবস্থা একেবারেই ভালে নয়। যাইহোক, সুধী নাগরিকের] কিন্তু এদের 
কোনে? খবরই রাখে না। অথচ তেরুকুত্ত,র এঁতিহা দীর্ঘদিনের এবং এর 
ইতিহাসও কয়েক শতাবীর। 

যাইহোক, তেরুকুত্, শবটি ভাঙলে আমর! পাই তেক এবং কুত্ত,। 


২১৩ 
তেরু হ'লে। পথ আর কুত্ত, হু'লো! নাটক অর্থাৎ তেরুকুত্ত, বলতে বোবায় 
পথনাটিকা। চৌরাস্তার মোডে রাম্তার সমতলেই ১৭ ফুট বাহ্‌ বিশিষ্ট এক 
বর্ণাকার ক্ষেত্রে এর অভিনয় হয়। দর্শক বসে অভিনয় ক্ষেত্রের তিনদিক 
ঘিরে। আর চতুর্ধ দিকে রাখা হয় অপেক্ষাকৃত উচু কাঠের একটি পাটাতন 
বা বেঞ্চ । এটি রাখ। হয় পিনপষ্র.র জন্ত। পিনপট্র, হ'লো! নেপথ্য সঙ্গীত। 
স্বভাবতঃই সংস্কৃত বিকুষ্ট মঞ্চের কুতপ-সংস্থানের কথা মনে পড়ে যায়। 
সেখানেও কুতপের অবস্থান রঙ্রশীর্ষ এবং নেপথাগৃহের মাঝে অর্থাৎ অভিনয় 
ক্ষেত্রের পেছন দিকে । যাইহোক, চারটি খুণটির সাহাযো ১৫ ফুট * ১৭ফুট 
একটি সামিয়ান! টাঙিয়ে তেরুকুত্রর এই অভিনয় ক্ষেত্রটি নিদিষ্ট করা হয়। 
মঞ্চের যেদিকে পিনপট্র, থাকে সেই দিকেই পিনপট্র,র পশ্চাতে খুবই সাধারণ 
ভাবে একটি সাজঘর ক'রে নেয়! হয় । বাতির স্বল্লালোকে অভিনেতার নিজেরাই 
নিজেদের অঙ্গরাগ অঙ্গসজ্জা ক'রে নের়। উপরে অভিনয় ক্ষেত্রের যে পরিমাপ 
উল্লেখ করা হ'য়েছে তা কিন্তু অপরিবতিত নয়। কেননা কোথাও কোথা 
২০ ৮৩০ বর্গফুট আয়তনের আয়তাকার রঙ্গক্ষেত্রও দেখ। বায়। তাছাড়া আগেই 
বল! হয়েছে যে মঞ্চের তিনদ্দিক ঘিরেই বসে দর্শক এবং সাধারণভাবে দর্শকের 
কোনো। শ্রেণী-বিভাগ নেই। তবে কোথাও কোথাও গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তিদের 
বলার জন্তে পিনপষ্টরর বিপরীত দিকে রঙ্গক্ষেত্রের গা ঘেদে ৫০১৯৫ বুট 
অঞ্চলে ধবধবে সাদ? কাপড় বিছিয়ে দেয় হয়। বলাই বান্ুল্য যে প্রথান্তলারে 
গ্রামের ধোপারাই সাধারণতঃ সামিয়ানাঃ অভিনয়ে প্রভু পর্দ। এবং সম্মানীয়দের 
বলার জন্য বিছিয়ে দেয়া এই কাপড়ের জোগান দিয়ে থাকে । 

গায়ক এবং কুরুকুঙ্জল (নাগেশ্বরমের অন্রূপ এক বায়ুযন্ত্র ), থুতি (ব্যাগপাইপ) 
যন্দলম্‌ (ড্রাম) তালম (করতাল ) প্রভৃতি যগ্ত্রের বাদকদের নিয়েই শিনপষ্ট, | 
তেরুকুত্তর প্রধান গায়ককে বঙ্গা হয় ভাগবতার । যাইহোক» বর্তমানে স্থর 
বরে রাখবাঁর জন্য হারমোনিয়ামের ব্যবহার থুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । আগে 
অবশ্য এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত একধরণের ব্যাগপাইপ (ব! থুতি)। 
তেরুকুত্বর গায়কদের গলা সবসময়ের জন্যেই সপ্তমে ধাধ। থাকে । আগেকার 
দিনে গায়কদের এই তীক্ষগলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করাল নির্বাচিত হ'ত। 
করতাল তখন একই সঙ্গে গানের স্থর ও লয়ের সঙ্গত করুত। 

বর্তমানে তেরুকুত্«র অভিনয় শুরু হয় গণেশ-মারতি দিয়ে । তাঁক্ষন্থরে 
সমবেত গায়ক মণ্ডলী গণেশের আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ করলে পেটমোটা এক 
অভিনেতা হাতার শু'ড়ওয়ালা মুখোশ পঃরে মঞ্চে আসেন । ইনিই তেরুকুত্বর. 
গণেশ । মঞ্চে এসে গণেশ বাবাজী গায়কদের গানের তালে তালে নাচতে 
' থাকেন। নাচ শেষ হ'লে মঞ্চের পেছন দিকে রাখা বেঞ্চে বসে পড়েন। 
'তখন পুরোহিত্ত তার আরতি করেন। গায়ক মগুলী এই সময় একে একে 


২১৪ ভারতের লোকনাট;) 
শিব মীনাক্ষী, দক্ষিপীমৃতি ও সরম্বতীর বন্দন। গায় । আর সব শেষে গায়! 
হয় তিমৃতির* অর্থাৎ ব্রহ্ম, বিষুণ ও মহেস্বরের বন্দনা । খুবই সংক্ষিপ্ত এই 
পূর্বর-বিধির পর চ*জ্জন লোক একটি পর্দা নিয়ে দাড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ 
ভারতের প্রায় সব লোকনাটোই চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান সংঘটিত হয় অহুকব্প 
ছোটো! ছোটো পর্দার সাহায্যেই | যাইচ্োক, £লোক ছুটি এসে পর্দা নিযে 
ঈাড়িয়ে পড়ার পরপরই পর্দার স্ছেন দিক থেকে গান গেয়ে মঞ্চে আসে 
কট্রিয়াপ্পণ-অর্থাৎ*মঞ্চাধ্যক্ষ বা স্থত্রধান্ন । কটিয়াকরণের পরনে থাকে জেব্র। 
ডিজাইনের পাজামা, গায়ে থাকে বেশ বড ঘেরের এবং নীচের দিকটা ফোলানে। 
একটি ফুলহাতা জামা আর জামার ওপরে সিক্ষের কোমরবন্ধের সঙ্গে একখানি 
তরবারি বাঁপা থাকে । তরবারি খানি সাধারণত: কাঠেরই হয়, অনেক সমস 
সে এটি হাতেই ধরে রাখে । যাইহোক, তার হাতে থাকে কব্িবন্ধ, গলায় 
নানাবিধ হার আর মাথায় শোভা পায় রাজকীয় মুকুট । মঞ্চে এসে প্রথমে 
নে প্রথম পুরুষ, অর্থাৎ 65100. 015018-এ নিজের পরিচয় দেয়, পরে নাটকের 
নাম ঘোষণা করে, বিভিন্ন দৃশ্থকে একস্যত্রে বাধে এবং নাট/-ঘটনার উপর 
নিজের মন্তব্য পেশ ক'রে দর্শককে রসমপ্র রাখে । নাটক্ষের নাম ঘোঁষণ। 
ক'রে গায়ক ও বাদকদের তৈরী হ'তে ব'লে নায়কের প্রশস্তি গীতি গাইতে 
শুর করে । বলাই বাছল্য যেগান শেষ হ'লেই নায়ক মঞ্চে আসে, পর্দারূই 
সাহায্যে। নায়কও মঞ্চে এসে প্রথমে 70000 0615010-এ নিজের আগমন 
বাতা ঘোষণা করে। তারপর আপন ব্যক্তিত্ব, প্রতাপ, এমন কি পোষাক 
ইত্যাদিরও বর্ণনা দিয়ে কটিয়াকরণকেই নিজের কর্মচারী হিসেবে নানাবিধ 
আদেশ দেয় ।-_কুট্টিয়াকরণও তার আর্দেশ মত হাশাক ডাক শুরু ক'রে দেয়: 
তখন একে একে মঞ্চে আসে নাটকের অন্ঠান্ত চরিত্র । কাহিনী এগিয়ে চলে ! 
তেরুকুত্ত.রর ভড় বা বিদ্ষককে বলা হম্ব কোমালী । কোমালীর মঞ্চ প্রবেশ 
ধুবই চমকপ্রদ । তে কখনে। পার্বতী ঘরের চাল বা গাছের ডাল থেকে 
লাফিয়ে পড়তে পারেঃ কখনো বা খড়ের গাদা থেকে ডিগবাজি খেয়েও নেখে 
আসতে পারে । আবার কখনো বা চড়-চাঁপড কিংবা কাপড়ের চাঁবুক দরিখে 
দর্শকদের মারতে মারতে তারের মাথার উপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে মুখ থুবডি 
খেয়ে এসে পৌছায় মঞ্চে বা রঙক্ষেত্রে। মঞ্চে এসে সেগান গ্েয়েই আত্ম- 
পরিচয় দেয় এবং সরল গঞ্ভে সুক্মতম সব কৌতুক পরিবেশন করেঃ ভাওয়াই- 
এর জুঠন মঞ্ার অন্ুরূপে । তবে নাট্য ঘটনায় ও তার পরিবেশনে কোমালীর 
গুরুত্ব জুঠনের চাইতে অনেক বেশি । কেননা সে অনেক সময় কট্িয়াকরণেশর 
ভামকাও পালন করে থারকে । কিন্তু তার বাচালতাম নাটা ঘটনা ভিন্ত্র দিকে 
মোড় নিত আচ ক'রলে কট্িয়াকপণ আবার স্বয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হরে নাট্য 
ঘটনাকে সংহত এবং স্ত্রবদ্ধ করে । কোমাপ। তথন জটিল জটিল সব গু, 


ও 


তেককুত, ২১৫ 


নানাবিধ ধাধা, বিভিন্ন সব সমস্যা এবং সহজ সংকস্কারচ্ছলে কটিদ্বাকরণকে 
একেবারে পরু'দস্ত ক'রে দেয় এবং অবস্থাটি বেসামাল হ'য়ে উঠলে নিজেই রথে 


ভন্গ দেয়। নাটকের বিষয়বন্থ এবং উদ্দেশ স্পন্ীকরণে এসবের গুরুত্ব 
অপরিলীম । 


দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমন্ত নৃত্য এবং নাটো দু'জন পর্দা বাহকের হাতে 
ধরা! ভোটে! ছোটো পর্দার গুরুত্ব ও খুবই বেশি। কেননা, বক্ষগান, কুচিপুড়ি, 
কথাকলি, ভাগবত মেলা* কুটিয়াট্টম এবং মুডিরে্,র প্রধান প্রধান চরিত্রের 
রহস্যময় এবং নাটকীয় সব মঞ্চাবভরণ ঘটে এই পর্দারই সাহায্যে । এ নব 
আঙ্গিকে অভিনেতার! মধ্চোপকরণ হিসেবে এই জাতীয় পর্দার যথেচ্ছ ব্যবহার 
ক'রে থাকে । অভিনেতারা কখনো এর উপর দিয়ে উকি মারে কিংব। 
প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত সব মুখভঙ্গি করে, কখনো পর্দাটাকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে তার 
মনোভাব প্রকাশ করে আবার কখনে! ব1! এব পেছন থেকেই নাচতে নাচতে 
মঞ্চে প্রবেশ কারে আপন চারিত্র্য-বৈশিষ্টা প্রকাশ ক'রে দেয় । ক্রুদ্ধ রাক্ষস কিংবা 
কোনো ক্ষমতালোভী শয়তান ষখন এই পর্দার পেছন থেকেই আড়চোখে চেয়ে 
গর্জন কঃরে ওঠে তখন দর্শক ভয়ে একেবারে কাঠ হাক্ষে যায় । অন্যান্য আঙ্গিকে 
সিক্ষের নকশাদার পর্দার ব্যবহার হ'লেও তেকুকুত্ত,তে সাদ! কাপডের লঙ্বা 
একখানি পর্দা ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে । তবে সবক্ষেত্রেই পর্দার বিস্তার এমন হয় 
বাতে ক'রে অভিনেতার হাটু থেকে চিবুক অবধি ঢাকা পড়ে এবং পা ও মুখ 
দেখ! ষায়। অন্যান্য আঙ্গিকের মত তেরুকুত্তর অভিনেতা এই পর্দার আড়াল 
থেকেই নাচে, গায় এবং যঞ্চাবতারণের মাধ্যমে আপন গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে । 
আমরা আগেই দেখেছি যে তেরুকুত,র চরিত্র-_কট্টিয়াক রণ, কোমালী, নায়ক এবং 
অন্যরাও মঞ্চে এপে প্রথমে আত্মপরিচয় দেয়। তবে প্রচলিত রীতি অস্থসারে 
চি50 0215010-এ সে আত্মপরিচয় দেয় না, দেয় 0101:0 72901) 1 000 
79501) এই পরিচয় দান যেমন কিছুটা মাত্রায় বিমু্ত ণার আভাস সষ্টি 
করে তেমনি অভিনেয় চরিত্র থেকে অভিনেতা ও দর্শককে বিঘুক্তু ক'রে দেয়। 
'িযুক্ত ক'রে দেয় আবার সাময়িকভাবে, এবং তখন দর্শকের মনে হয় অন্য 
কেউ এসে যেন চরিত্রটির পরিচয় দিচ্ছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঈপ্লিত 
বিধুক্তি আনার জন্য এপিক নাটকে ও তার অভিনগে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ 
কর হ'য়ে থাকে | আত্মপরিচয় দানের সময় যে গান গাওয়া হয় তার কথা 
ও সুর চরিত্রের মেজাজান্ুরূপই হ'য়ে থাকে । চরিত্রের নিজের ছারা আত্ম 
পরিচয় দানের এই রীতি প্রাচ্যের অন্যান্ত দেশেও প্রচলিত আছে । এঁতিহ্ৃ- 
বাহ] পিকিং অপেরাতেও চরিত্র নিজেই নিজের পরিচয় দেয়, দেয় আবার 
0110 0090 | তবে সে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে 5 0690-এ। 
পানের কাবুক্িতেও তাই । তবে তেরুকুত্বর বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে চরিত্র 


২১৬ ভারতের লোকনাট্য 
তার নিজের পরিচয় দেয় 070 8500-এ এবং অন্যদের সঙ্গে কথা বলে 
চহাতে 7250৮ । তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে আবার (১10 00500%- 
এ ফিরে আসে । অর্থাৎ এখানে চরিত্র নিজেই নিজের সমালোচক । তেরু- 
কতর প্রতিটি চরিত্র তাই খুব সহজেই দুটি মাত্রা লাভ করে। দ্বিমুখী পথেই 
বিকাশ ঘটে তার সত্তার 

তেরুকুত্তর প্রতিটি চরিত্রই প্রাণশক্তিতে ভরপুর । এর অভিনয় করতে 
গেলে অভিনেতাকে তাই শারীরিক দিক থেকেও শক্তিশালী হ'তে হয়। 
কোনো নারার পক্ষে. তা সম্ভব নয়। আর এই কারণে তেকুকুত্তর অভিনয়ে 
পুরুষই নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকে । একটি চরিত্র মেজীজের দিক থেকে 
কতট। শান্ত, কতটা হিংস্র বাক্রুদ্ষ তা তার আগমনের বিশেষ ভঙ্গীটিতেই 
প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায় । আর তাঁর সামাজিক মর্যাদা বা গুরুত্ব কতখানি তা 
বোঝা যায় কটিয়াকরণের সঙ্গে তার বাবহারের ধরণ থেকে । গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ 
অধিকতর ম্পঈ এবং গতিময় ক'রে তোলার উদ্দেশ্ট্ে কট্টরিমাকরণ তার সংলাপের 
প্রধান প্রধান অংশের পুনরাবৃত্তি করে । এ ব্যাপারে অবশ্য কোমালীও খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে । কেননা, হাস্যরসের জোগান দিসে 
হলো সে চরিতকে তার গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পুনরায় উচ্চারণ ক'রতে বাধ্য করে। 
তেরুকুত্ত, স্বভাবে অপেরাধম্ী। তবে এর ৬* শতাংশ গন্য সংলাপ তাও 
[বার .তাতক্ষণিকভাবে বানিয়ে নেয়া । কোমালী ও কট্রিয়াকরণের প্রশ্নেই 
এই জাতীয় গ্ভের ব্যখহার হ'য়ে থাকে । তেক্ুকুত্তরর বেশ কিছু সংখ্যক গান 
শান্ত্ীয় সঙ্গীতের অন্রূপ-কিছু অংশ তালহীন আবার কিছু অংশ তাললদে 
সমদ্থিত। তবে প্রতিটি গানের আগে ভাগবতার বেশ কিছুক্ষণ ধারে স্থর 
ভেজে নেয় । একে বলা হয় বিরুথাম । 

তেরুকুত্তর বিষয়বন্ত সংগৃহত হয় মহাকাব্য, পুরাণ এবং লোককাহিনী 
থেকে । তবে মহাভারতের কাহিনী-নিভর পালাই অধিক জনপ্রির ৷ ক্ষিপ্ত 
দুর্যোধন, কুচক্রী এবং পাপী দুর্যোধনঃ মহান ধর্ম, গবী কীচক এবং বীর ভীম 
ব্যতিরেকে তেরুকুত্তর অভিনয় ষেন জমতেই চায় না। পঞ্চপাগুবের ঘরনী 
দ্রৌপদী তেরুকৃত্তর অতি জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী নায়িকা। দ্রোপদ। মাদ্রাজ 
দেবীরূপেই সমাদুতা | পঞ্চম্বামীর এই ঘরনীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তারই 
জীবন-বৃত্তাস্ত নির্ভর আট-খানি পালা তারই মন্দিরের সম্মুখে অভিনীত হয়ে 
থাকে । পরপর আট রাস্তিরে প্রতিহিংসা ও হিৎন্্রতায় ভরা এই পালা কয়খানি 
অভিনীত হয়। নবম দিনে ভীম ভার্ধাধনের উক্র ভেঙে তবে নিজের ক্রোধ 
শীস্ত করেন এবং দ্রৌপদী তখন নিজের প্রতিজ্ঞামত ছুর্ষোধনের রক্তে ভিজিয়ে 
ভার চুল বাধেন। এক বাস্তবকল্প পরিবেশে এই শেষ পালাখানির অভিনয় 
হয় ! যুদ্ধপাজে সজ্জিত বিশালকায় এক মাটির দুর্যোধন নির্জাণ করা হয় মন্দি 


তেরুকুত, ২১৭ 
প্রাঙ্গণে । প্রথা অনুসারে ভীম তার ভীমকায় গদার আঘাতে সেই ছুর্যোধনের 
উরু ভঙ্গ করেন, ছিটকে বেরোন কৃত্রিম রক্ত । মহোঁল্লাসে গর্জন করতে 
করতে ভীম তখন মন্দির প্রাণ পরিক্রমন ক'রতে থাকেন। এই সময়ে 
তাকে মুতিমান প্রতিহিংসা বলেই মনে হয়। আর উপস্থিত দর্শক এই সময়ে 
ছুর্যোধনের ওপর নৃত্য করতে থাকে । তাদের ক্রোধে মাটির সঙ্গে মিশে যায় 
মাটির এই দুর্যোধন। সবশেষে দ্রোপদীর পৃজা করা হয়। পূজা শেষে অনষ্ঠান 
সমান্ত হয়। বান্ধিকালায়ানাম বা! বালিদেবীর বিয়ে এবং মীনাক্ষী আম্মাই 
পাল৷ তেকুকুতত,র অন্য দুই জনপ্রিয় পাল!। 

তুর্যোধন, ধর্ম, ভীম, হিরপ্যকশিপু প্রমুখ পৌরাণিক যুগের নায়কের 
মাথায় পরে রঙ বেরঙের কাচের বুটি বসানে মুকুট । এই মুকুটগুলি খুবই 
হালক। কাঠ পুন্সা থেকে তৈরী হয়। লাল, সবৃজ ও সোনালী-স্বরঙে রঞ্রিত 
গম্থজারৃতির একটি চূড়া মধ্যভাগে অবস্থিত থেকে খিলানারুতির এই মুকুট 
গুলির শোভা ও গাস্তীর্ধ বৃদ্ধি করে। বিরাট আকৃতির স্ষন্ধপজ্জ! দূর থেকে 
ডানা কাটা পাখীর ভ্রমন উৎপাদন করে। চড়া শেড দেয়া চোখের নীচে 
আকা হয় লাল ও কালো রঙের অর্ধচজ্জ্র । আর কপালে যেমন তেমন কনে 
একে দেয়৷ হয় বূপালী একটি চিক। আর বক্ষাবরণ, বাজুবন্ধ, কোমরবদ্ধ 
প্রভৃতি অলঙ্কারেও চোঁখ ঝলমানো৷ রঙ বেরঙের বুটি বসানো থাকে । 

সাদা ও কালোর ওপর লাল ফুটকি দিয়ে খল চরিত্রের মুখ রঞ্জিত করা হয় । 
ভীমের অঙ্গলেপন কর! হয় কালো! এবং লাল রঙ দিয়ে আর কৃষ্ণের রঙ সবুজ । 
গণেশ ও নরসিংহ যথাক্রমে হাতী ও নিংহের মুখোশ পরে । তেকুকুত্তর অভি- 
নেতাদের প্রত্যেককেই কোনো না কোনোভাবে নাচতে হয়ঃ তাই তাদের পায়ে 
বাধা থাকে ঘুড,র। খুবই উজ্জ্বল এবং কালো গোঁফ দাড়ি ওয়াল! দুঃশাসনের 
কপালে তিনটি রেখ। আকা হয়। মুখের অন্যত্র দেয়। হয় লাল ও সাদ ফুটকি। 
দুঃশাসন মাথায় পবে গোলাকার সোনালী টুপিঃ লাল ও সবুজ রঙের কারুকাধ 
করা থাকে তাতে । পরনে থাঁকে পায়ের সঙ্গে সাটানো জেব্র। ডিগাইনের 
পাজাম1, আর গায়ে থাকে ফুল হাতা জামা, নীচের দ্বিকট। যার ঘাঘরার মত 
ফোলানো । দেড় ফুট দীর্ঘ সাজারুর কাটার মত চারদিকে ছড়িয়ে থাক? এক 
ধরনের কোমরবন্ধের সাহায্যেই জামার নিম্নভাগ এমনভাবে ফোলানে। হয়ে 
থাকে । যাইহোক, মন্যান্ত চরিত্রের মত ছুঃশাসনেরও পায়ে থাকে ঘুড,র এবং 
হাতে থাকে কাঠের একখানি তরবারি ॥। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যেঃ তেক্কুত্ব*র 
কোনো চগ্সিত্রের পায়েই জুতো। থাকে না । 

পুরোহিতের কানে ঝোলানো হয় বড় বড় কুগুল, কপালে আকা থাকে 
চন্দনের সমাস্তরাল তিনটি রেখ!। ভার গলার থাকে কুদ্রাক্ষের মাল এবং 
যজ্ঞোপবীত আর পরনে থাকে সিষ্কের ধুতি । ডান হাতের একটি আঙ.লে থাকে 


২১৮ ভারতের লোকনাটা 
পেতলের পবিত্র একটি আঙটি আর বামহাতে কমগুলু। কোমালীর মাথায় 
থাকে শঙ্কু আরুতির টুপি, পরনে ফোলানে। পাঙ্দাম।, অবশ্ কখনো! কখনে। ধুতি 
ও এভাবে প'রে নেয় হয়। তার পেটটা হয় নাদাপনা আর সরু এক ধরনের 
স্থতে! দিয়ে তৈরী হয় হাওয়া গুড়া তার দাড়ি। কোষালীর ভ্রু কিন্ত বেশ 
ঘন। তার মুখে লাগানে। হয় লাল কালো অজ্ঞশ্র ফুটকি আর কপালে দেস্া হয় 
0-এর অনব্ূপ একটি চিহ্ন । 

দর্শক কি চায় কোমালী তা ভালোভাবেই জানে । সহজ সরল রসিকতা 
দ্বাপা অতি সহজেই সে দর্শকের খুবই কাছের মানুষ, আত্মার আত্মায় হয়ে উঠতে 
পারে। তেরুকুত্ততে কোমালীর জনপ্রিয়তা তাই অপরিসীম । পৌরাণিক 
নাটকে সে ধর্মীয় বিশ্বাসের গুড়ি ধ'রে বাঁকিয়ে দর্শককে এনে দাড় করায় 
একেবারে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি । এস৭ ক্ষেত্রে সে বলে চলে--“আমি শিবের 
কাছে একটি বর চাই । কেনন। আমার ত্্ী তেরোমাস ধ'রে গন্ডিনী । বাড়িতে 
জল আনার মত কেউ নেই। ফলে, হে বরদ্‌ শিব! দয়াকর। শীন্র এসে 
তাকে সাহাষ্য কর” । তেকুকুত্তর একটি আসরে দর্শক-অভিনেতা নকলের 
কাছেই সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় চরিত্র হলে! যোগী এবং খধিরাই । কিন্ত 
কোমালীর অধিকার আছে তাদের সঙ্গে মস্করা! করার। সেমুক্ত পুরুষ । তাই 
সমস্ত প্রকারের বাধা নিষেধের বাইরের মানুষ সে। তেরুকুত্তর আসরে জীবন 
ও মুত্যু নিয়ে সে সমান আনন্দে মস্করা কে চলে । 

তেরুকুত্র স্থত্রধার কটিগ্নাকরণ সারাক্ষণই মঞ্চে উপস্থিত থাকে । নাটকে 
সংগঠিত নিপশড়ন ও হিংন্্রতার মধ্যস্থতা করে সে। কট্িয়াকরণ যেমন গান গায়, 
তেমনি আবার শ্রদ্ধ তামিল এবং আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে তৈরী সুন্দর এক 
গছ্যেও কথা বলে । অভিনয়ে যাতে কোনরূপ ছন্দপতন না ঘটে তার জন্য নে 
সদা সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকে । আর বলাই ঝাহুল্য যে, কোমালী জোগান দেয় 
হাস্তরসের । অতুলনীয় তার অভিনয় নৈপৃণ) । কষ্িয়াকরণের কাঁজটাকে মে 
সহজ ক'রে দেয়। পারশ্রাস্ত কট্রিাকরণকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে কখনে। 
কখনে। সে নিজেই কষ্রিয়াকরণের ভূমিকায় অবতীণ হয়। তবে কটিয়াকরণের 
তুলনায় তার সংলাপ একই নঙ্গে অমাজিত, সাদাসিধে এবং গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। 
বিবিধ সব প্রশ্ন কারে প্রতোোক চরিত্রকে এমনকি কখনো কখনে। কষট্টিয়াকরণকেও 
সে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । তাদের সে বাধ্য করে গুকুত্বপুণ সংলাপ পুনরায় 
উচ্চারণ ক'রতে । গুরুত্বপূণণ সংলাপের এই দ্বিরুক্তির ফলে অসাবধানী অন্যমনস্ক 
এমনকি প্রায় বধির-বয়স্ক তেরুকুভর দর্শকের কাছে তা স্পষ্ট হঃয়ে ওঠে। 
সংলাপের এই পুররুক্তি স্থধী দর্শকের রলাছে অনেক সময় বিরক্তিকর মনে হ'তে 
পাঁরে কিন্তু বক্তব্যের স্পষ্টীকরণে এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই ৷ উদ্দাহুরণ 
স্বরূপে ভীম-জটাস্থর যুদ্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত হ'লো,_ 


তেককুত্ ২১৯ 


এক জায়গায় এক সাধু খুবই চিন্তিত, ফলে গান গেয়ে কোরাস তাকে জিজ্ঞাস! 
করে_- 

“হে মহান যোগী আপনি এত উদ্ছিগ্র কেন? 

কট্িয়াকর”--আপনি কি জানেনঃ ওর কি জিজ্ঞাসা ক'রছে? 

সাধু-_কি ? 

ক্কোমালী- জিজ্ঞামা ক'রছে আপনি এত উ্িগ্ন কেন ? 

সাধু--কারণ-_ 

কোমালী-্ব'লে দিন, আপনি উদ্বিগ্ন । 

উপরের অংশটিতে সাধুর উদ্বেগের ব্যাপারটি তিনবার উচ্চারিত হু'য়েছেঃ 
এতে ক'রে বিষয়টির নাটকীয় গুরুত্ব ষে অনেক বেড়ে যায়, এব্যাপারে কোনোই 
সন্দেহ থাকে ন!। এইভাবে পুনরুক্তিসাধন তেরুকুত্তর পরিবেশন পদ্ধতিরই 
নিজন্ব এক চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য । ফলে অনেক সময় দেখা যাঁয় যে+ ভাগবতার গান 
শেষ ক'রলে অভিনেতা তা পুণরায় গায়। অনেক সময় আবার এতে ও হয় না, 
ফলে অভিনেত। এগিয়ে গিয়ে কট্রিয়াকরণের কাছে সরল গছ্যে ত। আবার বিবৃত 
করে। 

আগেই বল! হয়েছে যে মাদ্রাজের বস্তী এলাকায় কম ক'রে হ'লেও ৫০টি 
তেরুকুত্ত,র দল এখনো! আছে, কিন্তু শহরের বিদদ্ধ মহলে এদের পরিচিতি খুবই 
কম, একেবারে নেই বললেও চলে । কোনো বাড়ির উঠোনে, চৌরাস্তায় অথবা 
কোনে ফাঁকা জায়গায় অল্প কয়েকজন দর্শকের সামনে তেলের প্রদীপ জালিয়ে 
তেরুকুত্বর অভিনয় হয়। দল চালাবার জন্তে প্রতোক অভিনেতাকেই কিছু না 
কিছু চাদ দিতে হয়। তবে নাফ্ক-নায়িকাকে দিতে হয় তুলনা যুনকভাবে 
অন্যদের চাইতে বেশী | এইভাবে সংগৃহীত চাদ নতুন একটি পালার প্রযোজনায় 
খরচ কর! হয় । আর কট্রিয়াকরণ--যে কয়েকমাস ধ'রে অমাচিধিক পরিশ্রম ক'রে 
সকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে পালাটি অভিনয়োপযোগী ক'রে তোলেন, পারিশ্রমিক 
হিসেবে তাকেও কিছু দিতে হয় । 

কৃষক, জেলে এবং কুলি-মজুরদের নিয়ে তেরুকুত্তর একটি দল.তৈরা হয়। 
একটি দলে ১৫ থেকে ২০ জন শিল্পা থাকে । নিজ্জের। আনন্দ পেতেই সাধারণতঃ 
এরা দল গড়ে এবং অভিনয় করে, অর্থাৎ এরা তেরুকুত্তর চর্চ৷ করে মূলতঃ শৌখিন 
ভাবে । ফলে আজও মাত্র ১০* থেকে ৩০* টাকার বিনিময়েই তেকুকুত্তর একটি 
ভালো প্রযোজন! দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। প্রাপ্ত টাকার সবটাই চ'লে যায় 
আগলো, পোষাক, মেকআপ এবং গ্ররুপ্রণামী দিতে । ফলে দলের আর কিছুই 
থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় যে তেরুকুত্তর বর্তমান ব্যবস্থা অতি খারাপ। 

তেরুকুত্বর নাম কর দলগুলির সবই গ+ড়ে উঠেছে দক্ষিণে, অর্থাৎ ক্রোলের 

ংলগ্র জিলাগুলিতে । ফলে কথাকলির প্রভাব এই আঙ্গিকে খুবই বেশি । উত্তর 
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'আরকোট জিলার পুকুবাই গ্রামের রাঘব তান্থিরাপের দলটি খুবই বিখ্যাত । 
দলটির ব্মান পরিচালক রাজু তাঙ্গিরাণ এবং নটেশ তাস্থিরাণ। নটেশ তান্থিরাণ 
এ:শাসনের অভিনয়ে খুবই খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। ফলে মাদ্রাজ তথা কেন্দ্রীয় 
সরকারের বেশ কয়েকটি পুরস্কার তিনি লাভ ক*রেছেন । বগমানে তাই দলটি 
নটেশ তাম্থিরাণের দল ব'লেই পরিচিত । এই নটেশ তাম্বিরাণের দল ছাড়া 
অন্য কোনে। দলে তেমন কোনো ভালো অভিনেতা নেই। সকলেই প্রায় 
অনভিজ্ঞ । লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং লোক-নাট্যাভিনয়ের, জন্য অপেক্ষিত 
মজ্জাগত জ্ঞান এদের নেই। তাই আজকের দিনে উপলব্ধ তেরুকুত্ব র অভিনয় 
দেখে তেরুকুত্ব, যে কতটা চিত্তার্ক তা আব আন্দাজ করা যাবে না। 
অথচ অপেপাঁধঞ্ট এর গানের শক্তিও অপরিসীম । আর নাটকীয় চরিত্র 
হিসেবে কট্টিয়াকরণের ভূমিক1 তো! যেকোনো বিদেশী দর্শককেও চমকে দিতে 
পারে। 
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অঙ্জের সবচেয়ে জন্প্রির লৌকনাট্য হ'লো বুরণকথা। পশ্চিমবঙ্গের 
গণ্তীরার মত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েও নিজের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও 
মাধুর্ধ বজায় রাখার ক্ষমতাই বুরণীকথাকে এত জনপ্রিয় ক'রে রেখেছে । 
স্বাধীনত! লাভের পর সরকার ও সরকার বিরোধী মতের প্রচার মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবস্ৃত হওয়ায় বুরণকথার এই জনপ্রিয়ত। খুবই বেড়ে গেছে । 

নাচ, গান ও অভিনয়ের সমন্থয়ে পরিবেশিত এই বৃূরণ কথা ভারতবর্ষে আদর্শ 
লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম । বুরণাকার গান, বিশেষ ক'রে তার 
স্বর এতই হৃদয়গ্রাহী যে শোনামাত্রই দর্শক-শ্রোতার মন আনন্দে একবারে 
নেচে ওঠে । বুরণীকথার শিল্প'দের কোনো পূর্বাভ্যাসের প্রয়োজন নেই। কেননা 
কথা৷ পরিবেশনের ক্ষত তাঁদের সহজাত | ফলে পূর্বাভ্যানহীন অভিনয়েও 
প্রচলিত রীতি থেকে সামান্যতম বিচাতি৪ লক্ষ্য কর! যায না। সমকালীন 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা তাপ খুবই আকরধণীয়ভাবে উপস্থাপন ক'রে 
থাকে । বুরণাকথায় করুণ ও হাশ্তরসেরই প্রাধান্ত । তবে এর দর্শক নবরসের 
কোনে! একটি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না। তবে নায়ক-নাগ্বিকার অপ- 
হায়ত1 এবং মৃত্যু-জনিত শোকে দর্শক একেবারে মুহ্মান হ'য়ে পড়ে। 

ন্ট োনা কোনো পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন ষে বৃরণাকথায় মুখ্যরূপে ধক্ষ- 
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গানের সম্মিলন ঘটেছে । তবে শ্রীনাথ রচিত “ক্রীড়াভিরামম ৮ প্রদত্ত বিবয়ণ 
থেকে জান! যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীতে বুরণীকথা পরিবেশন ক'রতো 
একজন মহিলা শিল্পী । পরবর্তীকালে অবশ্য তিনজন মহিল! শিল্পী দলগত 
ভাবে এর প্রদর্শন ক'রতে থাকে । এই মহিলা শিল্পীরা আকর্ষণীয় ভাবে 
সেজে গুজে “গম্ভীতা, (ধাতু কিংবা মাটির তৈরী ঢোল) বাজাতে বাজাতে 
নৃতা পরিবেশন করতো । এদের হাতে থাকত মোহরাঙ্কিত অঙ্কুরীয় আর 
প'য়ে থাকতো ঘুঙর। এদের বলা হ'ত 'জকুলু। এই 'জনুলু' শব্টি এসেছে 
স্কৃত যস্ধ শব্ধ থেকে । 
বুরণকথার শিল্পীরা সমগ্র কাহিনী পরিবেশন করে লয়বদ্ধ সঙ্গীত 
এবং মুনমঞ্স ভাব-ভঙ্গিমার সাহায্যে । পরিবেশিত কাহিনীতে সমুচিত 
অন্তরাল বজায় রাখার জন্তে লয়বদ্ধ সঙ্গীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিক। পালন 
ক'রে থাকে । এসব থেকে মনে হয় যে বর্তমানে যে বুরণকথার প্রচলন 
আছে তা প্রাচীন বন্্গানেরই এক পরিবতিত রূপ বিশেষ । 
সমগ্র অন্ধে এই শতাব্বীর প্রারভ্তে শৈবধর্ধ খুবই প্রপারলাভ করে। এই 
সময়ে 'জঙ্গম' নামে পরিচিত লোকশিল্পীরা গানের মাধ্যমে শিবকাহিনী পরিবেশন 
ক'রে সমস্ত দেশে ঘুরে বেড়াতো । জঙ্গমরা1 পরিবেশন কোরতে। ব'লে এই- 
সব শিব-কা'হনী জঙ্গী কাহিনী ন'মে পরিচিতি লাভ করে। এই সময়ে 
সাধারণতঃ একজন শিল্পীই এই জঙ্গম কাহিনী পরিবেশন ক'রে বেড়াতে । 
কিন্তু ক্রমান্বয়ে পরিবেশিত কাহিনীকে আরে! আকর্ধণীয় ক'রে তোলার জন্য 
দু'জন 41 তিনজন শিল্পীও অংশ নিতে থাকে । তারাও অবশ্য পরিবেশনের 
প্রচনিত রীতি পালন ক'রে চলতো । প্রথম দিকে জঙ্গম কাহিনী পরিবেশনের 
সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধর্ধের ব্যাখ্যা করারও একট! চল ব। প্রধা ছিলে1। কিন্তু 
কয়েক বছরের মধ্যেই ধর্মীয় গুরুদের প্রচার প্রসার খুব বেড়ে যায়। ধ্থীয 
গুরুর এই সময়ে শৈবমতের ব্যাখ। ক'রে বেড়াতেনণ। ফলে জঙ্গম কাহিনীতে 
পরিবেশিত শৈব ধর্মের ব্যাখা অংশটির জনপ্রিষ্ণত! বেশ ক'মে যায়|! কাজে 
কাজেই জঙ্গম শিলীর। অন্যান্ত মতাবলম্বীদেরও আকধণ করার জন্তে পরিবেশিত 
কাহিনাকে বিভিন্ন মতাছসারে রূপান্তরিত ক'রতে আর্ত করে। “বীরতাপবম+ 
“দেবযানী” “নিঙ্গরাজু' প্রভৃতি কাহিনী এই সময়েই তাদের প্রদর্শনীতে 
ংযোলিত হয়। উপরম্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও এই সময় তার প্রদর্শন .ক'রতে 
থা.ক। বিষয় বৈচিত্র্য অধিক মাত্রায় দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়। এই সময়ে 
বুরণকথায় সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য নহষোগে কাহিনী পরিবেশনের এক নতুন 
ঝা ৬প হচলন হয়। ৪ 
. শ্রাশ বক্্ষগান এবং আঞ্কের বুগ্ধীকথার মধ্যে জঙ্গম-শিল্পীদের ভুমিক। 
খুবই ধুরুত্বপুণ্ণ । এব মুগণগুরু মারািল্যাঃ কম্তোজ বজ্জু কথা। বন্তলাবজ্ছু কথা, 


২২২ ভারতের লোকনাট্য 
সিরিয়াল! কথা, সব্বই পাপাডী কথা, বিরাট- 'প্রোণ্পব এবং ব্বামারণ প্রভৃতি 
আনেক ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ পাল। রচনা করে। এর মধ্যে ডেগকোণ্ডা 
ভেম্কটেশ রচিত “বারভাপবম' এবং ভেঙ্কটরঙ্গৈয়1! রচিত “দ্রোন-পব" সুত্রধারের 
ভুমিকা ও অভিনয়ের গুরুত্ব এবং সঙ্গীত-বাদ্যের প্রয়োগ সম্ভাব্যত] অনেক 
খাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া দর্শক আকর্ধণের দিক থেকেও এই কাহিনী দু'টির 
জ্রড়ি মেলা ভার । ফলে প্রধানতঃ এই কাহিনী দুশটর আকর্ষণ ক্ষমতা এবং 
পরিবেশনে সঙ্গীত-বাত্ত ও অভিনয়ের শিল্প-সম্মত বাহুল্য বুর কথাকে খুবই জন- 
প্রিয় ক'রে তোলে । 

জঙ্গম কাহিনীগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অজের গ্রামদেশে। 
শন্ধের গ্রামদেশে বুরণকথার এঁ সব কাহিনী এখনো আগের মতই প্রভাবশালী 
রয়েছে । সাধারণ ভাবে জঙ্গম শিল্পীরা তাদের বৌদের নিয়ে গ্রীমে গ্রামে 
থুরে এই সব কাহিনী পরিবেশন ক'রে বুরণকথার গ্রামীন জনশ্রিরতা বজায় 
বেখেছে। বুরগকথার সম্পূর্ণ একটি কাহিনীর পরিবেশনে ছুই তিন দিন সময় 
লেগে যায় । প্রদর্শনী চল! কালে দর্শকরা যা! সামান্য পয়সা দেয় তাই দিয়েই 
সঙ্গম শিল্পীদের জীবিকা নির্বাহ হয়। আগে দলের মেরেরা যে গ্রামে বুর] 
কথার প্রদর্শনী চলত সেই গ্রামের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পয়সা চেয়ে নিত। কিন্ত 
বতমানে এ প্রথ। প্রায় উঠে গেছে । ধ 

বওমানের বুরণীকথা প্রাচীন জঙ্গম কাহিনীরই এক পরিমাঁজিত সাজ'তিক 
জপ । বুরণাকথার শিল্পীরা অবশ্য বুরণকথাকে “দকৃকী কথা" বলতে অভ্যন্ত। 
অন্ত্রে মাটির তৈরী একধরণের ঢোলককে বলা হয় দর্কী। কাহিনী পরি- 
বেশনে এই দক.কা প্রযুক্ত হয় ঝলেই একে দক-কীকথা বলা হয়ে থাকে। 
আবার লাউ-এর বসে চারটি তার দিয়ে তৈরী একধরণের তারযস্ত্রকে বলা 
হয় বুরণ। আর এই বুরণ সহযোগে পরিবেশিত হয় বলেই একে বলা হয় 
বুরণকথা। অনেক জায়গায় একে আবার বন্দানাকথাও বলা হ'য়ে থাকে। 
তবে দক.কীকথা বা বন্দানা কথা বলা হ'ত মুখ্যত: জঙ্গমদের দ্বারা পরিবেশিত 
কাহিনীকে । বুর কথা এর পরবর্তী রূপ। 

অন্ধের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই বুরণকথা পরিবেশন ক'রে বেড়ায় । 
বুরণকথার শিল্পীরা যদিও পেশাদাঁরী তবুও কেবলমাত্র বুরণীকথা প্রদর্শন ক'রেই 
এদের জীবিকা নিরাহ হয় না। ফলে অন্য সময়ে তারা অন্ঠান্ত পেশায় 
নিযুক্ত থাকে । তবে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র বুরণকথা পরিবেশন 
ক'রেই নিজেদের .জীবিকা নিবাহ করে থাকেন । এদের মধ্যে শায়ক নজর, 
জুনিয়র নজর, -লক্ষীকাস্ত মোহন এবং নিথাল! বন্ধু অন্যতম । 

শুরকথার অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রতিভাবান শিল্পী শায়ক নজরের আ'স্তরিক 
প্রচেষ্টা সত্বেও বুরশাকথা সঙ্গীত ও সাহিত্যের দিক থেকে তার স্থুলতা এবং 


বৃর কথা ই) 
গ্রাম্যতা এখনো ঠাটিয়ে উঠতে পারেনি । তবে কন্দারথ! গীত, এবং সমুদ্র 
মন্থনের মত কাহিনী সংযুক্ত হয়ে বুরণীকথায় আবার এক নতুন জোয়ার 
এসেছে । তাছাড়া এর সঙ্সীতাংশেও সংযুক্ত হয়েছে কীত্ন। বুরণাকথার 
প্রণিদ্ধ শিল্পী ধেনবেকোগ্ডা ভেঙ্কয়া কর্ণাটকী সঙ্গীতের সঙ্গে মহাভারতের কাহিনী 
পরিবেশনেরও রীতি প্রচলন করেছেন । এসব ছাঁড়াও বুরণকথার পরিমার্জন 
ও সংস্কার সাধনে নানারূপ পরীক্ষা! নিরীক্ষণ চালানো হ'চ্ছে। 

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে* অতীতে জঙ্গম কাহিনী থেকে 
শু ক'রে জমুকু তথ! সারদাকথা৪ বিভিন্ন রূপে বুরণীকথায় পরিবেশিত 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং আজকের বুরণকথা তথা জঙ্গমন্থাঁয় কর্ণাটকী 
সঙ্গীতের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। এই সঙ্গীত শুনে প্রথমে মনে হয় যে 
এতে মহারাষ্ট্রের পাওয়াড়া এবং লাঁবণীর প্রভাব প'ডেছে। আসলে কিন্তু 
তা নয়। তবে একথা ঠিক যে পাওয়াড়ার কীরগাথা দলগত ভাবে 
দাড়িয়ে বা বসে গাওয়ার প্রথা এই তিন আঙ্গিকেই লক্ষ্য করা যায়। 
সাধারণত: পুরুষরাই পাওয়াড়া পরিবেশন করে । এটি পরিবেশনের সময় 
অবিরাম একটি ধুয়ো চলতে থাকে “দিদি? শন্দে। মহিলা শিল্পীরা কখনোই 
এটি পরিবেশন করে না। তাছাড়। বুরশীকথার পর্রিবেশনে গানের সঙ্গে নৃত্য 
৪ ভাবের প্রয়োগ হ'য়ে থাকে, যা পাওয়াড়াতে কখনোই প্রযুক্ত হয় না। 

কর্ণাটকে লাবধণীর প্রচলন ঘটে ষোড়শ শতাববীতে । লোককাহিনী 
পর্সিবেশনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকায় অচিরেই এর প্রচার প্রপার বেড়ে 
যাঁয়। লাবণী পরিবেশন করে একজন, কখনো কখনো বা দু'জন শিল্পী। 
গ্রামীণ জীবন তথা সৌন্দর্য নানাভাবে বর্ণনা করা হয় এই আঙ্গিকে। তবে 
লাওনী বা লাঁবণী ও বুরণীকথার মধ্যে একমাত্র মিল বা সাৃশ্ঠ হ'লে এই 
যে, উভয় আঙ্গিকেই শিল্পার! দাড়িয়ে দাড়িয়ে গান গায়। তবে লাবণীতে 
স্থঠাৌমো৷ কাহিনীর যেমন অভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি এর পরিবেশনে 
কোনোরূপ তাঁলবাদ্যও প্রযুক্ত হয় না। শিল্পী নিজের পায়ে তাল রেখেই 
গতির স্থটি করে। অন্যদিকে বুরণীকথ। পরিবেশন করে সাধারণতঃ তিনজন 
শিল্পী । বৃরণাকথার পরিবেশনে হারমোনিয়াম এবং তবলার প্রয়োগ ক'রেছেন 
কুম্পারী মাষ্টার । আগে মাটি বা ধাতুর তৈরী ঢোল বাজানো হ'ত। আর 
শিল্পীরা বিশেষ এক ধরণের পোষাক পরে পায়ে পরত ঘুঙ.র। বুরণীকথায় 
প্রযুক্ত বর্তমানের বেশভ্ধার প্রচলন ঘটান নজর সাহেব । তবে সামান্য 
পরিবন্তিত ব্ধূপে আগেও এর প্রচলন ছিলঃ ছিল যে তার প্রমাণ পাওয়া যার 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “বীরতা-পব“ম'-এ উল্পখিত বেশভূষার পরিচয় থেকে । 
বীরতাপবর্ম অনুসারে বুরণকথার শিল্পীরা পায়ের গোছ অবধি ঝোলানো 
ধুতি, বড় ধরণের পাগড়ী ও চাদর ব্যবহার ক'রত। এই পোষাক পরেই 


২২৪ ভারতের লোকনাট্য 
শিল্পীরা গলায় ঢোঁল-ঝুলিয়ে বুরণীকথা পরিবেশন করত । একজন গান গাইত, 
আর একজন গলায় ঝোলানে তারযস্ত্র (লেতারের অগ্ুরূপ, বুরণ) বাজিয়ে 
নৃত্য পরিবেশন করত । বতর্মানে তো শিল্পীরা খাদির জামা, ধুতি ও টুপি 
প'রে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটন। পরিবেশন করে । যে গান 
গায় সে হাটু অবধি ঝোলানো! জামা গায়ে দেয়। 

বুরণ বা্দকই হ,লো বুরণীর ুত্রধার। বুরণ বাঁজিয়ে নাচের ঢঙে সে 
সমস্ত মঞ্চটাই প্রদক্ষিণ করতে থাকে । নাচের সময় সে পা দিয়ে তাল রাখে । 
গায়ক গান গাওরার মময় “সা, স। » “সা, সা, ভাই (তন্দানা)” প্রভৃতি শব্খ 
প্রয়োগ করতে থাকে । অনেক সময় ছু'জন শিল্পা এমন ভিন্নভাবে গান শুরু 
করে খা ধুয়ো টানে যে একের সঙ্গে অপরের কোনো মিলই থাকে না।' 
যাইহোক, বুরণীকথায় বিষয়ের কোনো কৌলিন্ত নেই, ফলে এতিহামিক, 
সামাজিকঃ ধমীয়, এবং রাজনৈতিক সমন্ত বিষয়ই পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। 

ডঃ স্থববা রাও-এর “বাবুরাম বুরণাকথা"ই প্রথম আধুনিক বুরণীকথ!। 
বাবৃরাম বুরণীকথা ছাড়াও স্থবব! রাও “তান্য।' নামরু আরেকথানি বৃরণাকথা 
রচন। করেছিলেন। এস সত্যনারায়ণও অনেকগুলি বুরণকথ। রচনা ক'রেছেন। 
বুর্ণাকথার এইসব পালা অনেক জাগগাতেই বেশ সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত 
হ'য়েছে। 

ডঃ সুববা রাও এবং এস সত্যনারায়ণ ব্যতিরেকে আরে। ধারা কাহিনী 
রচনা ক'রে বুরণকথার ভাগার পূর্ণ ক'রেছেনঃ তারা হ*লেন-_ শ্রীযুক্ত শায়ক 
নজর, জে, চনদ্দ্রশেথর রাও, এন. গঙ্গাধরণ, নরপিংহ শাস্ত্রী, কাশার সঠনারায়ণ 
শাস্ত্রী, টি. রামাঁগুজাচারুবুঃ লক্ষীকান্ত মোহন প্রমুখ বিশেষভাবেই উল্লেখ যাগ্য। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অনেক নেতাই বুরণকথার 
শিল্পী ও রচনাকারদের অন্ুপ্রাণিত ক'রেহিলেন। ফলে অনেক বাগ্বনেতার 
জীবনী অবলগ্বন ক'রে বুরণকথা রচনা! ক*রে তার সফল প্রয়োগ ও কর হ'য়েছে। 
এইসব প্রয়োগ জনসাধারণের মনে বাস্ত্রীন ভাবনা সঞ্চার ক'রতে খুবই সহায়ক 
হ'য়েছিলো। বিভিন্ন সব রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক দৃ-&ভঙ্গির 
প্রচবেও বুরণকথাকে মাধ্যয হিসেবে ব্যবহার করেছে । এর ফসে বুরণাকথার 
জনপ্রিয়তা বতমানে খুবই বেড়ে গেছে । ৯ 

একথা সত্য যেঃ চলচিত্র ও দুরদর্শণের ব্যাপক প্রচারের ফলে অজ্ের শহর 
বাসীদের কাছে বুরণকথা খুব একট! সমাদর পায় না। তবে অন্ধেগ গ্রানাঞ্চলে 
লোকশিক্ষা ও লোকানুরপ্রনের সবচেয়ে শক্তিশালী এক মাধ্যম ব৷ আঙ্গিক 
হিসেবে বুর কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন ক'গে চলেছে । 





2 যাত্রা 


.. উভিন্যায় লোকনাট্যের সাধারণ নাম হ'লো! যাত্রা । পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা বলতে 
যেমন বিশেষ 'এক লোকনাট্য বোঝায়, উড়িস্তায় তেমন নয়। উ়িস্যায় সমস্ত 
লোকনাট্যকেই যাত্রা বলে চিহ্নিত কর! হয় । তবে বাংলা যাল্রার মত উড়িয়া 
যাত্রারও প্রচলন আছে। ভাষাগত ভিন্নত। ব্যতিরেকে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য 
আজকাল তেমন চোখে পড়ে না। যাইহে!ক, যাত্রা শব্দটির উৎস নির্ণয়ে নান! 
মতের প্রচলন আছে । পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা! প্রসঙ্গে সেগুলির অবতারণা কর! 
হয়েছে । এখানে শুধুমাত্র উড়িস্যার লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধের ধাঁরেন দাশের 
অভিমতটিই সংক্ষেপে বিবৃত হ'লো। | শ্রদ্ধেয্র দাশ মনে করেন? ধাত্রা ও থিয়েটার 
সমার্থক । কেননা, যাত্রার হিন্দী ও সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে থিয়েটারের বিভিন্ন 
ইওরোপীয় ভাষাঁর উচ্চারণের ধ্বনি-সাম্য খুবই স্পষ্ট | দু*টি শন্দই ইন্দো- 
ইওরোপীয় ভাষ। গোষীরই অন্ততূর্ত। ফলে এ দুয়ের উত্স এবং অর্থ এক ব'লে 
মনে করেন দাশ । দাশের এই অভিমত যেমন রুচি-সিদ্ধঃ তেমনি ভাষা বিজ্ঞানের 
দ্বারাও সমর্থন যোগ্য বলে মনে হয়। 

যাইহোক, উড়িস্যায় পর্যাপ্ত মাত্রায় শিল্পময় পাথুরে নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
ফলে, আজকের উড়িয়! যাত্রার উৎস নির্ণয় অনেকটা সহজ হুঃয়ে পড়েছে। 

ভাঃ লোকলাট্য--১৪ 
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শ্ীষটপূর্ব ছিতীয় শতকে মহারাজ খারাবেল! উদয়গিরির হাতীগুস্কার় এই সব 
শিলালিপি খোঙ্দিত ক'রেছিলেন। এর মধ্যে সাতার শবটি পাওয়া গেছে। 
সম্রাট খারাবেল। তার প্রজাদের জন্য যে নাট্যগৃহ নির্ধাণ করেছিলেন তারই নাম 
ছিল সাতার! । এই সাতার! থেকেই যাত্র! শব্দটির উন্তব বলে অনেকে মনে 
করেন। 

যাইহোক, খারাবেলার সাতার। থেকে বোঝাষায় যে, উড়িস্তায় যাত্রার 
এঁতিহা খুবই প্রাচীন । কিন্তু পরবতিকালে একের পর এক রাজনৈতিক 
বিপর্ধয়, অর্থ নৈতিক অচলাবস্থা এবং লোক ও নাগর সংস্কৃতির বিভেদমাত্রার 
বৃদ্ধিতে যাত্রা! খুবই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এসব সত্বেও আজও সঙ্গীত এবং 
নৃত্য সমন্বিত এঁতিহম্ডিত যাত্র| উড়িষ্যার আপামর জনসাধারণকে মোহিত 
করে। একদ1 খারাবেলার সাতারায়, স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে যাত্রা অভিনীত হ'ত। 
আর আজকের উড়িস্তায় যাত্রাওয়ালার। গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে অস্থায়ী 
আসরে যাত্রার অভিনয় করে। 

উড়িস্তায় বেশ কিছু সংখ্যক নৃত্য, গীত ও অভিনয় সমন্বিত লোকনাট্য 
আঙ্গিক আছে। এদের মধ্যে যেমন আছে একক ও দ্বৈত অভিনয়াত্মক 
আঙ্গিক, তেমনি আবার বনু অভিনেতার দ্বারা পরিবেশিত আঙ্গিক। একক 
অভিনয়াত্মুক আগ্গিকগুলি হ'লো--(১) বহুরূপী, (২) ঘটপটুয়া, (৩) মুন্দাপোতা 
কেলা» (৪) জান্ুঘণ্টা৯ (৫) যোগী, (৬) ঘুড়ুকী» (৭) ধানক ইলা, (০) 
গল্প সাগর, (৯) কথক, (১০) হরিকথা প্রভৃতি । বেত অভিনক্নাত্মক 
আঙ্গিকগুলির মধ্যে উল্নখযোগ্য হ'লো--(১) ঘট কলসী. (২) ধোবানাচঃ (৩) 
শবর-শবরানী, (৪) কেল] কেলুনী, (৫) দশকাঠিয়। প্রভৃতি আর চার থেকে 
আটজন শিল্পীর দ্বারা অভিনীত আঙ্গিকগুলি হ+'লো-(১) গোটি পোয়া» (২) 
সখানাট» (৩) ঘুড়,.কীনাট, (৪) ধুম্পাগীত, (৫) নাচুনী নাচ, (৬) মহরীনাচ 
(+) নাগ নাচ, (৮) পটুয়া যাত্রা, ৫৯) অপ্নরা নৃত্যঃ (০; চৈতী ঘোড়া 
(১১) পালা, (১২) ধাঁন কইলা, (১৩) দলখাই রসের কেলি, (১৪) যমুদ্ালী, 
(১৫) গুপ্তীকৃট প্রভৃতি আর কুড়ি থেকে পচিশ জন শিল্পী দ্বাপা পরিবেশিত 
লোকনাট্যগুলি হ'লো--(১) লীলাঃ (২) স্থয়াঙ্গা, (৩) দওনাট, (৪) বন্দীনাট, 
(৫) প্রহলাদ নাটক, রাঁমনা টিক এবং হরিশ্চজ্দ্র নাটক (৬) পাইকানাট, (৭) লাউড়ী 
নাট, (৮) ছোনাট, (৯) ঘুমর নাট, (১) রণপ1 নাট, (০) সম্প্রদা, (১২) 
মেলানা প্রভৃতি । 

আগেই বল। হয়েছে যে, উড়িষ্যাতে যাত্রা বলতে সাধারণতঃ লোকনাট্যই 
বোঝার । ফলে উপরে উলেখিত আজি কগুলিকেও যাত্র। বলা হ'য়ে থাকে । অর্থাৎ 
উড়িষ্যাতে নৃত্য, গীত ও অভিনয় সন্থলিত কোনে কাহিনীর উপস্থাপনাই হ*লো। 
যাত্রা । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান লোকনাট্য আঙ্গিকটির নামাই 
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বাত্রা আর মহারাষ্ট্রে নাট্যোৎসবকেই বল! হয় যাত্রা । তবে উড়িগ্তাতে লোক নাট্যকে 
কেবল যাত্রাই নয়, সমাজ, লীলা, নাট, নাচ, স্থয়াঙ্জা এবং তামাশ। নামেও 
অভিহিত কর। হঃয়ে থাকে । যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও উৎস অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। 
আর সমাজ বলতে বোঝার নাটক । লীলা হলো দেবতা অথবা অবতার-কল্প 
মাগষেরই কীতি কাহিনীর প্রদর্শন । নাট নাট্যেরই সমার্থক আর নাচ হলো 
নৃত্যের প্রাধান্য বিশি্ই নাটক আর তামাশা হ'লো রঙ্গ নাট্য । উড়িষ্যাতে 
'তামাশার'র প্রচলন মধ্য যুগে, মোঘল আমলে । তখন এর নাম ছিল মোঘল 
তামাশা । মোঘল তামাশায় উড়িয়ার সঙ্গে উদ ও পাশীর ব্যবহার হয়ে থাকে । 
“এতে হিন্দু ও মুসলমাণ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আর স্থুয়াঙ্গা শবকটি 
এসেছে সংস্কৃত শ্বাজ থেকে । স্থাঙ্গ অর্থ উত্তম অভিনয় । উড়িষযাতে কাব্যনাট্য, 
গীতি-নাট্য ও নৃত্য নাট্যকে সাধারণতঃ সুয়াঙ্গ। বলা হয়ে থাকে । শোন। যায়ঃ 
অসমের অস্ধিয় নাটের প্রবর্তক শক্করদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পুক্ীতে ছিলেন 
তখন তিনি এই হুয়াঙ্গ দ্বারা ভীষণভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন । এই 
সময়কার প্রখ্যাত উড়িয়া কবি বলরাম দ্রাসের লেখ লক্ষ্মী পুরাণ স্য়াজা খুবই 
জনপ্রিয়তা অজণন করে। ফলে পরবর্তী কালের জনজীবন -এই স্থয়াঙ্গ। দ্বারা 
বিশেষভাবেই প্রভাবিত হু,য়ে পড়ে । 
সময়ের পরিবগুনের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়। যাত্রায় ও বেশ পরিবঙন এসেছে । যেমন 
আগে চরিত্রর। মঞ্চে এসে আত্মপরিচয় দিত এবং অভিনেতারা তাতৎক্ষণিক-সব- 
ংল'পের সাহায্যে যথাযথ চরিত্র স্যষ্টির মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেত 
ঈপ্সিত পরিণতির দিকে । কিন্তু এখন আর ন্বমুখে আত্মপরিচর দেয়ার গতি 
যেমন নেই তেমনি তাৎক্ষণিক সংলাপ সংযোজনের প্রথাও একেবারে উঠে 
গেছে বললেই হয়। তাছাড়া যাত্রায় আজ আর আগের মত কেবল পুরাণ ও 
মহাকাব্যের কাহিনীই পরিবেশিত হয় না, সমকালীন সামাজিক কাহিনীও 
পরিবেশিত হচ্ছে । আগেকার দিনের যাত্রা ছিল একা স্তভাবেই গীতিবন্থঙ্গ কিন্ত 
আজকাল এমন যাত্রাও পরিবেশিত হচ্ছে যাতে একটিও গান নেই। অবশ্ত গান 
অন্তভূক্ত না হলেশ এখনো এই যাত্রীয় শুরুতে, শেষে এবং প্রতিটি অস্কের আরভ্ভের 
সময় একতান বাঁদন অবশ্যই থাকে । প্রাচীন যাত্রায় বিদূুষক থাকত, আজকের 
যাত্র! বিদুষকহীন। 
উড়িষ্যার যাত্রায় কিন্ত সংস্কৃত নাট্যের কিছু কিছু উপকরণ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, 
যেমন-__বন্দন। গীতি, নাচ, পরিচয় দানের জন্য স্ত্রধার, গন্ধবঃ নৃত্য, নাট্য ঘটনার 
মাঝে মধ্যে হাস্ত-কৌতুক পরিবেশন করে রিলিফ দেয়া, সমবেত গান ইত্যাদিতে 
সে অনুসরপ-প্রবৃত্তি স্পই। তবে উপরোক্ত উপকরণগুলি আমাদের শান্্ীয় ন৷ 
লোঁকনাট্যের নিজন্ব ব্যাপার সে নিয়েও মতানৈক্য আছে । যাইহোক, উড়িষ্যার 
প্রধযাত যাত্রা পালাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোপাল দাস, অগন্নাথ- 
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পাণি, গোপাল রেণু দীসঃ বন্ধু নায়েক, ভিখারী নায়েক, বৈষ্ণব পাঁণি, বালকুষ্ঃ 
মহাস্তি, রামচচ্জ্র সোর়েন প্রমুখ । ূ 

উড়িয়া ষাত্রীর মঞ্চ যেমন সহজ-সরল» তেমনি আড়ম্বরহীন । একখগ্ু ফাকা 
জারগার ঠিক কেন্দ্রস্থলে থাকে এই মঞ্চ বা রঙ্গস্থল। এই রঙ্গস্থলের চারদিকে 
বৃতাকারে বনে দর্শক । সাজঘর বা গ্রীনরূম থাকে বেশ কিছুটা দূরে । মঞ্চ, 
থেকে সাজঘর অব্দি একটি পথ ছেড়ে দিয়েই তবে দর্শকরা আসন নেয়। এই 
পথটিকে বলা হয় পুষ্পপথ। এই পুষ্পপথটি অনেক সময় মঞ্চের প্রলপ্িত অংশ 
হিমেবেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মঞ্চের যে দিকে এই পুষ্পপথটি থাকে, ঠিক 
তার বিপরীত দ্দিকে দর্শকের সম্মুখেই বসে গায়ন-বায়ন। অনেক সময় অব্য 
পুপ্পপথের ওপর একটি উচু পাটাতনের ওপরই আসন নেয় গায়ন-বায়ন। 
উড়িয়! যাত্রায় এখনে মঞ্চোপকরণ বলতে মঞ্চে থাকে শুধুমাত্র একটি চেয়ার । এই 
চেয়াগটি বিটি সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কখনো এই চেয়াটি হয়ে 
ওঠে রাজার সিংহাসন, আধার কখনে। বা কোনে। গাছ আবার কখনো বা কোনে; 
ভিথিরির কুঁড়ে ঘর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রামঞ্চেও অনুরূপ 
এক স্থারী চেয়ারের প্রয়োগ ছিলো পাচের দশক অবধি। 

যাইহোক, এক্ষণে উড়িষ্যার যাত্রা প্রজাতির কয়েকটি আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেয়া হলে।। 

গল্পলাগর১ হরিকথা এবং কথক £ দীর্ঘদিন ধরে এই আঙ্গিকগুলি উড়িয্যায় 
প্রচলিত রয়েছে । সাধারণতঃ কোনো ফাক জায়গায় সমতল তমিতেই এগুলি 
পরিবেশিত হয় । খাছ্যযন্ত্রী্দের নিয়ে একজন শিল্পাই এটি পরিবেশন ক'রে থাকে। 
বাগ্যযন্ত্র ছিসেবে ব্যবহৃত হয় মঞ্িরাঃ এক তারা, রামতাল এবং দশকাঠি। শিল্পা 
তার কগুম্বর বদলে বদলে একাই বিবিধ চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণ ক'রে চলে। 
নানাবিধ কৌতুক ও খাম্তরসের অবতারনা ক'রে সে পরিবেশিত কাহিনীকে 
সরস এবং আকধণায ক'রে পাখে। সাধারণ উড়িয়া! পোষাক পরেই সে কাহিনা 
পরিবেশন ক'রে থাকে । 

দশকাঠিয়া £ দশ-কাঠিয়া পরিবেশন করে দু'জন শিল্পী ॥ প্রধান শিল্পীকে 
ললে গায়ক আর তা সহকাঁরীকে বলে পালিক্া। পালিয়৷ মাঝে মাঝেই স্থর 
ক'রে বলে ওঠে জয় রামজী, জয় রামজী, নবান হুন্দর রাজী, জয়-রামজী | 
সাধারণতঃ রামায়ণের কাহিনী ই দশকাঠিয়াতে পরিবেশিত হ,য়ে থাকে । গানের 
সাহাষে)ই বিবৃত হয় কাহিণা। বিশেষ বিশেষ নাটকায় মুহুতে অবশ্ঠ সংলাপও 
সংযোজিত হয় । তখন গায়ক ও পালির1 ছুই ভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে একে 
অপরের বিপরীতে অভিনয় ক'রে চলে । দশকাঠিয়ার একটি আসর সাধারণতঃ 
তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায়। গায়ক ও পালিয়। উভয়েই বেশ জশকজমক- 
পুর্ণ পোষাক পরে । বাছ্াষন্ত্র হিসেবে গাক্বকের হাতে থাকে একফালি বা রামতালি 


বাল্ব! ২২৯ 


আর পালিয়ার হাতে থাকে দশকাঠিয়া । দশকাঠিয় হচ্ছে দু'ই খণ্ড কাঠ দিয়ে 
তৈরী এক খরনের ভালযস্ত্ব। দেবতার কাহিনী পরিবেশনের ফাকে ফাকে রঙ্গরস 
ও ব্যঙ্গ-কৌতুক পরিবেশন করে দশকাঠিয়ার শিল্পীছ্য় দর্শকের মনোরঞ্রন সাধন 
করে থাকে । বর্তমানে উড়িষ্যায় প্রায় ১৫০টির মত দশকাঠিয়ার দল আছে এবং 
«এর সবকটিই প্রায় গঞ্জাম জিলার। 

চৈতী ঘোঁড়ানাট  চৈত্রমাসে জেলের! চৈতী ঘোড়ানাট প্রদর্শন করে। 
সমকালীন জীবনের ছোটে ছোটে ঘটনা, সামাজিক নকশা এবং নানাবিধ রঙ্জ- 
কৌতুকই এর মুখ্য উপজীব্য । কথিত আছে যে রাঁমচন্দ্রের বনবাসকালে জনৈক 
মাঝি তাকে সরযু নদী পার ক'রে দিলে রামচন্দ্র খুশি হ'য়ে তাকে একটি ঘোড়া 
উপহার দিয়েছিলেন । জেলেরা নিজেদের সেই মাঝির উত্তর পুরুষ বলে মনে 
করে। তাই দেই গৌরবময় স্মৃতি-_-এই ঘোড়া নাচের মাধ্যমেই বহন ক'রে 
চলেছে । চৈতী ঘোড়ানাটের এতিহা যে দার্ঘদিনের তা উপরের কাহিনীটি থেকেই 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

জনা পাচেক শিল্পী নিয়ে ঘোঁড়ানাটের একটি দল তৈরী হয়। এরমধ্যে একজন 
ঢুলী, একজন মুহুরী থাকে । আর থাকে রাউত, বরাউতানি আর ঘোড়া 
নাচিয়ে । 

বাশ ও কাঁপঙ দিয়ে ঘোড়ার উদ্ধীঙ্গের অন্ুন্ূপ একটি ফ্লাপ! কাঠীষো তৈরী 
করা হয়। একজন অন্ভিনেতা এই ফাপা কাঠামোটির মধ্যে দেহ ঢুকিয়ে তারপর 
কাঠামোটিকে কোমরের সঙ্গে শক্ত ক'রে বেধে ঘোড়া সাজে এবং গান ও বাজনার 
তালে নাচতে থাকে । 

ঘোভানাটের মুল গায়ক হচ্ছে রাউত। আর রাউতানী হলো তার স্্মী | 
রাউতানী যেমন নৃত্য পরিবেশন কারে দর্শক আকর্ণ করে, যেমনি রাউতের 
গানেরও দোয়ারকি করে । রাউতানীর সে সঙ্গে ঘোড়াটিও মঞ্চে নাচতে থাকে । 
রাউতের গান, রাউত ও রাউতানির মধ্যেকার তাত্ক্ষণিক সংলাপ, রাউতাশী ও 
ঘোড়ার নাচ এবং নানাবিধ রঙগরসে উড়িষ্যার জেলেদের এই ঘোঁড়ানাট বেশ 
জমে ওঠে । 

ছোঁ-নাট £ উড়িষ্যায় ছৌনাচ ছৌনাট হিসেবে পরিচিত হলেও তা নাচ 
হিসেবেই সমধিক প্রচলিত ও পরিচিত । তাই আর তার আলোচন৷ করা 
হলো না। 

পালা: পাঁল। শবটি মূলতঃ পালি ভাষা থেকে এসেছে । এককালে কলিঙ্গের 
জনসাধারনের ভাষাই ছিঙ্ল পালি। যাইহোক, পাল! ছুই ধরনের । বৈঠকী পালা 
এবং থিরা পালা । মোঘল যুগে হিন্তু ও ইসলাম ধরনের পারস্পরিক সংমিশ্রণে 
উভয় ধর্নের দেবত। হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিলো! সত্যপীরের । বৈঠকী পালা 


২৩ ভারতের লোকনাট্যু 


সত্যপীরের পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর থধিয়! পালার যূল নিহিত রঃয়েছে দগ্ুনাটকের 
গবিনকারা+ অংশের মধ্যে । 

পূর্বরঙ্গ ভারতীয় লোকনাট্যের অন্ততম এবং অনিবাধ একটি অঙ্গ | পাঁলাতেও 
নাট্যারস্ভের স্থচনায় পূর্বরঙ্গ সংঘটিত হয়। পালার এই পূর্বরঙ্গে নাট্য-শাঙ্ে 
উল্লেখিত পূর্বরঞ্জ বিধির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 

যাইহোক, থিয়া পাল! উৎকৃষ্ট সাহিত্য গুণে সমৃদ্ধ । থিয়া পালার একটি দলে 
সাধারণতঃ ছ'জন অভিনেতা থাকে | প্রত্যেকেই জাঁকজমকপূর্ণ “প্রাচীনকালের 
রাজকীয় পোঁধাক পরে । দলনেতাকে বল! হয় গাঁরক । তার হাতে থাকে চামর, 
এবং মঞ্রির। বাকিদের বলা হয় পালিয়!। এরা সমবেত ভাবে ধুয়ে। টানে 
এবং দোহার ধ'রে মুল গায়ককে অন্রসরণ করে । পালায় গায়কের মঞ্জির1 ছাড়াও 
বাগ্যযন্ত্র হিসেবে খোল এবং করতাল ব্যবহৃত হয়। পাণ্ণয় একজন ভশড়ও 
থাকে । নানাবধ অঙ্গাভিনয় সহযোগে সে কৌতুকাভিনয় পরিবেশন করে। 
গাষুক ধার। বিবরণীর মত ক'রে কাহিনী বণন। ক'রে ষায়। কাহিনীর নাটকীয় 

ংশগুলিতে পালিয়াদের মধ্য থেকে একজন উঠে কোনো এক চরিত্রের ভূমিকা- 

ভিনয় করে এবং তাত্ক্ষণিক সংলাপের সাহায্যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে ষায়। 
পালায় নূত্যের খুবই উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা আছে। 

কখনেো। কখনে। পালায় একাধিক দলের মধ্যে গ্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা কর! 
হয়। একে বলা হয় বারা পালা। 

দশকাঠিয়া পালা £ পালা এবং দ্শকাঠির সংমিশ্রণে সম্প্রতি দশকাঠিয়। পালার 
প্রচলন হয়েছে । 

দণডনাট £ দগুনাট উড়িষ্যার অন্যতম প্রাচান লোকনাট্য। এই নাট 
অভিনয়ের প্রান্তকালে একটি দণ্ড পূজিত হয় ব'লে একে দণ্ডনাট বলা হয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখষোগ্য যে এই দগুপূজায় শাস্ত্রার নাট্যের ধিৰজদণ্ত' বা জজের প্রভাব 
র'য়েছে। 

দণডনাটকের দুটি পব--পানি দণ্ড এবং ভূমি দণ্ড । প্রথম পর্বটি পরিবেশিত 
হয় রাত্রিতে । এই পরে নৃত্য, গীত ও নাট্যাংশ থাকে । তবে দণ্ডনাটকের 
কাহিনী আদিঃ মধ্য ও অস্তযুত্ত কোনে? সম্পূর্ণ কাহিনী নয়, নীতি ও ধর্মভিত্তিক 
অনেকগুলি ছোটো কাহিনী এতে পরিবেশিত হয়। দগ্ডনাটকে যেসব চরিত্র খুবই 
জনপ্রিয় তাঁরা হলেন-_ প্রভা, চাঁধাইয়্যা, যোগাীঃ কেলা, পাত্র-স্ূ্ধ, বিনকারা,, 
বইধান, শিব, পার্বতী, রুষ্ণ এবং গোপী । 

দণ্ডনাটকে বাছ্যষন্্র হিসেবে ব্যবহাত হয় ঢোল, মুস্রী, ঘণ্টা, শঙ্খ এবং কহালী 
দণ্ডনাটকের নৃত্যাংশ দর্শকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় । 

রাসলীল।, লাউড়িনাটঃ রহস কীত্ন, রাধা-প্রেমলীলা, কুষ্ণলীলা আধারিত 
যাত্রা। ব্বাসলীলার মুখ্য অবলম্বন প্রখ্যাত সাদক কবি অচিস্তানন্দের জনপ্রিয়: 


যাহ! ২৩১ 
কাব্য 'রাস' | রাধা-প্রেমলীল। যাত্রা! গীত-গোবিদ্দের অনুসরণে রচিত । কৃষ্ণ 
লীলা যাত্রায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বিভিন্ন ঘটনা! পরিবেশিত হয়। সম্পূর্ণ ক 
লীলার পরিবেশনে সাত-আট দিন লেগে যায় । আর কালীয় দমন যাত্রায় কেবল- 
মাত্র কৃষ্ণ কর্তৃক কালীদহে কৃষ্ণ কতৃক কালীয় নাগ দমনের কাহিনীই 
উপস্থাপিত হয় । 

পটুয়া যাত্রা : পটুয়। যাত্রাও দণ্ডনাটের মত ধর্মীয় অঠষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
নান। ধরনের পটুয়া আছে, ফেমন-_-ঘট পটুয়া, উড় পটুয়া, নিয়ান পটুয়া, কাটা 
পটুয়া, খণ্ড পটুয়া, ঝুল পটুয়1 এবং শুধু পটুয়া। এই শুধুপটুয়াতেই নাচ, গান 
এবং অভিনয়ের স্থসম বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, সামগ্রিকভাবে 
পটুয়ার উপস্থাপন রীতি চেতী ঘোড়ার উপস্থাপন দ্ীতিরই সমগোত্রীয় । 

ঘুড়িকি নবরঙ্গ নাট £ ঘুডিকি হলো কাঠের তৈরী একধরণের বাগ্যযন্ত্র। 
এই নাঁট্যের উপস্থাপনে এ বাছ্যযস্ত্রটি সারাক্ষণ ধ'রে বেজে চলে বলেই বাগ্যযন্্রটির 
লামান্ুসারেই নাট্যটির অনুরূপ নামকরণ কর হ,য়েছে। ঘুড়িকি একটি পুর্ণায়ত 
নাট্য আঙ্িক। সাধারণত: এতে আট থেকে দশ জন অভিনেতা অংশ নিষে 
থাকে' বালিকাবেশী ছুটি বালকের নাচগান দিয়েই শুরু হয় ঘুড়িকির 
অভিনয় । এতে একই অভিনেতা বিভিন্ন সময়ে বাভন্ন চরিত্রের অভিনয় করে 
থাকে । ঘুড়িকি নবরঙ্গ নাট পরিবেশনে সাধারণতঃ তিন থেকে চার ঘণ্টা 
সময় লাগে। 

বন্দীনাট £ বন্দীনাট মূলতঃ মধ্য ও পশ্চিম উড়িষ্যায় তথাকথিত নিষ্ন- 
বণীয় হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত । এটিও দগুনাটকের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের 
সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট । রাধার স্বামী চন্দ্রসেনের বোন অর্থাৎ রাধার ননদের নাম ছিল 
বন্দী । বন্দী কিভাবে রাঁধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলায় নিঃম্বার্থভাবে সাহাষ্য 
ক'রেছিল, তাই-ই বন্দীনাটের মুখ্য উপজীব্য । বন্দীনাটের আসর বসে 
সমতলভূমিতেই । অভিনেতার! অভিনয় শেষ হ'লে দর্শকদের মধ্যে গিয়েই 
আসন নেয়, আবার সময় এলে দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে এসে রঙ্গস্থলে অভিনয় 
করতে থাকে । বাস্ভষন্্র হিসেবে কেবলমাত্র ঢোলই এতে ব্যবহৃত হয় । 

ভারতলীল! বা দ্বারীনাট £ অভি ও স্থভদ্ার মিলন কাহিনীই ভারত- 
লীলার বিষয়বস্ত । একে দ্বারীনাটক বল। হয়। কেননা এর অন্যতম মুখ্য 
চরিত্র বারী (স্থ্ধার) কেবলমাত্র কাহিনীর মুখ্য বর্ণনাকারীই নয়_অন্র্ন ও 
স্থভদ্রার প্রেমপর্বের মুখ্য সহায়কও বটে। কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্কপূর্ণ নানাবিধ 
হান্তকৌতুক এবং নৃত্যগীত ছাড়াও সংলাপ এবং বর্ণনার সাহায্যে গভীর শাস্তা- 
লোচনাও করা হয় এই নাটকে । দ্বারী নাটে হাক্সকৌতুকের বিশিষ্ট এক 
ভূমিকা আছে। 

দ্বেশীনাট £ দেশীনাট উড়িষ্যার কোরাপুট জিলায় প্রচলিত এক প্রাচীন 


২৩২ ভারতের লোকনাট্য 
লোকনাট্য। এই নাটকে দেবদেবী, রাক্ষস-রাক্ষসী, মানুষ, জীবজন্তু এবং 
পশুপক্ষা-স্প্রার় সব ধরনের চনিত্রেরই সমাবেশ ঘটে । দেশীনাট্যের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য দিক হ'লে! এই যে এটি একটি মুখোশ নাট্য, কেনন। সব চরিত্রই 
এতে খোশ পরে মঞ্চাবতীর্ণ হয়। ব্রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীই এতে পরি- 
বেশিত হয়ে থাকে। 

রামলীল। £ ভারতবধের অন্তান্য প্রদেশের মত উড়িষ্যাতেও রামলীল।- 
ভিনয়ের প্রচলন আছে । তবে সব চর্রিত্রই মুখোশ পরে এমন রামলীলা একমাত্র 
উডিষ্যাতেই প্রচলিত । এরকম রামলীলার একমাত্র নজির তাই দেশীনাট । 
ত'বে বামলীলা নামে প্রচলিত এখানে রামকাহিনীর পরিবেশনে চরিত্রাভিনেতার। 
কথনে। ব। মুকাভিনয় ক'রে আর কখনো বা সংলাপাভিনয় ক'রে কাহিনীকে 
এগিয়ে নিয়ে যায় । আর গায়ক তার সহকারীদের নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন 
করে। সাধারণতঃ রামলীলা এঁতিহাগতভাবে পধায়ক্রমে কয়েক রাত্রি ধরেই 
পরিক্েশিত হয়। 

লঙ্কাপোড়ী £ লঙ্কাপোড়ী মূলতঃ রামলীলাভিনয়েরই অংশ। সমগ্র 
উত্তরভারতে এটি লক্কাদহন ব। দশের অনুষ্ঠান নামেই পরিচিত। যাইহোক, 
উড়িষ্যার দশপাল্লা অঞ্চলে প্রচলিত লঙ্কাপোড়ী অন্রষ্ঠান তাঁর বৈচিত্র্য ও 
বিশালতার কারণে স্বতন্ত্র একটি লোকনাট্যের মর্ধাদা অজন কারে উডিয়। 
লোকনাট্যে বিশেষ একটি স্কান করে নিয়েছে । লক্কাপোড়ীর জন্য প্রায় ১ 
মাইল দীর্থ একটি স্থান নির্বাচন করা হয় । এর দৃশ্টসম্ভ্রাও খুবই বৈচিত্র্যময় | 
পুস্পকরথে রাঁবণের সীতাহরণের দৃশ্ঠ এতে একেবারে পুজ্থাচপুঙ্ঘরূপেই উপস্থাপন 
কর! হয়। শেষে হনুমান এসে লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে তবে লঙ্কাপোড়ীর অভিনয় 
শেষ হয়। 

ধন্রয়] যাত্রা £ সম্থলপুরের বরাগড়ের ধন্ুয়া যাত্রা কল্পনার এশ্বষে স্মুদ্ধ । 
ধন্ুয়াযাত্রার অভিনয়ক্ষেত্র হিসেবে কয়েকটি গ্রাম, শহর এবং নদী ব্যবহৃত হয়। 
এই বিশাল ক্যানভাসে শ্রীকৃষ্ণলীলার বুন্দাবপ শু মখুএ।পর্ব পরিবেশিত হয়। 
কোনে গ্রাম হয় বৃন্দাবন আর কোনো শহর হয়ে ওঠে মথুরা। এই শহর ও 
গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা? একই সঙ্গে ধনুয়। যাত্রার দর্শক এবং প্রদর্শক | ধুয়া 
যাত্রার সবচেয়ে উল্লেখষোগা ব্যাপার হলো এই যে এতে যেখানে কংসের 
অত্যাচারী চরিত্রের অভিনম্ হয় সেখানে রাজা কংস উপস্থিতপ্রজা 
(দর্শক) বুন্দের যাকে যে পরিমান অর্থদণ্ড দেন তাকে তা মেনে নিয়ে সেখানেই 
সেই অর্থ কংসকে দিয়ে তবে শান্তি মুকুব করতে হয়। অবশ সমন্ত কিছুই 
ঘটিত হয় অভিনয়-ছলে ৷ ধন্ুয়া যাত্রা তার ব্যাণ্তিঃ বিশালতা ও আড়ম্বরের 
দিক থেকে রামনগরের রামলীলার সঙ্গেই তুলনীয় । 

শব হ্বর নাট ২ সাধারণ যাত্রার সঙ্গে শবম্বর নাটের প্রায় সব ব্যাপারেই 


স্বাত্রা | ২৩৩ 


মিল আছে। তবে শব্ধ হ্বর নাটের অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিহিত এর নাচে। 
এতে নৃত্যাংশে সংযোজিত হয় তাগুব নৃত্য । তাগওব নৃত্যকে আবার শব 
নৃত্য ও বলা হ'য়ে থাকে । শব্ধ নৃত্য আবার দুই প্রকার। গুত্যেকটি ভাগকে 
বলা হয় স্বর । কৃষ্ণ জীবনের নানাবিধ কাহিনী ই এর মুখ্য অবলগ্বন। যাঁইছোক 
উড়িষ্যাম্ম শব্দম্বর নাটের ব্যাপক প্রচলন আছে । সম্বলপুর জিলার বরপালি 
অঞ্চলের কুমারী গ্রামের শব্ন্বর নাট খুবই বিখ্যাত | 


কান্ধেই নাট £ উড়িষ্যার় স্যত্রচালিত প্ুতুলনাট্য কান্ধেই নাট নামে 
পরিচিত । সবখীনাচ, গোপলীল। ইত্যাদি বিষয় এই পুতুল নাটকে পরিবেশিত 
হয়ে থাকে । এছাড়া রাবণ ছায়া নামে খুবই সম্দ্ধ এবং এঁতিহাশালী এক 
ছায়া? পুতুলনাট্যেরও প্রচলন আছে উড়িষ্যাতে | অন্যত্র এর বিস্তত আলোচনা 
করা হয়েছে । 

প্রহলাদ নাটক : মঞ্চ গঠনের দ্দিক থেকে প্রহলাদ নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
কেনন' প্রহলাদ নাটকের মঞ্চ: ভারতের অন্ত যেকোনো লোকষঞ্চ থেকেই 
স্বতন্ত্র। তাছাড়া সাজ পোষাক, সঙ্গীত এবং পরিবেশন পদ্ধতির দিক থেকেও 
এর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত | তাই সবিস্তারে এর আলোচন। করা হলো । 

উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় এই বর্ণময় ঘটনাবান্থল লোকনাট্যের প্রচলন 
আছে। গঞ্জামের জঙস্তর তালুকের সামস্ত শ্রী রামরুষ্খ ছোটরায়ের পৃষ্ঠপোষণায় 
প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার গোপীনাথ পরিছ সবপ্রথম পালাটি লেখেন। যেহেতু 
তিনি শ্রী ছোটরায়ের দরবারে ছিলেন সেহেতু নাটকটি তার নামে প্রচলিত ! 
নাটকটির বণময় প্রযোজনায় আকৃষ্ট হ'য়ে পাশ্ববর্তী তালুকদারর] যথা স্থরঙগীর 
রাজা কিশোকবচন্দ্র হরিচন্দন জগদে ও, পারলাখেমুত্তির রাজা পদ্মনাভ রাও এবং 
তারালার রাজা রামচন্দ্র স্থরদেও প্রহলাদ নাটক রচনায় তাদের সভা-কবিদের 
উৎসাহিত করেন। সম্ভবতঃ এইসব নাটক উনবিংশ শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধেই 
লেখ। হগ্েছিল। 

প্রহলাদ নাটক গ্রুপর্দা নাট্যাদর্শ মেনে লেখা হয়নি । সমগ্র নাটকে কোনো 
অন্ধ ব দৃশ্ত বিভাগ নেই। নাটকটিতে “গাহক” অর্থাৎ প্রধান গায়ক ও 
ব্যাখ্যাকর্ত। ছাড়া কুড়িটি পুরুষ চরিত্র এবং পশচটি নারী চরিত্র আছে। 

নাটকে 'গাহক' বা গায়ক তার নিদ্দিই্ট গান ও সংলাপের সাহায্যে পালার 
ব্যাখ্যাকতার দায্রিত্ব পালন করেন । তিনি দেবদেবীদের শুতি ব1 বন্দনা! গীতি 
গান, মঞ্চের নেপথ্যে নাটকের যেসব ঘটনা ঘটছে তার বিবরণ দেন এবং 
নাটকের ঘটনার 'পুবকথ দর্শকদের অবহিত করেন। সংস্কৃত বহুল উড়িয়া 
ভাষায়, পাত্র-পাত্রীদের মঞ্চে অভিনয়ের আগে, ঘটনার অবস্থা ও দৃশ্ত সম্পকে” 
দর্শকদের জানিয়ে দেন। পাত্রপাত্রীরা গীতিধমী সংলাপে তাদের বক্তব্য 
প্রকাশ করে । এইভাবে কোনে দৃশ্যের আগে “গাহক? ভার গানের মধ 
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দিয়ে দৃশ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ জানিয়ে দেন। 
অভিনেতার মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করতে পারবে না» অথচ 
নাটকের প্রয়োজনে যেগুলো প্রকাশিত হওয় দরকার, সেগুলো দর্শককে জানাবার 
ভার "গাহক' এর। চরিত্রের ভাবনা! এবং মুড কেমন আছে সে সম্পর্কে 
দর্শকর! “গাহক” এর এর গান থেকে জানতে পারেন। নাটকের মূল গীতি 
ও বাক্যাংশ উপস্থাপনের দায়িত্ব “গাহক'এর। অভিনেতাদের দায়িত্ব হচ্ছে 
ংলাপ অর্থাৎ উক্তি প্রত্যুক্তি যূলক আলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া । 

“প্রহলাদ নাটক' গীতি প্রধান» এতে একশো কুড়িটা গান আছে, প্রত্যেক 
গানের জন্য রাগ ও তাল নিদিষ্ট । বন্দনাগীতি হ»য়ে যাবার পর "গাহকা' দর্শক- 
মগুলীর কাছে পালা উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং সম্ভাব্য ভূল- 
ত্রুটির জন্য অগ্রিম ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তারপর নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে 
বর্ণনা বরেন। 

নাটকের ভাষ হিসাঁবে কথ্য উড়িয়া! এবং সংস্কৃতবন্ছল সাধুউড়িয়া৷ উভয়ই 
ব্যবহৃত হয়। নিয় স্তরের চরিত্ররা কথ্য উড়িয়৷ ভাষায় কথা বলে। নাটকটিতে 
প্রাচীন ঞুপদী থিয়েটার এবং প্রচলিত লোকনাট্যের সংম্শ্রিন ঘটেছে। 
অধিকাংশ দীর্ঘ বর্ণনামূলক, গুরুগম্ভীর অলঙ্কারবন্থল পদ্য-বন্ধ সংলাপ গাহক 
এবং ছ্বারীর জন্য নির্দিষ্ট । চলতি উড়িয়ায় ছোটে, ছোটে! বাক্যের সংলাপে 
এই সব পদ সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য এর 
প্রয়োজনণ আছে । কেননা প্রহ্শাদ নাটকের অধিকাংশ দর্শকই সাধারণ 
নিরক্ষর গ্রামবাসী । গগ্য সংলাপে পারসী এবং তেলেগু শব্দের ব্যবহার দেখা 
গেছে। এই নাটকে গীতি সংলাপের ব্যবহার রয়েছেঃ অর্থাৎ গানের মধ্য দিয়ে 
চরিত্ররা কথোপকথনে অংশ নেয়। 

প্রহলাদ নাটকের মঞ্চ কিছুটা অদ্ভুত। খালা মাঠে অস্থায়। মঞ্চে এর 
অভিনয় হয়। খোলামাঠে কিছুটা জাক্সগ! দড়ি দিয়ে দিরে আভিনয় ক্ষেত্র 
নিদ্দিষ্ট হয়। এই অভিনয় ক্ষেত্রের একদিকের প্রান্তে কাঠ দিয়ে চার ব1 পাচ 
তল। মঞ্চ খাড়া করা হয়। একেবারে উপরের তলায় ৪৮৩-মাত্রা বিশিষ্ট 
প্রসারিত ক্ষেত্র থাকে । এখানে একটি চেয়ার রাখ! হয় যেট। মিংহ]সন হিসাবে 
ব্যবহীত হয়। এই মঞ্চটি বাদ দিয়ে দড়ি দিয়ে ঘেরা অভিনয় ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য হয় 
কুড়ি ফুট এবং প্রস্থ পনেরো ফুট । দর্শকর ক্ষেব্রটির তিনদিক ঘিরে বসে, মঞ্চের 
বারদিকে গাহক, বাছ্যন্ত্রী ও কোরাস গায়কদের নিয়ে অবস্থান করে । নাটকের 
পরিস্থিতি অনুযায়ী তার! উঠে দীড়িয়ে বা বসে গান বাজনা পরিবেশন করে। 
আগে বাছ্ঘস্ত্র হিসাবে মারদাল! বা পাখোয়াজ এবং গিনি ব্যবহৃত হোত । তবে 
এখন হারমোনিয়ামঃ বেহালা সহ লানা ধরনের ইউনোপীয় বাস্তযন্থও 
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ব্যবহৃত হুচ্চে। গাহকশকোরাসের বসবার স্থান এবং কাঠের মধ্যবর্তী 


এলাকায় একটা সরু পথ থাকে । এই পথ দিয়ে পাত্র-পান্রীর! অভিনয় ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে। 


প্রহলাদ নাটক একটি অপেরা ধর্মী গীতিনাট্য। যদ্দিও নাটকে গানের 
প্রাধান্য খুব বেশী তবুও কাব্য সংলাপের সঙ্গে গদ্ত সংলাপও প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে নাটকের গান, গছ ও পথ্য সংলাপের প্রতিটি অংশই 
লিখিত। এই লিখিত পাওুলিপির বাইরে যাবার শ্বাধীনতা কারে৷ নেই। 
মুকাভিনয় এবং এতিহ্থান্তসারে শারীরিক মুদ্রার ব্যবহারও প্রহ্লাদ নাটকে 
পরিলক্ষিত হয় । বাস্যন্ত্রীরা সমবেত ভাবে “গণেশ বন্দনা" দিয়ে নাট্যের স্চনা 
করে। নাটকের প্রতিটি পর্ধের সুচনাঁতেই এঁকতাঁন বাদন হয়। এঁকতান 
বাদনের শেষে গান দিয়ে আরম্ভ হয় অন্য পর্ব। 


অল্প কয়েকজন ছাড়া সব চরিত্রকেই নাচতে হয়। হিরণ্যকশিপুর ভয়াল 
নাচের সঙজে সঙ্গতি রেখে মারদাঁলা অস্তভ অমঙ্গলস্চক ধ্বনিতে বেজে ওঠে। 
হিরণ্যকশিপুর চরিক্রাভিনয় প্রহলাদ নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । শারীরিক 
ভাঁবে শক্তিশালী, দক্ষ-অভিজ্ঞ কলাকুশলীরাই সাধারণতঃ এই চগ্িত্রে অভিনয় 
করে! নামী হিরণ্যকশিপু চরিত্রাভিনেতাদের খুবই সমাদর আছে। প্রহলাদ 
নাটক-্এর বিভিন্ন দল তাদের ভাড়া করে নিয়ে যায়। যদিও নৃসিংহ চরিত্র 
মঞ্চে একবারই আসে. তবু সে মুহুত্তটি দর্শকদের কাছে খুবই রোমাঞ্চকর হয়ঃ 
বিশাল নৃসিংহ মুখোশ পরা অভিনেতার কোমরে দি বাধা থাকে এবং একদল 
বলশালী লোক শক্ত করে সেই দডি ধরে থাকে । লোকেরা ভীত হয় এই 
ভেবে যে পাছে নুসিংহ সত্যি সত্যিই সংহার মুত্তিতে জেগে ওঠে এবং ভয়ানক 
কিছু ঘটিয়ে ফেলে । সেটা আটকানোর জন্যই এ ব্যবস্থা! নেওয়| হয় । 

কেরালার কথাকলি নাচের অন্তরূপ বিশদ 'ও বর্ণময় রূপসজ্জা] ও পোশাকের 
ব্যবহার প্রহলাদ নাটকে লক্ষ্য করা যায় । হিরণ্যকশিপু অশাটে। সশাটে। রঙিন 
জাম! ও নকল গয়নায় রাজকীয় হয়ে ওঠে । তার মুখে লাল রঙ আর দড়িতে 
বাদামী রঙ লাগানে। হয়» জরির স্থতে। দিয়ে গেফ পাকিয়ে পাকিয়ে কানের 
পিছন পর্যস্ত নিয়ে যাওয়! হয় । মাথায় পরানো হয় একট বিরাট মুকুট । তার 
পারিষদর] মৃনলমান আমীর ওমরাহদের পোশাক পরে। এই মুসলিম 
পোঁশাক এবং সংলাপে পাব্সী শব্দের ব্যবহার এই লোনাট্যে মুসলিম প্রভাবের 
নিদর্শন | 


একটা ছোটোছেলে প্রহলাদের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রহলাদ ্কুলহাতা 
জামা এবং গয়ন। পরে, নারীচরিত্ররা শাড়ী পরে এবং রাক্ষসদ্দের মুখে থাকে, 
মুখোশ । 
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প্রহলাদ নাটকের চরিত্রলিপি লিয়ক্ষপ £-- 

পুরুষ চরিত্র স্বী চরিত্র 
বিঙ্গেশ্বর সুত্রধার দিতি (হিরণ্য কশিপুর ম! ) 
্রক্গা চরগণ লীলাবতী (* »রাণী) 
ই্দ দ্বারী ভূদ্দেবী ( ধরিত্রী মাতা ) 
নারদ অস্থরগন দাসী 
হিরণ্য কশিপু বালক ধাই 
মন্ত্রী গজকর্ণ 
শুক্র।চাধ্য মাহত 
চন্দমক (শুক্রাচার্ধ্যের পুত্র) সাপুম্সা 
প্রহলাদ কণ্ত (রাক্ষস ) 


খষি 


সম্ভবতঃ নৃনিংহপুরাণের জনপ্রিঘুতায় উদ্বদ্ধ হয়ে 'নুষ্বাঙ্গা, ও লীলা, 
আঙ্গিকের অনুসরণে “প্রহলাদ” নাটকের সৃষ্টি করা হয়। প্রহলাদ নাটকে 
আমাদের শাস্ত্রীয় নাট্যের প্রভাব খুব বেশী । “ম্ুয়াঙ্গা' এবং যাত্রাতেও প্রহলাদ 
কাহিনী নিয়ে পাল প্রচলিত আছে । তাছাড়া! আছে নটবর ভ্রমরবর লিখিত 
'নৃসিংহ রাস? | 'নৃসিংহ রাস” ও বিভিন্ন জায়গায় গীত হয়। প্রহলাদ নাটকে 
সংস্কৃত গ্লোক আছে বিয়াল্লিশটি। 

বন্দনা গীতির পর 'গাহক'এর আহ্বানে স্ুত্রধার অভিনয় ক্ষেত্রে এসে নাটকে 
ব্যবহৃত রাগ, রাগিনীঃ বাস্যন্ত্র মুদ্রা, নাট্য শাস্ানুযায়ী নায়কঃ নায়িকা নাটকের 
রসের ব্যাখ্যা দেন । 

বাকী, 'প্রহলাদ' নাটকের বিদুষক চরিত্র, নে রাজার প্রবেশ ও প্রস্থান করার 
সময়, খবরদার বলে হেকে ওঠে, ভশাড়ের নাচ নাচে এবং লম্বা বাক্যে রাজার 
স্তুতি করে। সব মিলিয়ে ঘ্বারী দর্শকদের হাম্যরসের যোগান দেয়। 

নাটকে বাস্তবতা আনার জন্ম আগে রাজা হ্রিণ্যকশিপু মত্যিকারের 
হাঁতীতে চড়ে মঞ্চে আসতেন । প্রহলাদকে হাতা দিয়ে পিষে ফেলার দৃশ্যে 
সত্যিকারের হাতী, এবং সাপ দিয়ে দংশন করানোর দৃশ্যে মঞ্চে সত্যিকারের 
সাপ আনা হতো । এখন অবশ্য এসব আর দেখা যায় না। নাটকটি মঞ্চস্থ 
করতে সময় লাগে চার থেকে পশচঘণ্টা। প্রহলাদ্দ নাটকের প্রচার প্রসার 
মূলতঃ রাজানুকুল্যে, তাই এর অন্ত নাম রাজা নাটক । এই নাটকে সঙ্গীতেরই 
আধিকাঃ তাই একে সঙ্গীত প্রহলাদ নাটকও বলা হ'য়ে থাকে । 


মহারাষ্ট্রের লোকনাট্য 

এ রণ, সিসি দত নর 
গ্রে 
রাঃ 
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7 তামাশা 


সাতশে। আটশো। বছর আগেও মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন ব লোক-আঙ্গিকের প্রচলন 
ছিল। সম্ভকবি একনাথও অনেক প্রহমন-ধর্মী গীতি রচনা করেছিলেন যেগুলি 
গাওয়া হত বারুদের ঢডে। এছাড়া প্রহদন-ধর্মী ললিত 'ও ধর্মমূলক গোন্ধল তো? 
ভিলই। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা এই সব পোক-আঙ্গিককে 
প্রথম তামাশা বলে অভিহিত করে । এথেকে বোঝাধাম যে যোড়শ শতাব্দীর 
আগেই মহারাষ্ট্রে লোক-নাট্যাভিনয়ের চল ছিল। কিন্তু আজ মহারাষ্ট্রের গ্রামে 
ও শহরে যে তাঁমাশার অজন্্র দল বা ফড় মারাঠী জনসাধারনের মনোন্বঙি সাধন 
করে চলেছে--তার স্ত্রপাত যে কবে থেকে তা সঠিকভাবে জান ষায় ন1। 
কেননা, পুধ মধ্যযুগের কোনো সাহিত্যে এমনকি দলিল দস্তাবেজেগ তামাশার 
প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের কোনে" উল্লেখ নেই | সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের গ্রাম্য- 
মানহষের অন্ততম আনন্দ উপকরণ গম্মত'-কে ব্যাপকভাবে খেল-তামাশ। বলা 
হলেও ষে তামাশা! আজ আমরা দেখি তার প্রচলন কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্ীতে- 
পেশোয়াদের রাজত্বকালে । তবে তার আগে, রঙজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কালে 
মোগল সেনাবাহিনীর চিত্র-বিনোদের জন্যে উত্তর থেকে কিছু সংখ্যক নাচণী- 
ওয়ানীকে নিযে আসা হয়েছিল। তখন জীবিকার প্রয়োজনে ভোস্বরী এবং 


২৩৮ ভারতের লোকনাট্য 


কোলহাটি সম্প্রদারের লোকেরাও এদের কাছে নাচ শেখে । স্থানীয় কবিদের 
গান গেয়ে তারাও যোগ দেয় মোগুল সেনার চিত্র-বিনৌদনে | এঁতিহৃসম্পন্ন 
ধর্মমূলক গোন্ধলের প্রন্মোত্তর-ধর্মী গীতাভিনয় এবং রাজা ও সামস্ত গ্রভু্দের বীর 
ও যশোকীর্তন পাওয়াড়াও নতুন প্রাণ এনে দেয় এদের সেই আনন্দোপকরণ-মুলক 
নৃত্যগীতে । এসবের ফলেই খুরঙ্জজেব-পরবর্তী দাক্ষিণাত্যের অধিপতি শিবাজী- 
পৌঁত্র শাহুর সময় তামাশা স্পষ্ট এক নাট্য-আঙ্গিকের চেহার। নিতে থাকে । শাহ 
স্বয়ং তামাশা শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন । এরফলে তামাশার শিল্পীর! খুবই 
উৎসাহিত হয়। 

এরপর থেকে প্রীয় ১০০ বছর ধরে বাঁজ্গানুকুল্য পেয়ে বাজীরাঁও-এর সময়ে 
এসে তামাশ। স্পষ্ট এক নাট্য-আঙ্গিকের রপলাভ করে । আর রাজা ও সামস্ত- 
প্রভুদের চিত্র-বিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় তামাশায় প্রথমাবধি স্থুল শৃঙ্গার রসই 
প্রাধান্ত পায় এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের “মহর” ও “মাওরাই কেবলমাত্র এর চর্চা 
করতে থাকে । ফলে উচ্চবর্ণের লোকের। 'একে খুবই ঘ্বণার চোখে দেখে-_ দেখতে 
থাকে । তবু প্রায় ছুশো বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে তামাশ। 
খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । ফলে অশ্লীলতা ও স্থল রঙ্গ রসিকতা থাকা সত্বেও 
উচ্চবর্ণের বেশ কয়েকজন গুনী শিল্পী তখন তামাশার চর্চায় আত্মনিয়োগ করে- 
ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন_-অনস্ত ফন্দী, রামযোশী এবং 
প্রভাকর । এর! তিনজনই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং সমাজচ্যুত। 

এই তিন গুনী শিল্পীর মধ্যে অধিকতর খ্যাতি অজর্ন করেছিলেন রামযোশী । 
ইনি খোলাপুরের লোক । তামাশ। নর্তক্চীদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার দকুন বড় 
ভাই রামযোশীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাড়ি-হাড়া হয়ে রামষোশী 
পন্ধর-পুরের কৃষ্ণ-স্বরূপ বিথোবার মন্দিরে গিয়ে সেখানকার পুরোহিতদের কাছে 
সংস্কত ভাষা এবং আমাদের ধর্মীয় দর্শনে পাণ্ডিত্য অজ করেন । তবুও বাড়িতে 
তার জায়গ। হয়না । তপন তিনি পুনরায় তামাশার চায় সম্পূর্ন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করলেন । গড়ে তুললেন নিজন্ব একটি “ফভ'। নিজের এই দল বা ফড় নিয়ে 
তিনি মহাপাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তামাশ। দেখিয়ে বেড়াতে থাকলেন । কাব্য- 
রচনায় ছিল তার জন্মগত অধিকার । ফলে মহৎ এক কাব্য-প্রতিভার পরিচয় 
দিলেন তিনি অনাধারণ সব “লাবণী” রচনা করে । তার রচিত সে সব 'লাবণী-র 
কাব্যো্কধ আজও স্বীকৃত। রামযোশীর 'লাবণী-র প্রতি আকষ্ট হয়ে বাওয়াবাঈ 
নামে এক বারাঙ্গনা তার লাবনীতে সর দিয়ে নিজম্ব বৈঠকখানায় অন্ুগ্রহদাতাদের 
মনোরগুন করতে থাকে এবং অচিরে ই রামযোশীর প্রেমে পড়ে যায়। তখন সে 
রাঁমযোশীর সঙ্গে থেফে এই গুণী মানুষটিকে অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে বাওয়াবাঈ প্রকাশ্ত কোনো সমাবেশে রামযোশীর কোনো 'লাবণী 
কখনোই গায়নি। 


গামাশ। ২৩৯ 
থুবই জলপ্রিয় হয়ে ওঠার দরুণ রামষোশী তামাশ। প্রদর্শন ক:র অনেক টাক! 
আয় ক'রলেন। ফলে সামন্ত প্রভৃদের অগ্রূপ আড়ম্বরপূণ জীবন যাপন করতে 
থাকেন তিনি । সেই অর্থ আজ আর নেই, কিন্তু তামাশার ভাণ্ডারে তিনি রেখে 
গেছেন এমন অনেক লীবণী বা আজকের তামাশাষ্ীও অমুল্য সম্পদ হয়ে অজন্্ 
মারাঠীর চিত্তরবিনোদন করে চলেছে । বক্রোক্তি, অন্ুপ্রাস, রূপক এবং শঙ্গীরিক 
প্রতিবিষ্ে উদ্ভামিত তাত অনেক কবিতাও মারাঠী সাহিত্যের অমুলা সম্পদ হয়ে 
আছে । ষমকের ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সিদ্বতস্ত। তার কবিতায় প্রযুক্ত 
“পয়োধর” বাচ্যার্ধে মেঘ? কিন্তু ব্যগুনার্ধে স্তন । ফলে তিনি যখন লেখেন 'জল- 
ভরা মেঘ" তখন শ্রোতার কাছে তা হয়ে দাডায় “দুধ ভরা কালো শুন' | ( যোশীর 
জন্ম---১৭৬২ শ্রী: আর নৃতুযু ১৮১২ শ্রী: )। 
উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত এক কবি বা গীতিকার হলেন 'হোনাজ। তিনি 
জাতিতে গোয়ালা। অপাধারণ সব গান তিনি রচনা করেছিলেন । তার লেখা 
গান-গুলি গাইতেন তার সহক্মী বালা । বালা পেশায় ছিলেন দজি। তাদের 
দলটি '“হোনাজী বাল। গন্মত' ন।মে পরিচিতি লাভ করে। শগনভাউ নামক এক 
অস্ত্-নিধ্াতা ছিলেন এদের “প্রতিখন্দা” । বাজাপাও ছ্িতীয়ের দরবারে এপা 
সকলেই সমান মধাদায় সমাদৃত হয়েছিলেন । 
পেশোগারদের সময় তামাশার নওকী সাজতো! কিন্ত কিশোরর । এদের বলা 
হতে। নাচইয়া-পর্ইয়া। এদের শৃঙ্গারধমী নাচ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ষে 
বারাঙগনার1 অবধি এদের কাছে পাচ শিখত-তাদের অন্ুগ্রহকারীদের মনোরঞ্জন 
করার জন্য । 
ইংরেজ আমলে খুবই স্বাভাবিক কারণে মারাঠা-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা আর 
রইল না। তামাশা এখন সম্পূর্ণভাবেই রুচি-জ্ঞানহীন জীবন-বিমুখ ধনী-ভূম্বামা 
এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী ছুলালদের বিলাস-মাধ্যাম পহিণত হয় । এদেন 
হাতে পড়ে আমাশার স্থুনত1 গেল আরো বেড়ে । এমনি এক অধ:পতনের যুগে 
তামাঁশার চর্চার আত্মনিয়োগ করলেন পাটুঠে বাপু রাগ (জন্ম ১০১৮ খ্রীঃ মৃত্যু 
১৯৪১ খ্রীঃ) । ব্রাহ্মণ বংশীয় এই গারক কবির খ্যাতি অতি অল্পবয়সেই ছড়িয়ে পড়ে 
সার দেশে । বিবাহিত হয়েও বাপুপাঁও মহর সম্প্রদায়ের মেয়ে পাঁওয়ালার রূপে 
মুগ্ধ হলেন। পওয়ালার গায়ের রঙ ছিল কাচা কলাপাতার মত সবুজ। জাত 
কবি তার মধ্যে আবিষ্কার করলেন সম্ভাবনার বীজ। কাজে কাজেই প্রেমে পড়ে 
গেলেন তিনি। তাকে শেখালেন নাচ, গান এবং অভিনয় । পাওুয়ালাকে নিয়ে 
গড়ে তুললেন একটি নতুন দল। এর ফলে তার সম্প্রদায় এবং স্ত্রীপুত্র পরিবার 
সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে । ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯২০ শ্রী: এই কুডি বছগ্ের 
সময় সীমায় তামাশার জনপ্রিন্নতা। একেবারে তুঙ্গে পৌছায় । বাপুরাও ও পাগয়ালা 
জুটির প্রশংসা তখন সাধারণ মারাঠীর মুখে মুখে । এই সময়ে বোম্বাই-এর ভিনটি 
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বিখ্যাত থিয়েটার হল গ্ঘ এলফিনস্টোন,, পভ বোধে এবং যি রিপন'"এ সপ্তায় 
পাঁচদিন করে তামাশার অভিনয় হতে থাকে । পাওয়ালার খ্যাতিও এই সময়ে' 
একেবারে তুঙ্গে । ফলে অনেক ধনী ব্যক্তি তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে 
থাকে তাকে বাপুরাঁও থেকে বিচ্ছিন্ন করতে । নারীর মন বোধহয় শেষাঁবধি 
প্রলোভন এড়াতে পানে না। পাওয়ালাও পারলে না। ১৯২ সালে সে এক 
ধনীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে । পড়ে থকেন বাপুরাও একা । ভগ্রহ্বদয় বাপুরাও 
হড়ে পড়লেন হতোদ্যম । ছেড়ে দিলেন তামাশা। অচিরেই টান পড়লে! 
লক্ষ্মীর ভশড়ারে । চললো অনিবার্ধ উপবাস । এলে! আকাঙ্ধের পরিণতি । 
লাবণীর শেষ-প্রতিভা মৃত্যুবরণ করলেন অনাহারে । তবু৪ তারই জন্যে তামাশা 
আজও এত সমাদৃত । আর পাওয়াঙসা? সেই হলে! তামাশার প্রথম এবং 
সার্থক মহিলা নর্তকী | পরবর্তীকালের তামাশায় মহিলা-নগকীর নিরবচ্ছিন্ন ধারার 
সেই হলো প্রতিষ্ঠাতা । সবকিছু সত্বেও তাই আজকের তামাশ। প্রদর্শকদদের কাছে 
এরাই হলেন প্রাত:স্মরণীয় নমস্য পৃর্বস্থরী । 

বর্তমানে প্রায় ৮০* ফড় মহারাষ্ট্রের গ্রামে ও নগরে তামাশ। দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ 
মান্রষের মনোরঞ্জন করে চলেছে । অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা ধায় প্রায় ৪০০০০ 
লোকের জীবিকা নিভ রশীল এই তামাঁশার ওপর । আর পাওয়ালার বংশোদ্ভুত 
মহর সম্প্রদায়ের প্রায় তিনহাঁজার মহিলা নর্তকী হিসেবে তামাশার দলে কাজ 
করে চলেছে । 

সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে বা শহরের বস্তী এলাকায় শীচু একটি পাটটাতনের 
উপর তাষাশার অভিনয় হয় । দর্শক বসে মঞ্চের তিনদিকে ঘিরে । শহরের 
প্রসেনীয়াম মঞ্চেও তামাশার অভিনয় হয় এবং কোনে প্রকার মঞ্চ-আডষ্টতা 
সেসব প্রদর্শনীতে দেখা যাঁয় না। পুনার লক্ষমীরোডে অহিভূষণ থিয়েটারে 
প্রতি-রাত্রেই তাম!শ।/র অভিনয় হয়। 

(গ্রামের দিকে) ঢোলকী ও হলগীর তীক্ষ আওয়াজ দিয়েই শুরু হয় 
তামাশার অগ্ষষ্ঠান। ঢোলকী হ'লেো একধরনের ঢোঁলক, কিন্তু এর একমুখে 
গাব লাগানে! থাকে | সর্দার (ল্যত্রধার ) বা মুলগায়েনের গলার সঙ্গে বাধা 
থাকে এর স্থর। ঢোলকী যে বাজায় তাকে বল হয় ঢোলকওয়ালা। আর 
হল্সগী হলো একধরনের মাযাগ্ডোরিন । এর একমুখে চামড়। লাগানো থাকে-- 
অন্যযুখটি থাকে খোলা । বামহাত দিয়ে বাম কানের কাছে ধরে ভানহাতের 
পাতা ও অঙ্গ ল দিয়ে বিভিন্ন বোলে যে এটিকে বাজায় তাকে বল! হয় হলাগ- 
ওয়ালা । হলগির আওয়াজ খুবই জোরালো এবং তীক্ষ। কর্‌ু-কর্‌-কর্‌ করে 
আকাশ কাপিয়ে হলগিই পাশ্ববিতী তিনমাইল এলাকার মাচুষকে জানিয়ে দেয় 
যে তামাশা আরন্ত হতে চলেছে । একেবারে প্রথমপর্বে ঢোলকিওয়ালা এবং 
হলগিওয়াল। নিজেদের ঘধ্যে এক অঘোবিত প্রতিছন্বিতায় লিপ্ত হয়। ঢোলাকি 
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ও হলগির এই (প্রতিঘন্বিতার ) বাজনার চমত্কারিত্বের ওপরই তামাশার 
একটি ফড়ের উৎকর্ষ অপকর্ধ নির্ভরশীল । ঢোপকি ওবালা এবং হসগি ওয়াল! 
ছাড়াও তামাশার বাজনদারদের মধ্যে থাকে মঞ্ীরাওয়াল! এবং তুনতুনাওষালা। 
আলাদা করে মঞ্্রীরার পরিচয় দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। - তবে তুনতুন। 
হলো একধরনের ত্রিকোণাকৃতির একতারা । তামাশার গানে এরা ছুজন 
দোযরারকিদারের কাজ করে-_অর্থাৎ ধুয়োটানে যুলগায়েনের । নিমগ্লচিত্তে 
চড়াগলায় ষখন এর] ধুয়োটানে তখন একবার মনে হয় এই বুঝি তাদের চোখ- 
মুখ দিয়ে রক্ত বেরবে ফিনকি দিয়ে, আরার পরক্ষণে মনে হয় গভীর বেদনায় 
বুঝি তার! কাদছে । 

দলের সর্দার_-একাধারে সুত্রধার এবং মুলগায়েন-_মঞ্চমধ্যে দাডিষে তার 
কাজ করে চলেন। বর্ণনার সাহাষ্যে ছুটি ঘটনার মধ্যে সযোগ স্থাপন ক'রে 
নাট্যকাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চঙ্গেন সমাপ্তির দিকে | কখনো ভিসি আবার 
চরিত্রের হয়ে গান গেয়ে দেন। স্ত্রধার ধখন এসব করেন তখন বাঙ্ধনদারর! 
তার পেছনে সার দিয়ে দাড়িয়ে তাদের হি কেরামতি এবং গলার মাষ্টারি 
দেখিয়ে চলে । 

ঢোলকিওয়ালার গায়ে থাকে আনান সাদ আলথাল্র।, তাব্ওপর 
এমব্রয়ডারি কর ওয়বেস্টকোট আর মাজায় বীধা থাকে লাল রঙের শেলা বা 
কোমরবন্ধ এবং মাথাম্র ফ্যাটা বা! পাগড়ী-পরনে থাকৈ ধুতি! ধুতির ছুটি 
অশাচল বা খুটই গৌজ1 থাকে পেছনে, ফলে পাঁছুটে। একেবারেই থাকে আলাদা 
আলাদা । তবে হাটুর কাছে বেশ বেশী কাপড় থাকে-_এরফলে পা ছু'টোকে 
বথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। সামান্য হেরফের ঘটিয়ে হলগিওয়ালা ও তৃনতুনা- 
'€য়ালা এই ধরনেরই পোধাক পরে । সাম্য থাকলে অবশ্তঠ সোনালী পাড় 
দেয়া হলুদঃ শিহ্ক ও কমলালেবু রঙের পাগড়ী পরে। কোলাপুবের লোক 
আবার সব ব্যাপারেই একটু ছৃ"ত্মার্গী। এখানকার বাঞজ্জনদার এবং গায়করা 
আবান ২৫ গঞ্জ লম্বা ফিকে নীল, সবুজ এবং অন্যান্য গাঢ় রঙের পাগড়ী পরে । 
পাঁগড়ীর উদ্ধীংশ আবার বাদিকে একটু বেঁকে থাকে । এলাকার কুস্ত'গীররাও 
ঠিক এই ধরুনেরই পাগড়ী পরে । ফলে এই পাগড়ী বাঁজনদারদের মনে স্বতন্ত্র 
এক গববোধ এনে দেয়। 

ঢোলকি এবং হলগির যুগলবন্ধার পরপরই শুরু হয় গণ বা গণেশবন্দন1। 
গণ তামাশার অবশ্য পালনীয় পূর্বরঙ্গবিধি। গণেশবন্দনার সময় সঙ্গীত-শিল্পী রা 
সকলেই দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে পাড়ায় এবং একবার এগিয়ে একবার 
পেছিয়ে সমবেতভাবে স্ততিগান করে । ইহাই তামাশার আবাহন বা গণেশ 
আরতি । কখনে। কখনো আবার হর-পার্বতীর উদ্দেশ্যেও স্কতি গাওয়া হয়--- 
কেনন। এর! পৃজ্য গণেশেরই বাবা-মা । 
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গণেশবন্দনার. সময় কোনো হ্বীলোকই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন|। 
তবে ভশড় ( নঙগচ্ঠা ) এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় । এই সময়ে সে অবশ্য আর 
ভশড় নয়। ব্যক্তিত্ব-সম্পর এক ভক্ত গ্রায়ক বিশেষ। 

তামাশায় পূর্বরঙ্গ-বিধির পণচটি পরায় । দ্বিতীয় পর্যার়টি হলো “গবলন+। 
আক্ষরিক অর্থে গোয়ালিনী বা কৃষ্চচরিতের গোপী । এই ভূমিকাক্স অবতীর্ণ 
হয় তামাশার নর্ভকী । সংস্কত নাটকে নটী মঞ্চে আসে নাটকের শুরুতেই এবং 
স্ত্রধারের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকাভিনন্ধ শুপু করে। তামাশাতে 
গবলপের ভূমিকাও প্রায় সেই রকম । কিন্তু তামাশার প্রাসঙ্গিকতায় গবলন 
হলো গীতি । এতে অংশ নেত্র গোপীও তাঁর মাসি এবং কৃষ্ণ ও তার সহকান্নী 
পেনদিয়া । কৃষ্ণের ক্ধপ ধারণ করে সাধারণতঃ সোঙ্গান্যা আর গোপীর মাসির 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নারী বেশধারী এক পুরুষ অভিনেতা । এইকারণেই 

ংশটি দর্শকের কাছে খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। 

পরিবেশনের ধরণে কিংবা তামাশার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দরুণ গবলনের কৃষ্ণ- 
চরিত্র শৃঙ্গাররসাশ্িত মানবিক বিষয়ে পরিণত হ'য়ে দর্শককে অপার আনন্দ 
দেয়। পরিবেশনের লোকধমিতাও গরলন অংশকে বিশেষ মধাদা দিয়েছে। 
গবলনে যে জাতীয় সংলাপ খুবই জনপ্রিয় তার একটু পরিচয় দেয়া গেল। 

ঢোলকিওয়াল । আচ্ছা, দোস্ত! এধন আমর কোথায় যাচ্ছি? 


. কষ । ( চক্রাকারে ভক্ত ঘুরতে ঘুরতে ) মথুরায় । 
ঢোলকিওয়ালা । সেখানে কি দরকার ? 
কৃষঃ | নানা, ঠিক মথুরায় নয়। এই পথেই একটু কাজ আছে। 


ঢোলকিওয়াল।। ওহে?! তুমিতো দুধ বিক্রী করবে। গোপীদের সঙ্গেও 
দেখা করবে নিশ্চয়ই । 

কৃষ্ণ । তুমি একটা গণ্ডমুর্খ দেখছে! খালি হাত অথচ বলছে। 
ছুধ বিক্রী করতে যাচ্ছি। 

ঢোলকিওয়ালা | না মানে খুব ব্য আর জোরে হশ্খটছো। কি-না, তাই 
জিগ্যেস করছি কাজটা কি? 


কফ । কেন, জাননা? আমার কাছ"** গোপীদের সঙ্গে একটু 
হাসিঠান্টা করা। আসলে ওদের কাজ থেকে একটু 
দুধ খাবে । 

মন্ত্রীরাওয়ালা | মাথার কলসী থেকে? ন".থেকে? 

কফ । আমি তাদ্দের অশচল ধরে টানবে! এবং ধরে ফেলবো । 


আর তখনইতো। ভারা ছুধ দেবে। 
তুনতুনীওয়ালা | চুপ! দেখো সে। 
কফ । কোথায়? 


হচামাশ! ২৪৬ 
তুনতুনাওয়ালা | (মেয়েদের মত করে হাটে ) তাহলে সে এনে গেছে 
নৃর্গুর বাজিয়ে পাছা ভুলিয়ে । শোনে! তার পদবিক্ষেপে 
কেমন এক মিষ্টি স্থুর বেজে উঠছে। 
(ঘোমটার আড়াল থেকে তীব্র কটাক্ষ হানতে হানতে 
সঙ্গে আসে তামাশার নর্তকী |) 
€পেনিয়া | ( গোবলনকে ধরে ) কৃষককে খাজনা দাও । তোমার দুধ । 
( তামাশার নর্তকী তখন মাথ! থেকে কাল্পনিক কলসী 
নামিয়ে তারপর ঝাঁকিয়ে কৃষ্ণের যুক্ত করে তা থেকে 
দুধ ঢালার অভিনম্ব করে এবং গানও গায় । ) 
হাস্যমিশ্রিত শুঙ্গার রসাত্মক গবলনের পরের অধ্যায়টি হলো “সওয়াল 
জওয়ীব কী লাওনী”। এই পর্টি মেজাজে একেবারেই ভিন্ন। জীবনবোধে 
সম্বন্ধ এই দার্শনিক অধ্যাক্টটি তামাশার দর্শককে আবার টানটান কবে বসিয়ে 
রাখে__ফলে স্থ্টি হয় এক ধ্যানগস্ভীর পরিবেশ । তামাশার পরিভাষায় একে 
ঝগড়াও বলা হয় । লোকগীতি ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যবতী” এক গেয়রীতিতে 
প্রশ্নোঘ্বরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কুটগ্রশ্নের অবতারণা ও তার সমাধান এই 
'অংশের প্রধান আকর্ষণ । 
ঝগড়ার পরে আসে রঙবাঁজি। রঙঝাজির সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার সেই ধ্যানগন্তীর 
পরিবেশ আবার দূর হয়। সমগ্র আসর আবার মুখর হয়ে ওঠে পেটফাটা হাসিতে । 
অধিকাংশ ফড় প্রায় অপরিবন্ভিতরূপে যে রঙবাজিটি পরিবেশন করে তা হলো 
স্বামী বাইরে গেছে । ঘরে এক তার স্বী। তিনটি যুবক তখন বড়যন্ত্র করে 
তার ঘরে ঢোকার । তাদের সর্দার তখন বদ্ধ ঘরের দরজায় আঘাত করে। 
কিন্তু স্ত্রী লোকটি এদের মতলব বুঝতে পারে । তখন সে একগাল হেসে ঠোট 
উলটিয়ে দাড়ায় ছেলেটির মাত্র তিনফুট দূরে । মধ্যে সেই কাল্জনিক দরজা । 
এই কাল্পনিক দরজার দুইপাশে ছুই বিবদমান পক্ষ তখন পরিবেশন করে 


উপভোগ্য এক মজাদার দৃশ্য । 
যুক উ॥। ভেতরে কি আছে কেউ? 
স্ীলোক | না। . 
যুবক । ও। তাছলে যে আছে সে একাই আছে? 
স্্ীলোক । না। 
যুবক | তাহলে? দ্বামীরত্ুটিও আছেন? 
স্ীলোক । না। 
যুবক | বাইরে গেছেন বুঝি? 
স্ীলোক | না। 


স্বুবক ॥ আমি কি ভাছলে ভেভষে আসবো? 


২৪৪ ভারতের লোকনাটন্ 


স্ীলোক। না। 
যুবক। এখন আমি যদি তোমাকে একটু আদর করি তাঁছলে কি তুমি. 
কিছু করবে ? 

স্ত্রীলোক । না। 

যুবকটি তখন এক বটকায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে ( অভিনয় মাধ্যমে ))' 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লুটোপুটি খায় দর্শক । 

আমাদের লোৌকবিশ্বীস মতে-স্ত্রীলোকের না আসলে হ্যা-ই । ফলে ফুলশয্যর 
ঘাতে স্বামী যখন তার বউ-্এর ঘোমট! সরাতে চায়--তখনে। সে ন। ন। ক'রে 
চলে। ফলে স্ত্রীলোকের না-এর দরজা এক সময়ে ভেঙে ফেলে সব পুরুষই । 

রঙবাঁজির পরের অধ্যায়টি হলে মুজরে। । মুজরো হলে! শাহির বা! সম্তের. 
স্বতিগান। আজকাল অবশ্য মুজরোর প্রচলন খুব একটা নেই। তবে কোনো 
কোনে। “ড়” এখনে। বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মুজরো। পরিবেশন করে । ফলে মুজরার, 
এঁতিহ্য এখনে টিকে আছে । একেবারে বিলুপ্ত হায়ে যায়নি । 

যেহেতু অধিকাংশ “ফড়' আজকাল আর মুজরে! পরিবেশন করে না, সেইহেতু 
অধিকাংশ অতষ্ঠানে রঙবাঁজির পরই আরস্ত হয় ভগ-২-বা মুল-নাটক। ভগের বিষয়- 
বৈচিত্র্য সত্যিই বিন্ময়কর। সেনাপতি এবং রাজার মধ্যেকার ছন্ব, বণিক এবং 
তার স্ত্রীর জীবন, যুদ্ধ করতে গিয়ে বিদেশ ভূমিতে ৫পনিকের প্রেম ও তার ফলা- 
ফল, কৃপণ-শ্বামীর ছুই বউ ফলে ঘন্্, বিভিন্ন সব ব্ূপকথাঃ ধর্মীয় ও এতিহাসিক 
প্রেমগাথ+এর সবই তামাশার ভগে আশ্রয় পেতে পারে । ভারতের অন্যান্ত 
পোকনাট্যের মত ভগও সত্যের জয় হয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘোষণা ক'রে 
সমাপ্ত হয়। পেটফাটা কৌতুক, হ্ৃদয়াবেগে ভরপুর “লাবনী' কামোত্তেজক নৃত্য, 
স্থললিত কঠে গীত মধুর সঙ্গীত এবং ঢোলকির মনমাতানে। চলন এসবই 
তামাশার ভগকে অতিমাত্রায় উপভোগ্য ক'রে তোলে । তবে ভগের প্রচপন 
কিন্তু তাঁমাশায় প্রথম থেকেই ছিল না। যাইহোক বর্তমানে তামাশার ফড়গুলি 
ছুটি ভাগে বিভক্ত । (১) ঢোলকিবারী (২) সংগীত বারী । সংগীতবারী ভগ 
প্রদর্শন করে না। এরা মুখ্যতঃ গানও তার সঙ্গে নাচ্যার নাচ পরিবেশন ক'রে 
আপর মাতিয়ে রাখে । বর্তমানে আবার ফিল্মীগানের সংযোজন এদের বেশ 
জনপ্রিয় ক'রে তুলছে । আর ভগ পরিবেশন করে ঢোলকিবারীর ফড়গুলি। 

যাইহোক, অগ্লাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিটি ভগের জন্য বিশেষভাবে 
রচিত হ'ত লাবনী এবং অভিনয়ের পূর্বে বেশ নিষ্টা সহকারে তার তালিম দেয়া 
হত । কিন্তু সংলাপের পুর্ণ দ্াচ়িত্ব থাকত অভিনেতার ওপর । ফড়ের সর্দার 
কাহিনীর মূল কাঠামোটি শুধু জানিয়ে দিতেন তাদের এবং বেশ ভালো ক'রে 
বুঝিয়ে দিতেন তার পরিণতি । আর সর্দারের নির্দেশমত অভিনেতা তর 
কল্পন। শক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচন। ক'রে কাহিনীকে 


তামাশ। ২৪৫ 


পৌঁছে দিত তার ঈপ্সিত পরিণতিতে । ফলে একই ফড়ের একই ভগ ভির ভিন 
প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিত । কখনোই তা স্বানু হয়ে পড়ত না। আর 
এরই জন্তে সমৃদ্ধ হত অভিনেতার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভা । আপন 
প্রতিভার জাছুম্পর্শে প্রতি অভিনয়েই সে দর্শককে এনে দিত নতুনের স্বাদ । এই 
ভাবে নিত্য-নতুনের পরিবেশনে তামাশার অভিনেতার? ছিল নজির বিহীন 
ভাবেই সিদ্ধহস্ত । অন্যদিকে সর্দার অভিনেতার এই সংলাপ-যোজন! অপ্রা সঙ্গিক 
হ'তে থাকলে অভিনেতার খেয়ালিপনায় বাধা দিয়ে ভগের জন্যে নির্দিষ্ট লাওনী 
গেয়ে কাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেন । তারপর তিনি আবার ছেড়ে 
দিতেন অভিনেতাদের জিম্মায় । এই ভাবেই তখন চলত ভগের অভিনয় । 
প্রত্যুৎ্পন্ন-মতিত্বই ছিল তখনকার ভগের প্রধান আকরণ। কিন্ত বর্তমানে, 
সুখ্যতঃ সরকারী নির্দেশের জন্যেই “ভগ' লেখা হচ্ছে । ফলে সংলাপ যোজনায় 
অভিনেতার শ্থজনশীল্তার পথ একেবারেই বদ্ধপ্রায়। 


তামাশার জনপ্রিয়তার বোধহয় সবচেয়ে বড় কারণ হ'লে। এর লাওনী । লাওনী 
'হুলো৷ শৌধ-বীর্ধ ও প্রেমভালবাসা স্লিত বর্ণনাত্মক কাঁব্যগীতি । নাট্যকাহিনীর 
জীবনশক্তি বা মেরুদণ্ড এই লাওনী। প্রধান গায়ক মহোল্লাসে প্রথম পওক্তিটি 
গেয়ে দেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চড়াগলায় সমবেতভাবে পরবর্তী লাইনগুলি 
গাওয়া হয় খুবই ভ্রতলয়ে। অনেকটা ছড়ার চলনে। তবে বর্ণনাংশ খুবই 
পুখানুপুষ্থ । ফলে খুব সহজে কাহিনী অংশটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সর্দার বা 
মূল গায়েন তখন বাজ্ময় ক'রে তোলেন গানের কথা বাশ । সুস্রনাটকীয় 
মুহুর্তে ঢৌলকিতে আওয়াজ তোলে ঢোলকিওয়ালা । আর তুনতুগ্যা ওয়ালা ও 
মঞ্রীরাওয়াল৷ তাদের তীক্ষ গলায় তথন ধুকে টেনে চলে । পানের রসে টকটকে 
লাল তাদের জিবগুলি তখন বেরিয়ে আসে । এদের অফুরস্ত দম--তাই ফুরিয়েও 
ফুরোতে চায় না। লাবনী কিভাবে কাহিনীর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে, 
তা এক রাজা ও তার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কাহিনীতে লাবনীর ব্যবহার 
থেকে শ্পস্ট বোঝা যায়। কাহিনীর শুরুতেই লাবনীর সাহায্যে রাজার প্রতাপ- 
প্ররতিপত্তির বর্ণনা দেওয়। হয়-্জানানে। হয় তার কত ঘোড়া, কত সৈনিক আছে 
এবং একেবারে শেষে জানানো হয় “তার একজন দুর্নীতিপরায়ণ সৈনাধ্যক্ষ 
ছিলেন”__এই লাইনটি তখন ধুয়ে হ'য়ে বায়__-সমবেত কে তখন গাওয়া হয় 
“তার একজন''**** ।” এবারে মুলগায়েন ভ্রত একটি স্তবক গেয়ে ফেলে একক 
কণ্ঠে। তারপর আবার আসে ধুয়োটি। এইভাবে প্রথম লাওনীটি চরিত্রের 
পরিচয় দিয়ে কাহিনীর সুত্রপাত ঘটায় এবং শোতৃমগ্ডলীকে পরবর্তী জটিল নাট্য- 
ঘটনার রসাশ্বাদদনের জন্তে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ক'রে তোলে । এবারে 
আরম্ভ হয় গন সংলাপ, যার অবসান ঘটায় পরবর্তী লাবস্জীটি। এক একটি 
লাব পীর পরিবেশনে সর্দারের পরিমিতিবোধ এবং ুক্-বুদ্ছির পরিচয় পাওয়া যায় । 


২৪৬ ভারতের লোকনাট্” 


কখনো! কখনো! পরিবেশটাকে একটু পালটে দেয়ার জন্য নাচেরও সংযোজন করা 
হয় লাবণীর সঙ্গে-_-এতে ক'রে দর্শক দারুণভাবে আবেগাধুত হ'য়ে পড়ে । এই- 
সময় নর্তকী গান থামিয়ে শুক করে উদ্দাম-নুত্য । ঢোলকিওয়াল। এবং অন্যান্য 
বাগ্শিল্পীর! তখন নৃত্যের তালে তাপে একবার এগোয় একবার পেছোয় । এতে 
ক'রে নর্তকীর নৃত্যের উদ্দামত1 যাঁয় বেড়ে । ফলে উপভোগ্য হঃয়ে ওঠে দৃশ্ঠটি । 

সাধারণভাবে এক একটি ভগে প্রায় ত্রিশটির কাছাকাচি লাওনী থাকে এবং 
অভিনয়ের প্রায় অর্ধেক সময় লেগে ধায় এগুলির পরিবেশনে । অর্থাৎ নাটকটি 
বদি তিন ঘণ্টার হয়, তাহলে কেবলমাত্র লাবণী পরিবেশনেই কেটে যার দেড় 
ঘণ্টা। অনেক রকমের লাবণী আছে। তবে ভগে প্রযুক্ত লাবণী কাহিনী 
বিবৃত করে । বেলঘাঁটি লাবণীতে গাওয়া হয় বিচ্ছেদের গানঃ দককড় লাবনীতে 
মুড হয়ে ওঠে চিরকালী'ন প্রেম, ধৌত লাবণী এনে দেয় জীবনের গতি । 
অন্যর্দিকে ঝুনরে কোনে স্থর-বৈচিত্র্য নেই-__একঘেয়ে একটা স্বরে বিবৃত হয় 
কোনো এক কুমারীর বেদনাশবিধুর কাহিনী । ষে ধরনেরই হোঁক না কেন, 
প্রত্যেকটি লাবনী গাওয়৷ হয় কিন্ত খুবই আবেগের সঙ্গে। “পরদেশী” অতি 
পরিচিত পুরনো। এক লাঁবণী | এর প্রতিটি শব, তার অর্থাচ্ষঙ্গ দর্শক-শ্োতার 
অন্থপরমানুতে শিহরণ জাগায়। ভারতীয় ভাষা-সমূহের উদ্তব-মুহুর্তে উত্তর ও 
দক্ষিণের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ছোয়াচ এই সব লাবণীর শব সঞ্চয়নে। 
স্পষ্টপ্ূপে লক্ষ্য কর! যায় | সঙ্গীতাংশেও লক্ষ্য করা যায় হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব। “কলিংড়া” ভৈরব", “পীলু” “ইমন”, ভৈরবী? প্রভৃতি রাগ 
লাবণীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় । 


তামাশার নতকী £ 

বাপুরাও কতৃক মহর সম্প্রদায়ের পাওয়লাকে নিজের সঙ্গিনী হিসেবে বেছে 
নেওয়ায় পাওয়ালার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা ছুইই বেড়ে যায়, বেড়ে যায় 
অর্থনৈতিক স্থাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সমাজের নীচুতলার-__বিশেষ 
ক'রে মহর সম্প্রদীয়ের-__মেয়েরা এই ঘটনায় খুবই অন্রপ্রাণিত হয়। ফলে তারা 
দলে দলে এসে যোগ দেয় তামাশার দলে । তামাশায় স্বচেষে বেশি সমাদর পায় 
কিন্তু কোলহাটির মেয়েরা, তাদের অঙ্গ সৌষব এবং শারীরিক কসরতে 
পুরুষাচুক্রমিক উত্তরাধিকার এবং দক্ষতার কারণে । বর্তমানে প্রায় তিন 
হাজারেরও বেশি সংখ্যক নও্কী তামাশার দলে নেচে গেয়ে তাদের জীবিকা 
নির্বাহ করছে । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, যে শৃঙ্গার রস্াত্মক স্থুল অথচ মন- 
মাতানো বৃত্য এদ্দের প্রধান হাতিয়ার তা এরা পেয়েছে উনবিংশ শতাবীর 
কিশোর নর্তকী «নাচাইয়। পরইযা” দের কাছ থেকে । 

ইলোরার পার্বতী শহর পৈঠান" বিশেষ ধরনের শাড়ির জন্ত বিখ্যাত । 
এখানকার শাড়ির নাম তাই পৈঠানী শাড়ি। গাঢ় উজ্জলবর্পের এই শাড়িক্ 


ঘামাশা ২৪৭ 


আকর্ধনীয়তা বাড়িয়ে দেয় সোনালী সব রকমারী ফুল এবং পাড় | নরগজ লম্বা 
এই পৈঠানী শাড়ি তামাশার নর্ভকীরা এমনভাবে পরে যাতে তাদের ছ"খানি 
পা-ই পৃথকভাবে চলাচঙ্গ করতে পারে অর্থাৎ নাচের চলনে ও ভঙ্গিতে পরনের 
শাড়ি যাতে কোনোরূপ বাধার স্থগ্ি করতে না পারে। 

রাউজের রঙ সাধারণতঃ সবুজ এবং টকটকে লাল। ব্লাউজেও রঙিন স্থতো 
দিয়ে তোল! থাকে নানা রকমের ফুল, তবে তা শাড়ির ফুলের চেয়ে আকারে 
ছোটে] । হাঁফহাতা ব্রাউজের হাতার শেষাংশে থাকে স্বন্দর হন্দর হাতের 
কাজ। এদের অলঙ্কার বলতে রঙ-বেরঙ্ের চুড়ি, একধরণের হার, ঝুবাস 
নামক চটকদার নাঁকছাবি এবং সোনার ঝরিদাঁর কাচুলি। প্রত্যেক পায়েই এরা 
বেঁধে নেয় একগুচ্ছ ঘুঙর । এদের সিঁঘিতে থাকে সির, কপালে থাকে বড় বড় 
আকারের লাল টিপ, আর হাতের তালুতে ও পায়ের পাভাঁয় শোভা পায় 
আলতার কারুকার্য । মাথায় থাকে বড় আকারের খোপা, আর তাতে শোভাপায় 
নানা ফুলের মাল1। সব মিলিয়ে সে বখন মঞ্চে এলে অতি অবসন্ন এক ভঙ্গিতে 
দাড়িয়ে তার হরিণ-চৌখে আলতো করে চায়, তখন দর্শকের বুকের ভেতরট! যেন 
একেবারে ছুমড়ে মুচড়ে যায় । আর সে যধন বামহাত কোমরে রেখে ডানহাত- 
খান! ছুলকি চালে সামনে পেছনে দুলিয়ে কালো চোখের চকিত ঈশারাঁয় অনেক 
না বল] কথা কয়ে মঞ্চ পরিক্রমণ করে কিংবা উদ্দীম-নুত্যের মাঝে ঘোমটার ফাকে 
চোখ ও মুখের ভাষায় মায়ার জাল বিস্তার করে, তন দর্শক একেবারে আত্মহারা 
হয়ে পড়ে। 

আজকের তামাশার জনপ্রিয়তার অন্ততম প্রধান কারণ এই নত্তকীদের নাচ। 
কোনে! লোক বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে এর কিন্তু কোনে মিল নেই । অনেকে 
অবশ্ট কথকের সঙ্গে এর সাদৃশ্ঠ কল্পনা করে থাকেন+ কিন্তু তা কেবলমাত্র কল্পনাই" 
কেননা কথথকে নাচিয়ের পা মাটি থেকে উপরে ওঠে নৃত্যের তালে তালে । 
অন্যদিকে তামাশায় নওকীদের পা প্রায় কখনোই মাটি থেকে ওপরে ওঠে ন1। 
উপরস্ত এই নাচের তাল রাখ হয় গৌড়ালির আঘাতে । অর্থাৎ এই নাচে যেমন 
কোলহাটির মেয়েদের শারীরিক কসরতের প্রভাব আছে, তেমনি উত্তর- 
ভারতের নৌচের প্রভাবও যে একেবারে নেই তাঁও আবার বলা যাবে না । তবে 
এর নিজন্বত1 এর কমোতেেজনায়, এর আবেগদীপ্তিতে | তামাশার দর্শককে তাই 
সবচেয়ে বেশি টানে তাম্কাশার নর্তকী । অভিনয় দেখতে যাওয়ার আগে তাদের 
সাগ্রহ জিজ্ঞাস। থাকে--“নৌচি” (তামাশার নতকী ) কে? 

তামাশার নর্তকী এবং অভিনেত্রীদের অধিকাংশই অবিবাহিতা । দলের ব1 
দলের বাইরের যাকে তার পছন্দ হয় তার সঙ্গেই সে সহবাস করে এবং জন্স 
দেয় সব অবৈধ সম্তানের। এ ব্যাপারে তাদের কোনো হীনমন্তত। নেই, বরং 
আছে একধরণের অভিমান-স্ছুন্ধ গর্ব। 


২৪৮ ভারতের লোকনাটয 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাবীরদদে যখন রাজা বা সামস্ত প্রভুদের মনোরধরনের 
জন্যে তামাশা দেখানো হতো! তথন সেই সব আসরে কোনে! মহিল! দর্শকের 
প্রধৈশধিকার ছিল না। ফলে নর্তকীর বেশধারী কিশোররা তাদের কল্পনাশ্রিত 
তাবৎ রঙ্গ-ভামাশ। প্রদর্শন ক'রত নিঃসংকোচে। পরবতকালের নরকীদের 
গুরু এই কিশোর নাচিয়ের] (নাচইয়। পরইয়] )। ফলে তখনকার সেই স্থুল রঙ্গ- 
তামাশা সবই পূর্বব আজও বহাল আছে। আইনের চোখ রাঙানিকে বৃদ্ধাঙুষ্ 
দেখিয়ে । কেননা তামাশা দর্শকের অবচেত্তন মনে এসবের অতি সযত্ব গুশ্রয় 
আনে । অন্যদিকে 'তামাশার নঙকীরা সকলেই তাদের সমাজ এবং আত্মীয় 
পরিজনদের ছ্বার1 পরিতযক্তা। ফলে এই পচনশীল সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের 
কাছে কোন দায় নেই তাদের--কেননা তাপ মনে করে এই সমাজই তাদের 
এই শোচণীয় অধ:পতনের মুলে । সকলেই “তাদের ঘ্বণা করে কুনজরে দেখে । 
ফলে প্রদর্শনীর সময় তাদের ভেতরের জিঘাংয1-পরায়ণ মনোবৃত্তি খুবই সোচ্চার 
হয়ে ওঠে_তাই জল্লপ সময়ের জন্যে হ'ঙ্গেও সভ্যতার মুখোশপর। দর্শক সমাজকে 
নারীর বিধ্বংসী শক্তির ছারা প্রলুব্ধ ক'রে আপন পাদ্পের তলায় ফেলে দলিত- 
মঘিত করতে চায়স্এবং করেও । 

বিষয় এবং পরিবেশনগত কারণে তামাশ। ছুটি ভাগে বিভক্ত । ভাগ ছুটি 
হলে! সঙগীতধারী এবং চোলকবারী একথা আগেই বলা হয়েছে । ছয় থেকে 
সাঁতঙ্ন শিল্পী নিয়ে গঠিত হয় সঙ্গীতধারীর একটি দল। বাজনদারদের মধ্যে 
একজন হারমোনিয়াম একজন ক্লারিওনেট এবং একজন ড্রাম নিয়ে মঞ্চের একপাশে 
বসে। সঙ্গীতবারী নাটক বা ভগ" পরিবেশন করে না। এরা মলোহর নৃত্য 
সহযোগে অতি স্থললিত গান পরিবেশন করে । বলাই বাহুল্য যে নাচ ও গানের 
জন্যে তিন-চার জনের এই দলটি গঠিত হয় মেয়েদের নিয়ে । তামাঁশাঁর একটি 
আসরে অনেকগুপি স্ঙ্জীতবারীর দল একের পর এক তাদের অহষ্ঠান পরিবেশন 
করে। অনেক সময় একই আসরে সঙীতবশনী ও ঢোলকীবারী তাদের নিজ 
নিজ অন্রষ্ঠান পরিবেশন করে । সে সময় সঙ্গীতবারীর অনুষ্ঠানটি ঢোলকিবাক্গীর 
অচষ্ঠানের অর্থাৎ ভগের ব। নাটকের আগে কাটন-নেইজানের কাজ করে থাকে । 
তবে তামাশা বলতে মুখ্যতঃ ঢোলকীবারীর দঙলগকেই বোঝায়। এরাই.নাটক 
বা ভগ পরিবেশন ক'রে থাকে । ১৫ থেকে ২৫ জন অবধি শিল্পী নিয়ে ঢে!লক"- 
বান্নীর একটি দল গঠিত হয় । 

সমগ্র মহারাষ্ট্রে আজ প্রায় ২০০ থিয়েটার হল আছে, আর এদের প্রত্যেকেরই 
সঙ্গে কমপক্ষে চারটি করে তামাশার দল যুক্ত । বেলগাও, শোলাপুর এবং 
কোলাপুরের দিককার থিয়েটার হলগুলি তো আজ সম্পূর্ণভাবে তামাশার উপরই 
নির্ভরশীল । অহিভূষণ থিয়েটীর পুনার একমাত্র ব্যবসায়িক মঞ্চ । এখানে প্রতি- 
দিনই কোনো না কোনে! দলের তামাশা পরিবেশিত হ+য়ে থাকে । দলের খ্যাতির 


তামাশ। ২৪৪ 
সঙ্গে সাধুজ্য রেখেই হয় দর্শকের সমাগম থিয়েটার হলের সামনে তাই সম্বংসরই 
ঝোলানে থাকে তামাশার রঙ বেরঙের পোষ্টার । 

পছন্দমত নায়ক-নায়িকা মঞ্চে উপস্থিত ন৷ থাকলে তামাশার দর্শক আসন 
ছেড়ে বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। প্রিয় নায়ক-নায়িকা মঞ্চে এলে মে আবার 
সাগ্রহে আপন নেয়। অন্ঠান্ত সব প্রদর্শনীর মত আর্ধভূষণ থিয়েটারেও এটা 
লক্ষ্য করা বায়। প্রিয় এবং মনমাতানে। নওকীর আগমনে দর্শকের সম্মিলিত 
আনন্দোচ্ছাস যেন গিয়ে আছড়ে পড়ে মঞ্চের ওপর | যার? আবার নিজেদের 
একটু বীরপুরুষ বলে মনে করে--তারা বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায় একেবারে মঞ্চের 
সামনে, নগদ-অর্থে পুরস্কৃত করে তাদের স্বপ্রের রাণীকে। নতকী তখন মধ্য মঞ্চ 
ছেড়ে মঞ্চের স্ম্মুথভাগে এসে স্বীকার কঃরে নেয় সেই পুরস্কার, নেয় সাধারণত: 
পেটের দিকে নজর রেখেই । দর্শক তাকে অনুরোধ করে তার প্রিয় লাবনী 
গাওয়ার জন্যে । নর্তকী প্রাপ্ত অর্থ রেখে দেয় সর্দারের কাছে কা হারমোনিয়ামের 
৪পর । প্রদর্শনী শেষে এইভাবে প্রাপ্ত অর্থের দুইভাঁগ মেয়েদের এবং একভাগ 
ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এই অর্থকে বলা হয় “দৌলত জ্যাদ]। 
কেনন! তামাশার প্রচলিত ব্রীতি অনুসারে দর্শক যখন নগদ অর্থ দিয়ে ভামাশার 
নর্ভকীকে উৎসাহিত করে তখন নরকীও স্মিত হাস্তে তাদের ধনবৃদ্ধির কামন! 
করে। ফলে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই যে এইভাবে অর্থসাহাষ্য দেয় তা কিন্ত 
নয়-অনেক গরীবলোকও এই দোলতজ্যাদা (নগদ অর্থ ও প্রথাটির নাম)-য় অংশ 
নিয়ে থাকে । দৌলত জ্যাদার সময় স্থুল নৃত্যাচষ্ঠানে কিন্ত ছেদ পড়ে না-__-তখন 
অন্য আরেব জন নর্তকী এসে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে । তারপর পুরস্কার 
অনুরোধ মত আগের নওকী লাবণী পরিবেশন করে । এই সময়ে তামাশার 
দর্শক যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়ে । তখন তার! একের পর এক অংশ নেয় 
দোলতজ্যাদায়। মেতে ওঠে আসর । দৌলতজ্যাদ। কিন্তু শিল্লোৎ্কর্ধের প্রতি 
শ্রন্ধা-প্রদর্শন নয় বরং এটি হলো নতকীর কাযোত্তেজক এবং স্ুুল রঙ্গ তামাশার 
প্রাতি সাধারণ জনতার স্বাভাবিক এক প্রতিক্রিয়া ৷ সরকার থেকে তাই তামাশার 
অনুষ্ঠানে দোলতজ্যাদ। নিবিদ্ধ করেছেন । কিন্তু তামাশ। ন€কীর স্বাভাবিক আর 
এত কম যে সরকারী এই নিয়ম লঙ্ঘন ক'প্লরতে কেউই তেমন অনুৎ্সাহী নয়। 
দৌলত জ্যাদা তাই আগের মত এখনও আছে__হ্ুদুর ভবিব্যতে ও এ বন্ধ হয়ে 
যাবার কোনই সম্ভাবন। নেই । 

প্রসেনিয়াম মঞ্চে অনষ্ঠিত সঙ্গীতবান্রীর বাজনদাররা বসে উইংসে। আর 
উইংসে অথব1 সাইক্লোরামার পেছনে পাতা কাঠের বেঞ্চে অথব! ড্রেসের বাকমের 
ওপর বসে নঙকীরা পান বিড়ি খেতে খেতে মঞ্চে উপস্থিত হবার জন্যে অপেক্ষা 
করতে থাকে । সব মিলিয়ে তামাশার পরিবেশ বেশ অস্বাস্থ্যকর । 

আমর] আগেই দেখেছি যে তামাশার জনপ্রিয়তার মুখ্য কারণই হলো এর 


২৫০ ভারতের লোকনাট্য 


নর্তকী । অথচ নর্তকীদের জন্তে মাসিক বেতনের নিশ্চিত ব্যবস্থা এখনে তামাশায় 
অপ্রচলিত । আগেকার মত এখনে! তাদের মন্ভুরি দেয়! হয় দৈনিকহারে । 
মজুরির পরিমাণও তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । তাছাড়া তামাশার প্রতিটি ফড়ে 
আবার একজন দু'জন করে এক্সট্রা নর্ভকী থাকে । এদের মজুরি তো! একেবারেই 
নামমাত্র । তবে অন্যান্য জায়গার চেয়ে জলগাঁও এর ন্কী বা শিল্পীদের বেতন 
তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি । 

পাটঞ্জে বাপুরাও-এর মন্ত্রশিষ্য মঙ সম্প্রদায়ের ভাউ-বাঁপু খুড়ে নারায়ন গাঁও- 
করের নামাক্ষিত ফড়টিই সম্ভবত এখন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত তামাশার 
দূল। ভাউ-বাপুর ভাইপো বাপুরস খুড়ে এখন এই ফড়েক্স সদ্ণার। এই বাপুক্রসই 
একমাত্র তামাশা-শিল্পী ধিনি “সঙ্গীত-নাটক একাভডেফি” পুরস্কার পেয়েছেন । ভাউ 
বাপুর তিন মেয়ের এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাছাড়। পাঁচ, ছটি ক'রে সন্তানের 
জলনী হওয়া সত্বেও তারা এখনে। অন্তান্ত তামাশা নর্তকীর মতই দর্শকদের 
আনন্দ দিদ্ধে চলেছে । 


আজকের তামাশা! সবচেয়ে অভিজ্ঞ ঠোলকিওয়াজ। হলেন দামাজী কোরে 
গাওকর কোম্পানীর ঠাককু। ঠাককুর বয়স এখন প্রায় সত্তর বছর । কড়াপড়। 
হাঁতে যখন তিনি ঢোলকিতে তাঁর কেরামতি দেখান, তখন অন্য কেউই, এমনকি 
নর্তকীও আর দর্শককে আকধণ ক'রে রাখতে পারে না । বিস্মিত চোখে সকলেই 
তখন তাকিয়ে থাকে ঠাককুর দিকে । 

নতুন যেসব শিল্পী বিশেষ করে নর্তকী আজকাল তামাশায় আসছে, 
তামাশার নিজন্ব শৈলীতত তার! একেবারেই অনভিজ্ঞ ।' ফলে চলতি ফিল্মের 
হিটগানের দ্বারাই তার! দর্শককে খুশি করার চেষ্টা করছে । এতে করে সঙগীত- 
বারির ছোটে! ছোটে দলগুলির জনপ্রিয়তা তাই আগের থেকে আজ অনেক 
বেশি । তাই নঙকীদের গান আজ এতিহ্য থেকে বিচ্যুত। অন্যদিকে 
তুনতুনাওয়ালা, মঞীরাওয়ালা এবং নর্তকী ঢোলকিবারীর পরিবেশনের বিষয় ও 
রীতিতে পুরনো! এঁতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে । 

বঙ্মানে অনেক প্রতিভাবান সমকালীন নাট্যকারও নাট্যকর্মী তামাশার 
বিষয় ও অঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয় যাচ্ছেন। ভেঙ্কটেশ মদণগুলকারের 
হুতাশনী, পি-এল দেশ-পাণ্ডের “সরবেগ্। খুবই সফল। জি-ডি. সদগুলকার এবং 
বসন্ত বাপতের নামও এ বিষুয়ে উল্লেখযোগ্য । 

তামাশা ও তামাশীর অলপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মারাঠীতে বেশ কয়েকখানি 

চলচ্চিত্র তৈর্নী হয়েছে--এর দব কটিই বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে বেশ সফস। এগুলির 
মধ্যে রামষোশীর জীবনী” এবং “সম্গতৈে আইকণ' খুবই জনপ্রিয় হয়েছে । 

স্বাধীনতোত্তর কাল থেকে কমিউনিষ্টপার্টি তামাশাকে তাদের প্রচার-মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহার ক'রে আসছে । যঙ সম্প্রদায়ের আন্না ভাউ সাঠে এবং অয 


লঙ্জিভ ২৫১ 


শেখ এ ব্যাপারে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । লাওনী ও তগের সফল 
প্রয়োগ করে তার! হাজার-হাঞজার মেহনতি মানুষকে মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 
এবং উদ্দীপিত করে তুলেছেন। তামাশাকে কাজে লাগিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারও 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন । 

শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন_যাতে করে তামাশা থেকে স্থূল র্জ- 
রসিকতা দুর করা যায়। সরকারও নানা বিধি নিষেধ আইনবদ্ধ করেছেন। 
ফলে “তামাশ। বোড অফ মহারাষ্ট্রের, নো অবজেকশন” স্ট্যাম্প ব্যতিরেকে 
তামাশার কোনে অনুষ্ঠান না হওয়ারই কথা। কিন্ত গ্রামাঞ্চলে এই আইন 
কার্যকরী কর। সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সেখানকার আমলার অবধি তাঁযাশার 
রঙ্গ-তামাশার সমজদার। সামগ্রিক ভাবে তামাশা! পৃববৎ স্থুল এবং অসংস্কৃত 
রয়ে গেছে। | 

তামাশার সংস্কার কার্ধে হাত দেয়ার আগে একটা কথা সকলেরই মনে রাখ। 
দরকার ষে উচ্চবর্ণের লোকের কাছে যেট। অঙ্গীল সমাজের তথাকথিত নিয়বর্ণের 
সাধারণ মানুষের কাছে তা সকল সময় অঙ্লীল নাও হ'তে পারে। তাছাড়। 
প্রচলিত অর্থের সুলতা তামাশা-দর্শকদের দুঃখ-কষ্ট যেমন দুর করে, তেমনি দুর 
করতে সাহায্য করে তাদের ভেতরকার সামাজিক ভেদ! ভেদও। 


(খ) “ললিত” 
সম্ত তুকারামের একটি অভঙ্গে ললিতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ললিত 
মধ্যযুগে গ্রচলিত এক লোক-নাট্য। তুকারামের অভঙ্গটি হলো-_- 
গলিত ঝালী কায়!। 
হৈচি ললিত পন্ঢরিরায় টি 
নবরাত্র-উৎ্সবের শেষদিন রাত্রে উৎসব দেবত। সিংহাসনাক্ হন--এই 
বিশ্বাসে এ দিনরাত্রে কয়েকটি স্বাঙ্গ অভিনয় কর] হয় । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
নিজম্ব দেবতার কাছ থেকে প্রসাদ পাওয়ার অভিনয্ন ক'রে সেই প্রসাদ উপস্থিত 
দর্শকদের মধ্যে বিতরণ কর হয়। নাটকের মতই কুল দেবতার বেশধারণ ক'রে 
যে অভিনয়. করা হয়_তাই লপিত। তুকাতানের উপরের অভঙ্গটিতে যে 
ললিতের উল্লেখ আছে তার অর্থটি অবশ্থ ভিন্ন । যাইহোক--কোনো কোনো 
পণ্ডিত মনে করেন_ লীলা থেকেই এসেছে ললিত । মধ্যযুগে বিভিন্ন অবতারের 
বেশধারণ ক'রে তাদের জীবনের নানা কাহিনী গান ও অভিনয়ের সাহায্যে 
( মঞ্চোপরি ) প্রদর্শন করার একট। নীতি প্রচলিত ছিল। ইছাই লীলানাট্য. 
হিসেবে পরিচিত । লীলা নাটকের মতই নৃত্যগীভ সহযোগে অভিনয় যধ্যযুগের 
সমস্ত লোক-ধর্মী নাট্যস্আঙ্গিকের অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য । লীলা নাটকের মত 


৫২ এ ভারতের লোকনাট্য 


ধর্মের প্রচারও এই সব নাটাআঙ্গিকের প্রধান উদ্দেস্ট ছিল। লীলার ব্যাপক 
অর্থে এগুপিকেও তাই লীল। বলাট। অন্যায় হবে না। দেদিক দিয়ে ললিতকেও 
জীল! বলতে কোনে বাধা থাকে না। অনেকে আবার মহারাষ্ট্রে সম্ত কবিদের 
বূপকাশ্রিত কাব্যশৈলী ভারড়কেই ললিতের উৎস বলে মনে করেন । 


ভাষা ॥ 

প্রাচীন ললিতের কিছু কিছু অংশ আজও উপলব্ধ । এই সব অংশের ভাষ! 
অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ণ করলে ললিতের উৎস সম্বন্ধে অন্য এক ধারণা জন্মে । 
ললিতের ভাষায় উত্তরশ্ভারতের প্রভাব খুবই স্পষ্ট । ললিতের স্টক ক্যারেক্টার 
চোপর্দার এবং পাতিল শুদ্ধ হিন্দীতে কথ! বলে। গ্রাম্যভাট এবং রাজভাটও কথা৷ 
বলে হিন্দীতেই । ললিতের মধ্যে প্রায়ই হিন্দী সংলাপের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। 
আজকের মত যখন হিন্দীর প্রচার ছিল না তখনও সাধারণ মানুষ এই সব সংলাপ 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারতে! । নাহলে-__এর প্রচলন ব! প্রষোগ উঠে যেত । এ থেকে 
মনে হয় ললিত উত্তর-ভারত থেকেই মহাাষ্ট্রে এসেছিল । আসলে মারাঠী নাটক 
বিকসিত হয়ে ওঠার অনেক আগেই ললিত হিন্দী গগ্য-দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিল । দক্ষিণী হিন্দী তখন উত্তরের হিন্দী থেকে পর্যাপ্ত নাট্য-সাধগ্রী আহরণ 
করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলো । মারাঠী সম্তদেরও কেউ কেউ এই সময় হিন্দীতে 
কবিত। বা পদ রচনা করেছিলেন। আর ললিতের প্রচারে সম্ত কবিদের 
ভূমিক1 ছিল, কেনন ললিত মূলতঃ ধর্মী নাট্য । সব মিলিয়ে সেসময়ের মারাঠী 
নাটো হিন্দীর শ্বীকরণ অনেকটাই সহজ হয়ে পড়েছিল । 

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোশ্বাই নিবাসী দাদাপস্ত 
ললিতাভিনয়ে নতুন জোয়ার নিয়ে এলেন । তিনি পুণার সাওজী মল্পপা, বরোদার 
বাধোজী বুওয়া এবং বোম্বাই-এর পাটিল বুওয়াকে নিজ নিজ দল গড়ার অন্তপ্রেরণা 
দিলেন। দাদীপতস্ত যে এই তিনজনকে কেবলমাত্র দলগড়ার অন্ুপ্রেরনাই দিলেন 
তা নয়, তিনি তাদের নিজের কাছে এনে অনেকদিন রেখে ললিতা ভিনয়ের শিক্ষাও 
দিলেন । মারাঠী বিছ্বানদ্দের অভিমত-_ধর্মীয় ও এতিহাসিক মারাঠী নাটকের 
পূর্বস্থরী হলো ললিত । কেননা উত্তর-মধ্যযুগে ধর্মীয় ও অদ্ধ এতিহাসিক কাহিনী 
ললিত-নাটকের জনপ্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে। ললিতের ওপর তাঞ্জোরেরও প্রভাব 
আছে বলে অনেকে মনে করেন । তাঞ্রোরে নবরাত্রোৎ্সবে অভিনীত নাটক 
ললিতেরই সদৃশ । মুখ্যতঃ দক্ষিণ তাঞ্জোরে যেখানে মারাঠী শাসক ছিলেন সেখানে 
মারাঠী নাটক অবশ্যই প্রশ্রয় পেয়েছিল । অন্যদিকে অনেকে আবার মনে করেন 
গোয়ার তটবর্তা এলাকায় এবং ব্রিটিশ শাসিত কোঙ্কণে যে সব নাটক অভিনীত 
হতো-_-তার সঙ্গে বাংলা যাত্রার মিল খুব বেশি। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের নাটকে 
বাংলা-যাত্রারও প্রভাব পড়ে থাকবে । মহারাষ্ট্রে তাই নাটোকোৎসব “যাত্রা 

-সামে পরিচিত । 


গোদ্ধল ২৫৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে মাবাঠী ভাষার প্রথম নাটক লেখ। হয় আর 
মারাঠী-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৩ ত্রীষ্টাকে। এ সময়ে মহারাষ্ট্রে ললিতের প্রচার- 
প্রসার ও জনপ্রিয়ত। খুব-বেশি ছিল। 
ললিতের বেশভৃয! খুব চটকদার বা আড়ম্বরপূর্ণ নয় । চোপদ্ধার সাধারণত: 

মাথায় পাগড়ী পরে, হাতে নেয় ছড়ি আর লাল আংরাখ।, লাল সালোয়ার, ছুপস্টা! 
এবং কোমরপটী ব্যবহার করে থাকে । পাটিলের পরিধানে সারদা আংরাখা, 
রা পাগড়ী এবং দুপা থাকে । আর বিদূষকের পায়ে থাকে ঘুঙ.র মাথায় 

উচু টুপী এবং কপালে বড় তিলক অশাকা । ললিতের অনেক কাহিনী 
দারুণভাবেই মনোরঞ্নাত্বক । ফলে স্থাঙ্গের অন্বূপ পোষাক পারে চরিত্ররা 
মঞ্চে আমে । আধ্যাত্মিক বিষয়ও খুবই সরল ভঙ্গীতে হাসি ঠাট্রার মধ্য দিয়ে 
অভিনীত হ'য়ে থাকে । কাহিনীর অর্থ করার সময়ও হাসির ছলে অনেক গুঢ় তত্ত 
দর্শকের গোচরীভূত কর। হয়। ললিতের উল্লেখযোগ্য শ্বাজগুলির মধ্যে চাধ্যা- 
মুরলী অন্যতম | চাধ্যা-পুরুষ আর মুরলী নানী । নেচে গেয়ে এর। এই স্বাজখানি 
পরিবেশন ক'রে থাকে । এরা উভয়েই মাহলারীর মতগুদেবের ভক্ত । অনুষ্ঠানের 
সময় গ্রাম-প্রধান এদের নাচ-গানের ফাকে ফাকে তার পছন্দমত পদ গাওয়ার 
ফরমায়েশ করে । আর তারাও তাদের নাচ গানের আসরে সেই সব পদ গেয়ে 
পাটিল ও অন্যান্য দর্শকদের আনন্দ দেয়। 

উত্তর ভারতে প্রচলিত হাপি ঠা্রায় পরিপূর্ণ স্বাঙ্গের প্রভাব 'লপিতে আছে-_ 
এবং একটু বেশী মাত্রাতেই। একরাত্রির এক অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ থেকে ফাটধানি 
স্বাঙ্গ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে । মারাঠী বাগধারা _বাত্রথেড়ি নি মোগে ফর-__ 
এই স্বাঙ্গ ব্লতারই পরিচায়ক । 


(গ) ॥ গোক্ধাল ॥ 


গোন্ধল এক এতিগ্যসম্পন্ন প্রথা বিশেষ । মহারাষ্টে প্রাচীনকাল থেকেই 
গোৌন্ধলের প্রচলন আছে । গোন্ধলে দেবীন্ত্রতির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণাত্মক অভিনয় 
সধত্বে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে । আর এই কারণেই গোঙ্ধল লোক নাট্য হিসেবে 
স্বীকৃত। (তাছাড়া ) আধুনিক মারাঠী নাটকের বিকাশে গোদ্ধল প্রয়োজনীয় 
উপকরণ-অভিজ্ঞতারও যোগান দিয়েছে । শবগত অর্থের দ্বিক থেকে গোন্ধল 
মানে হ'লে বিশ্খখল1। তবে গো্ধল এসেছে গণ-দল'-এর উচ্চারণ বিকৃতি, 
থেকে । প্রচলিত কাহিনী অনুসারে শঙ্করের ১১ জন রুপ্রগণ মনিকপিক1 ঘাটে 
তপস্যা করেন | তাদের তপস্কায় খুশি হয়ে শঙ্কর তাদের তমক্ষ, সর্প, বাঘছাল, 
গঙ্গা, চন্দ্র, ভপ্রঃ রুদ্রাক্ষমাল! ইত্যার্দি দিয়ে খুশি করেন। ক্রদ্রগণ শস্করের 
একনিষ্ঠ ভক্ত । পরবর্তীকালে তাই গণ বলতেই বোঝায় ভক্ত । স্বভাবতই 
ভক্তবুন্দ হলে। গণদল। এই গণদলই বিকৃত হয়ে হয়েছে গোন্ধল । 


হ৫৪ ্‌ ভারতের লোকনাট্য 


শঙ্করের ভক্তবৃন্দের কাছে মন এবং বাণীর গোচরীভূত এই বিশ্ব হলে! গ-কার 
(বাগ-কপী) আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভাবকূপী অগোচর বিশ্ব হলে! ণ কার । 
এই ছু'য়ের সশ্মিগনই হলে! গণ । আর এই গণের যিনি ম্বামী তিনি হলেন 
গণেশ (গণ+ঈশ )। অর্থাৎ গণের স্ততির অর্থ গোচর ও অগোচর বিশ্বেরই 
গ্ততি। আর স্ততিগান যারা করে তারাই গোদ্ধল রূপে পরিচিত । গোস্ধল 
সম্প্রদায়কে বলা হয় গোদ্ধলী। কিন্ত আজ আর গোম্ধলী ভক্তক্ুপে মান্য নয় । 
চার-্পাচশো বছর আগে থেকে তার। শঙ্বরের স্তবতি না৷ করে জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিশ্বের 
আদিজননীর বন্দনা! করে আসছে । সম্ভবতঃ নিজেদের যজমানদের মনোস্তটি 
সাধনেই তার! দেবীরম্কতিগানে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কেননা বেশ কয়েক শতাব্দী 
আগে থেকেই মহারাষ্ট্রে শক্তিপূজারই প্রাধান্য । মহারাষ্ট্রের লৌক-সাহিত্যোর একটা 
বড় অংশ দখল রুরে আছেন এই শক্তি ( দেবী )। তাছাড়া বনশঙ্করী, ভবানী, 
দুর্গা, তৃকাঈ, কমল ভৈরবী, একবীরা, যমাই, রেনুকা প্রভৃতি ব্ূপে মহারাষ্ট্রের 
বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পূজা পেয়ে আসছেন । এই সব মন্দিরে প্রতিবছরই 
মহাধূুমধামের সঙ্গেই ভক্তবৃন্দ এঁদের পূজো করে থাকে। ম্বভাবতঃই ভক্ত- 
সম্প্রদায়গুলে। অর্থাৎ গোক্ধলীর1 শক্তির এই ব্যাপক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেনি। মারাঠী সম্ভ কবি নামদেব গোন্ধপ নামে এক স্বতন্ত্র অভঙ্গ রচনা 
মাটি । এ থেকে বোঝা যায় যে নামদেবের আগেও গোদ্ধলের প্রচলন 

| 

সাধারণতঃ বিবাহনুষ্ঠানেই গোদ্ধল-এর আয়োজন করা হয়। খণ নামক এক* 
ধরনের কাপড় বিছিয়ে ভার ওপর কলম ও আত্্রপত্র সহযোগে অন্বামাতাকে স্থাপন 
করে গ্রোক্ধলী গোদ্ধল আরম্ভ করে। পাওয়াড়া প্রভৃতি পদ গ্রাম্যবাদ্ধ সহযোগে 
খুবই উৎসাহের সঙ্গেই গাওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে । ধর্মাচুষ্ঠানে গাওয়ার অবসরে 
নাট্যাভিনয় মূ হয়ে ওঠে। 

গোদ্ধলের সঙ বা আভিনয়াংশ খুবই আকর্ধক | ধর্মাচার সম্পকিত প্রাথমিক 
কথাবাতার পর গোস্ধল আরম্ভ হুয়। পুজারীর অনুকরণ করতে করতে হাস্য- 
রসের অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । এই সময় কখনো কখনো সমাজের 
কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সেই সমাজের ধারণাও প্রকাশ পাল্প। আর এরই স্বাভাবিক 
ফল যে তিক্ততা তা এড়ানোর জন্তে গোক্ধলী এখানকার ঘটনা ওখানে আর 
ওখানকার ঘটন। এখানে দেখানোয় সিদ্ধহ্ষ্ত হয়ে ওঠে । 

মহারাষ্ট্রের তুলজাপুর অঞ্চলে গোম্ধলীদের বল! হয় পৌতরাজ ॥ শোনা যাস 
দ্বেবীপূজার সময় কছস্বরাজ শ্ব়ং উপস্থিত থাকতেন । কাকুৎস্থ (৫৩৫ গর: ) 
মুগেশ (৫৭ শ্রী: ) এবং ভানু (৬*০ গ্:) ছিলেন কদদ্ঘ বংশের উল্লেখযোগ্য 
রাজা । যষ্ঠ শতাষীতেই চালুক্যরাজ কীতিবর্ম৷ কদদ্বদের পরাত্ত করেন। তখন 
থেকে চালুক্যরা তুলজাপুরের ভবানীকে নিজেদেরও কুলক্ষেবতা বলে স্বীকার করে । 


পোল ২৫৫ 


চালুক্যদের এই বিজ-অভিষানের আগে অবধি কদম্বরাজ বরাবরই তুলজাপুরে 
আয়োজিত দেবীর উৎসবে উপস্থিত থাকতেন । এখানে পোতরাজ বা গোম্ধলী 
গলায় কড়ির মাল] পরতে! ! আর দেবীর গলায় শোভাপেত সোনার পুতুলের 
মাল! শিবাজীর সময় মহারাষ্ট্রে এক নতুন জাগরণ আসে। এই সময় 
পাঁওয়াড়া ছন্দে বীরগীতি গাওয়ার গুরুদারিত্বও ঘাড়ে নেয় এই পোতরাজরাই । 

সে যাইহোক, দেবীর স্ততির পর ধুগান্ধলীরা নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে সমবেত 
দেবীর ভক্তদের মনোরঞ্জন করতো । আর তারই ফলে গোক্ধল লোকশ্নাট্য হিসেবে 

ত হয়ে ওঠে। দু: 

গোম্ধল ছুইভাগে বিভক্ত । সাধা গো্ধল বা মারাঠী গোদ্ধল । এতে ভক্তি- 
রসেরই প্রাধান্ত এবং কীর্তনের মত এরও পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ রয়েছে । (২) ভূত্যে 
আরাধী ও পোতরাজদের গোস্ধল। আঙ্গিক ও বিষয়ব-বৈচিত্র্যই এর অন্যতম 
চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য | 

মারাঠী গোদ্ধলে অংশ নেয় চারজন । মৃখ্য গোক্ধলীকে বলা হয় নাইক অর্থাৎ 
নায়ক । বঝাঁঝ হাতে নিয়ে নায়ক কাহিনী বলে চলে । ছিতীয় ব্যক্তি এর সঙ্গে 
হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করে । তৃতীয় ব্যক্তি পয়সা তোলে আর চতুর্থ 
ব্যক্তি তুণতুণে নামক বাদ্যযন্ত্র বাজায়। 

মুখ্যপ্রসঙ্গের মধ্যে হাসির সংযোজনের ফলে উপকাহিনী গড়ে ওঠে । এই 
অস্তকাহিনীর সরসতা৷ নির্ভরশীল নাটকীয় প্রকাঁশভঙ্গীর ওপর । একজন গদ্যে 
কিছুট! অংশ বলে যায়__তারপর আরেকজন গানের সাহায্যে তাকে এগিয়ে নিয়ে 
যায় । এই গান গাওয়ার ঢঙ ব। রীতি যেমন গায়কের নিজস্ব তেমনি পরম্পরাশীল। 
গোক্ধল অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্টান যেমন বিধিসম্মত একর অভিনয়াংশও 
তেমনি প্রথাবদ্ধ। পোঁতরাজর। সকলেই প্রায় নিরক্ষর । তবুও ভাষার প্রতি 
তাদের দখল সাহিত্যান্থরাশী মান্থযকেও মুগ্ধ ক'রে দেয়! ধর্মীয় সামাজিক ও 
এতিহাসিক বিষয় পরিবেশিত হয়ে থাকে গোন্ধলে । তবে ধর্ম সম্পংক্ত নাটকীয়তা 
গোন্ধনকে অধিকতর জনপ্রিয় করেছে । চারণদ্দের মত ঘশ-_বর্ণনার নৈপুণ্য যেমন 
আছে পোতরাজদের, তেমনি আছে নাটকীয় প্রকাশ কৌশলের চমৎকারীন্থ । 
পোতরাজদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতারই ফসল এটি । সাধুসস্কেরা গোক্ধলের উদ্ভব 
ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 পালন করলেও আজ একে বাচিয়ে রেখেছে সাধারণ 
মানুষ । 

ছুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই গোস্ধলের একটি অনুষ্ঠান শেধ হয়ে যায়। 
কোনে। খোলা জায়গাতেই সাধারণতঃ গোদ্ধলের আয়োজন করা হর। আর 
দর্শকর। সকলেই দাড়িয়ে থাকে! অনুষ্ঠানের মাঝে দর্শক গোন্ধলীদের কাছে 
নানাবিধ প্রশ্ন করে তার উত্তর জেনে নেয় । প্রচলিত জনবিশ্বাস মতে দেবী ব্যয়ং 
গোক্ষলীদের জিহবায় ভর করেন । ফলে গোষ্ধলীদের উত্তন্নকে বেদবাক্য ঘনে 
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করে তার। শিরোধারধ্য করে নেঘ়। মেই যাইছোক গোক্ধল পরিবশনের সময়ও 
সময়সীমার কোনো স্থিরতা বা বিধি-নিষেধ নেই। দিনের বেলার তো গোক্ধল 
হয়ই। আবার সমন্ত রাত ধ'রেও হতে পারে । গোদ্ধল পরিবেশনের জন্ত কোনো 
মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। 

আত্মীয়ঙ্বজনদের মধ্যে সম্পন্ন কোনে। শুভ কাজের আরম্তে গোক্ধল আয়োদ্দিত 
করা হয়-_এবং গোক্ধলের সাহাষ্যেই সমস্ত দেবীও দেবতার আবাহন কর] হয়। 
লোকের বিশ্বাস এতে শুভকাধ বাধাহীনভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে। 

তবে গোক্ধলীর! একনিষ্ঠ ধা্িক বা ডক্ত নয়ঃ সেই কারণে ধর্মীয় অতষ্ঠন্তিনর 
মধ্যেই তার! তাদের মনের আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটায় । আর লোক-নাট্য- 
হিসেবে গোক্ধলের অস্টিত্বও এখানেই । 

ধর্মীয় বিশ্বাসের চরিতার্থতা, নিরক্ষর মালুষের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ এবং 
মনোরঞ্জন ইত্যাদি কারণে গোল্ধল সেই প্রাচীন কাল থেকে আঁজও খুবই জনপ্রিয় 
লোক-নাটা হিসেবে মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষে জীবনে নিজের প্রভাব অক্ষণ্ 
রেখে চলেছে। | 


(ঘ) দশাবতার ॥ 


হিন্দুধর্ম মতে ভগবান বিষ্ণণ এই পুণ্যতৃমি ভারতবর্ষে বহুবারই অবতার রূপে 
আবিভূতি হয়েছেন | তবে মৎস্থয, কর্ণ বরাঠ। সিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্ীরা মচন্জ 
কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কক্ষি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । আর বিষুর এই দশ-রূপকেই 
একত্রে দশাবতার বলা হয়। 
বৈদিক সাহিতো, পুরাণে ও মহাকাব্যে বিষ্ণুর প্রত্যেক অবতার লীলার 
বিস্তৃত বিবরণ আছে । তবে সংক্ষেপে বললে বলতে হয় যে মতম্যাবতার প্রজাপতি 
মন্থকে মহাপ্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন । আর কুর্মাঘতারে তিনি 
ধারিত্রীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন । শুসিংহ অবতারে তিনি দৈত্য সম্রাট হিরণ)- 
কশিপুরকে হত্য। করে ভক্তপ্রুহলাদকে রক্ষা করেছিলেন আর খামনাবতারে তিনি 
ধৈত্যপাজ বলীকে পদানত কগেছিলেন, পরশুরাম একুশবার এই পৃথিবীকে 
নিংক্ষত্রিয় করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র প্রাক্ষপরাজা রাবণকে বধ করে শীত। ডদ্ধার 
করেছিলেন, শরকুষ্ণাবতারে বিষণ বহু বিচিত্র লীলা করেছিলেন । তবে এই 
অবভারে তার প্রধান কীতি কুরুবংশ ধ্বংস এবং পাগুবদের নায়কন্ধে ধর্মরাজ্য 
স্থাপনা । বুদ্ধ অবতাপে তিনি বৌদ্ধধর্ণ প্রচার করেছিলেন আর ভক্তজনের 
বিশ্বাস কন্ষি অবতাঁরে তিনি এই কলিধুগে পুনরায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করবেন । 
বহ্ুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্জ প্রচলিত আছে । তবে খৃষ্টার 
চতুর্থ শভাবীতে গুধর/জদের রাজত্বকালে এই বৈষ্ণবধর্ম খুবই প্রসারলাভ করেছিল 


দশাবতার ২৫৭ 


গুপ্তরাজার। প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী । দ্বিতীয় চঞ্জুগুপ্ত শ্বয়ং 'পরম- 
ভাগবত? উপাধি ধারণ করেছিলেন । 
বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবেই খুব প্রাচীন কালেও ভীরতবধে কৃষ্ণধাত্রার প্রচলন ছিল । 
অবশ্ঠ ঠিক কবে থেকেই যে এর প্রচলন হয়েছিল তা নিদিষ্ট করে বলা এখনে 
সম্ভব হয় নি । তবে খুঃ পৃঃ ৩*৭ অবে লিখিত ভাসের 'বালচরিত'-এ বিষ্ণুর বিভিন্ন 
অবতাবের উল্লেখ আছে। কিন্তু দশাবতারের সবচেয়ে উজ্জল নিদর্শন মেলে 
জয়দেবের গীত-গোবিন্দে। গীত-গোবিন্দের প্রথম সর্পের অষ্টপদী শ্লোকে সবিস্তারে 
বিষুর দশ-অবতারের গুণ-কী্ন কর! হয়েছে । ফলে অচিরেই গাত-গোবিন্দের এই 
দশাবতাঁর-অষ্রপদ্দী সমগ্র ভারতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । কেরালর কথাকপির 
পূর্বরঙ্গে আজও গীত-গোবিন্দের কোনে! না কোনো পদ গীত হয়। ফলে গীত- 
গোবিন্দের এই দশাবতার-অষ্টপদীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা অনেককেই দশাবতার 
নাটক পরিবেশনে অন্প্রেরণ। জুগিয়েছিল । তবে এই পৃথকভাবে দশাবতাপ নাট্য- 
শৈলা প্রচলনের অনেক আগে থেকেই শাটকে বিষণ দশাবতার রূপে অবতীণ হয়ে 
আমহিলেন । ফলে শুধুমাত্র ভাসের বালচাপিতেই নয়, নন্দিকেশ্বরেপ অভিনর দর্পণেও 
বুদ্ধ ব/তিরেকে বিষ্ণুর বাকি নয় অবতারের বিভিন্ন মুদ্রা বিস্তৃত বিবরণ উপলব্ধ হয়। 
দশীবতাবের সেই প্রাচীন ধারার অন্থসরণে বঙমানেও মহারাষ্ট্রে, গোষায় এবং 
কম্কণেও দশাবতার নাটক প্রচলিত আছে। তাছাড়া কণাটকের যক্ষগানও 
'দশ(বতার আটা” নামে পন্বিচিত । 
মহারাষ্ট্রে দশাবতার খেল নধ্যরাত্রে আপন্ত হয়ে হযোদয়ের পর সমাপ্ধ হয়। 
একেবারে শুরুতে স্ত্রধার মঞ্চে এসে গণেশের বন্দনা গায় । বন্দনাগ'তি শেন 
হলে মঞ্চে আপেন স্বয়ং গণেশ । সাধারণত মঞ্চ থেকে ১০ থেকে ২০ গজ দূরে 
থাকে সাঁজঘর । এই সাঁজঘপ থেকে মঞ্চে আসার জন্যে একটি রান্ত। থাকে । 
দর্শক এই রাস্তা ছেড়ে রেখে তবে আমন গ্রহণ করে । নাটকের প্রান অপ্রধান 
সব চরিত্রই মাজঘণ থেকে বেপিয়ে নাচতে নাচতে এই পথ দিয়েই মঞ্চে আনেন । 
দশাবতারের চরিত্রের মঞ্চাবতরণ তাই খুবই আড়ম্বপ পুর্ণ এবং আকধণায়। 
যাইহোক বন্দলাগীতির পর গণেশেঞগ সঙ্গে এই পথ দিয়েই নাচতে নাচতে মঞ্চে 
আসেন সরম্বতী | গণেশ ও সরন্বতী প্রস্থান করলে মঞ্ডাবতরণ ঘটে শঙ্কাস্থবের । 
শঙ্কর তার দোর্দগপ্রভাপ দেখাতে থাকে । এমনি সময়ে মধ্চে আসেন মব্স্যারূ পণ 
বিষুঃ। ঘোরতন্প যুদ্ধে শঙ্কান্থরকে পরাস্ত করে তিনি বেধোদ্ধার করেন। এমনি 
রে বৃদ্ধও কক্কি ব্যতিরেকে বিষ্ণুর অন্ত আট অবতাগের লীলা একে একে পরি- 
বেশিত হয় । দশাবতারের কোনো একটি আসবে সব অবতারেপ লালা মমান 
গুরুত্ব পার না। তবে শ্রীরামচজ্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সব আলরেই একটু বেশি গুরুত্ব পান। 
ফলে রাম ও কঞ্চলীলা বিশদ্ভাবেই পরিবেশিত হুয়। আজকাল অবশ্ট অনেক 
জায়গার সব আসরে সব অবতারের »লীল প্রদশিত হয় না। তবে কোন্‌ 


ভা: লোকনাট্য---১৬ 


২৫৮ ভারতের লোকনাট্য 


আসরে কোন্‌ অবতার আবিভূতি হবেন তা নির্ভর করে সমবেত দর্শকমগ্ডলীর 
চাহিদা! এবং দল-পরিচালকের ইচ্ছার ওপর। 
কোনে পাত্র মঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই স্ত্রধার দর্শকের সাথে তার পরিচয় 
করিয়ে দেয়। মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রথমে পাত্র স্বয়ং তার পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক 
একক নৃত্য পরিবেশন করে, পরে স্বগতোক্তির সাহায্যে আপন উদ্দেশ্টা ও কর্ণ- 
পরিকল্পনা ব্যক্ত করে। 
দশাবতারের বিদৃষক চরিত্রের নাম “মহাদবী*। অনেকে অবশ্ঠ মনে করেন 
যে মহাদনী সংস্কৃত নাটকের বিদূষক মাধবে;রই অপভ্রংশ । যাইহোক, মহাদবী; 
সব চরিত্র এমনকি দর্শকের সঙ্গেও সহজ ভাষায় সরল ছাস্ত-পরিহান করে থাকে । 
দশাবতারের প্রচলিত বাছ্যযন্র হলে! বাঁঝ এবং মু্শ। দশাবতারের মঞ্চ 
খুবই সাদাসিধে । সাধারণতঃ দেড় ছু'ফুট উ"চু বর্গাকার একটি চৌপায়াই 
দশাবতারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মঞ্চের যেদিকে সাজঘর ধাকে, সেইদিকে 
বডিন একখানি পর্দা ঝুলিয়ে দেয় হয় । মঞ্চের একপাশে বাঁজনদারর। বসে । 
বন্ু-বিচিত্র মুখোশ দশাবতারের এক অনন্ত বৈশিষ্ট্য । ফলে প্রত্যেক চরিত্রই 
মুখোশ ব্যবহার করে থাকে । মুখোশগুলি কাঠের তৈবী এবং ব্যক্তিত্বপ্রকাশক 
রঙ ও রেখায় চিত্রিত । পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সাজ-সঙ্জাও চরিত্রানুরূপ এবং 
পৌরাণিক বিশ্বাসের পরিপূরক । 
আগে মহারাষ্ট্রে দশাবতারের প্রচলন থাকলেও ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে 
'হারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয়ের কোনে। উল্লেখ কোনে গ্রন্থে এমন কি দলিল- 
দৃস্তাবেজেও পাওয়া যায় না। মনে হয় এই সময়ে কোনে এক অন্থপলব্ধ কারণে 
মহারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আজ খে মহারাষ্ট্রে 
দুশাবতার-অভিনয় প্রচলিত তার সূত্রপাত করেন শ্তামজী কালে নায়েক । ইনি 
ছিলেন পূর্ব ক্ণাটকের অধিবাসী । উনবিংশ শতাবীর প্রথমপাদে তিনি মহাবাষ্টরে 
ঘ্বশাবতার-অভিনয়ের পু্ঃপ্রচলন ঘটান । 
পণ্ডিত হপপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে বঙ্গদেশেও আগে দশাবতার অভিনয়ের প্রচলন 
ছিল। বিষুপুরের মল্লপাজদের উৎসাহে এখানে দশাবতাব খুবই প্রসার লাভ 
করেছিল । দক্ষিণ কফোহ্ধণ এবং গোয়াতেও যাত্রা নাটকের সুচনায় দশাবতার 
পরিবেশিত হত | মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গাতেও দশাবতারকে যাত্রা নামে 
অভিহিত কর! হয়ে থাকে । ফলে বাংল! ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সেই প্রাচীন কালেই 
বেশ ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা যায়। বাংলার ফরিদপুরেও এক সময়ে 
অবভার নূতোর প্রচলন ছিল। এই অবতার নৃত্যে একই ব/ক্তি পর্যায়ক্রমে 
দশাবতারের নৃত্য পরিবেশন করত । 
আসলে বৈষ্ণব ধর্নের প্রচার-প্রসারের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক- 
নাটো অবতার নাট্যের প্রচলন হয়েছিল । তবে মহারাষ্ট্রের দশাবতার তার উপ- 
স্থাপন ভির শ্বক-য় বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বতগ্র একটি লোক-নাট্যু-আঙ্গিকের দাবিদার। 


মধ্য প্রদেশের লোকনাট্য 


(কে) পাশুওয়ানী 


পাণ্ডওয়ানী (ব। পাগুববাণী ) ছত্তিসগড়ের গীতিধ্ী লোকনাট/-আঙ্গিক । 
লাম থেকেই বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ পাগুবর্দের কাহিনী বা মহাভারতের 
বিভিন্ন অংশই এর অবলঙ্ষিত বিষয় । তবে বর্তমানে পাগুওয়ানী একটি স্বতন্ত্র 
লোকনাট্য আঙ্গিক হওয়ায় মহাভারতের সঙ্গে বামায়ণের কাহিনীও এই 
মাধ্যমে পরিবেশিত হ'তে দেখা যাচ্ছে । যাই হোক, একজন গায়ক বজাসনে 
বা হাটু গেড়ে বসে (বাসিনের ঝাড়ুরাম দেবাঙগন* পুণারাম নিলাদ, চেতন 
ভা ষাঁদব প্রমুগ ) বা দ্রীড়িয়ে (ভিলাই-এর তিজনবাঈ ) তন্বুরা বাজিয়ে 
মহাভারত (বা রামায়ণ )*এর কাহিনী ভীবমুদ্রীসহ স্থানীয় লোকগীত ও 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সাহায্যে গেয়ে চলেন । একজন দোহারকিদ্ার (বা 
রাগ ) তাকে সাহাষ্য করে এবং সমগ্র গীত-অংশের সঙ্গত করে করতাল 
এবং মঞ্্রীরা বাদক । পাগুওয়ানীর মঞ্চ একেবারেই সাধারণ । দর্শকাসনের 
সমতলে দর্শক পরিবেষ্টিত সামান্য এতটু জায়গা । 
মহাভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বল! হয়ে থাকে যে 
ব্যাসদেব এর কাহিনী বিবৃত করেছিলেন এবং গণেশ তা লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন । এই বিবুতিদান এবং তা লিপিবঞ্ছ করার কাজটি সম্পন্ন 
হয়েছিলে। কিন্তু পারস্পরিক শতীরোপের মধ্য দিয়ে। ব্যাপদেবের আগ্রহে 
গণেশ জানিয়েছিলেন যে তিনি লিপিবদ্ধ করতে রাজি অছেন, তবে 
ব্যাসদেবকে বিরামহীনভাবে অনর্গল কাহিনী বিবৃত ক'রে যেতে হবে। 
মহামতি ব্যাসদেব এই শর্তে রাজি হ"য়ে গণেশকে বলেন বিবৃতকরণে 
ব্যাকরণ দোষ থাকে কিন্ত লিপিবদ্ধকরণে এই দেষ থাকলে চলবে ন।। 
গণেশ এতে বাজি হলেন। ফুলে মহামুনি ব্যান অনর্পল ভাবে বলে যান 
মহাভারতের কাহিনী আর তা ব্যাকরণ-পসিদ্ধ ভাবে লিপিবন্ধ করেন 
গণেশ । এক্ষণে এই শর্তারোপশে কে কতখানি চাতুর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন 
তার বিচাল্র না ক'রে একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় ষে মহাভারতের কাহিনী, 
লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে শ্রুতিক্ূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিলে।। 
আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই ভারতবর্ষের প্রায় সবত্রই মহাভারতের কাহিন'র 
এঙ্গে স্থানীয় লৌকবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। ৃ 
মধ্যপ্রদেশের--ছতিসগড় ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার মানুষের দৃঢ় 


২৬০ ভারতের লোকনাট্য 


বিশ্বাস পাগুবরা এখানে এসেছিল । ফলে মোরধ্বজের কাহিনীটি 
( বিলাসপুরের ) রতনপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে । এমনকি এই রতনপুরে" 
কৃষ্কাজ্নী নামক একটি পুকুরও আছে! পাগুবদের স্থতিচিহন এখনো 
বহন ক'রে চলেছে । ফলে ছত্তিমগড়ের পাগুওয়ানীতে ষে মহাভারত গীত 
( অভিনীত ) হয় তা ব্যাসদেবের মহাভারতেরই ছত্তিসগড়ী রূপবিশেষ ! ফলে 
কেবলমাত্র মন্থাভীরতের চরিত্রগুলিই এতে আছে--তার সমস্ত ঘটনাই প্রা 
নিজন্ব রঙে রঞ্জিত । | 

পাগুওয়ানীর আবার ছুটি শাখা (১) কপালিক শাখা এবং (২) বেদমতি 
শাখা। কপালিক শাখার পাগুওয়ানী যদিও পাগুব-সন্বীয় তবে ওর 
নায়ক হঃলেন ভীম । প্রসঙ্গতঃ উল্লখ করা যেতে পারে যে কলিকাতাবর 
পঞ্চমবৈদিক প্রযোজিত “নাথবতী অনাথবৎ-এর নাঘকও ভীম। ফলে এর 
কাহিনীতে এই কপালিক শাখার পাগগয়ানীর প্রভাব খুবই ম্পষ্ট। 
যাইহোক কপালিক শাখার পাওওয়ানী সম্পূর্ণরূপে ছত্তিসগডেরই মহাভারত, 
ফলে ছত্তিসগড়ের সমাজজীবন এই পাগুওয়ানীতে স্পষ্টরূপে প্রতিবিদ্বিত 
হয়েছে । পাওওয়ানীর কপালিক গায়ক স্থানীয় লোৌক-বিশ্বাস এবং ঘটনা 
আশ্রয় করেই পাঁগুওয়ানীর প্রস্তুত ও পরিবেশন ক'রে থাকে । কপালিক 
শাখার পাগয়ানী কপাঁলিক গায়কের স্বকপোল কল্িত, তাই এই শাখার নাম 
হয়েছে কপালিক। ূ 

বেদমতী শাখার পাগুওয়ানী হলো-বেদ অর্থাৎ শাক সম্মত পাগুব 
কাহিনী । এই শাখার পাগুওয়ানী জনশ্রুতি নির্ভর পাওওয়ানী থেকে স্বতন্ত্র 
এবং মহামুনি ব্যাসকুত মহাভারতের অন্গসারী | বেদমতী শাখার পাগুওয়ানী 
গায়কেরা আবার দুটি দলে বিভক্ত। একদলের গায়কের। ব্যাসকত 
মহাভারতের মৌখিক বা লোকায়ত ধারার অন্রসারী এবং অন্যদলের গ!য়কেরা 
সবলসিংহ-রুত মহাভারত লোকশৈলীতে পরিবেশন কারে থাকে । বলাই' 
বাহুল্য পাগুওয়ানীর প্রবাদ-পুরুষ ঝাড়্রাম দ্েবাঙগন এই দ্বিতীয় দলটি4 
নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন । যাইহোক, মৌখিক ধারার কাহিনীও কিন্ত শান্ত্রসম্মত 
এবং এর পরিবেশন বশতি সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় । 
এই ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় গায়ক হলেন বিলাসপুরের আনন্দরাম সৎনামী। 
আনন্গবাম পাওওয়ানীর পরিবেশনে তম্বরা (তিন তার বিশিষ্ট এক তারের 
একটি বাঁছ্যযস্ত্র), তন্বুর! বানানোর জন্যে একটি মোটা তার-যার একমাথায় 
একতো ড় ঘুঙ,র বীধা থাকে-ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার তন্বুরা 
এবং করতাঁলঃ আবার কেউ কেউ তনুরা, করতাল, তবলা এবং মঞ্জীরা 
ব্যবহার করে থাকে । তথুরা এবং করতাঁলের ব্যবহার গায়ক নিজেই ক'রে 
খাকেন। অন্যান্য বাস্বন্ত্র ব্যবস্থার কৰেশ সঙ্গঙকারী যন্ত্রীরা। মুল গায় কর 


সপাগুওয়ানী ২৬১ 


একজন দোহারকিদার থাকে” পাওওয়ানীর পরিভাষায় তাকে বলা হয় “রাগী" 
( ন্বাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ )। রাগী মুল গায়কের সঙ্গে দোহাপকি বা ধুয়ো টানার 
ফাকে ফাকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নানাভাবে হাঁসানৌরও চেষ্টা করে থাকে । মুল 
গায়কের পরনে থাকে ছুটি পা পৃথক ক'রে পরা ধূতি, গায়ে থাকে কুর্তা 
(যাঁর নিম্নভাগ ঝালরের নত হাটু অবধি নামানো )। এদের গলার ছু'পাঁশ 
দিয়ে সামনের দিকে ঝোলানে! থাকে ভাজ করা একখানি চাদর বা] ছৃ'পাট্টা, 
গলায় থাকে হার । মাথা খালিই থাকে, তবে কেউ কেউ মুকুটও পরে 
থাকেন। অন্তান্তর1 ছত্তীসগড়ের দৈনন্দিন পোবাঁকেই পাগুওয়ানীতে অংশ 
নিয়ে থাকে । বাছ্যন্ত্র 'ও পোষাকের ক্ষেত্রে পাও ওয়ানীতে কোনো শ্রেণীভেদ 
দেখা ষায় না। 

যাইহোক, আগেই বল! হ"য়েছে যে অন্ত ধারাটির নেতৃত্ব দেন বাপিনের 
ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গণ ৷ এই ধারার প্রবর্তক ঝাড়ুরাম স্বয়ং । ঝাড়ুরামও তার কুশলী 
শিষ্যদের জন্যই এই ধারাটির প্রচার প্রসার এবং খ্যাতি সর্বাধিক। 


বাড়়রাম দেবাঙ্গণ এবং পাণগুওয়ানী 





ভিলাই থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে বামিন নামক গ্রামে ১৯১৭ সালে 
ঝাঁড়ুরাম দেবাঙ্গনের জন্স। খুবই অল্প বয়স থেকেই দেবাঙ্গন পাগুওয়ানীন 
গ্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ঝাড়ুরামই প্রথম 
পাওওয়ানীর সংস্কার কাধে হাত দেন। মহাভারতের নাম ক'রে কিংবদস্কী 
'তথ। কল্পনা-প্রহ্ুত কাহিনী পরিবেশনের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে ঝাডুরাম একে শাহ 


২শ২ ভারতের লোকনাটা - 


সম্মত ক'রে তোলার চেষ্টা করেন। আর এর জন্ত তিনি সাহাধ্য নিলেন সবল 
সিংহকৃত দোহা! ও চৌপাইতে বিধৃত মহাভারতের কাছিনী । পরিবেশনের 
সময় তিনি ছত্বীসগড়ী ভাবার ব্যবহার করেন তবে শাস্ত্রকে অগ্রাহু করেন না। 
পাুওয়াঁনী পরিবেশন করা হয় ছুই ভাবে ।--(১) গায়ন' দ্বারা এবং (২) 
টীকা বা প্রবচন দ্বার1। মুখ্য গায়ক ছত্তীসগড়ের লোকগীতির সাহাষ্যে 
মহাভারতের গান ক'রে টীকা সহকারে ছত্তীসগড়ের ভাষাতে তার ব্যাখ্যা 
দেন। বাড়ুরাঁম একটি চৌপাই-এর ব্যাখ্যা করেন তিন ভা'বে-_গৃঢার্থে, যখার্থ 
অর্থে এবং শ্রোতবর্গের যনোরঞ্চনের কথা মনে রেখে । গায়কীতে তিনি 
ছত্তীসগন্ড়র লোৌকস্থরের প্রয়োগ করেছেন অন্থান্থি পাঁগুওয়ানী গায়কদের মত 
করে। তবে তার অবদান ছ'লো এই যে তিনি একে নিশ্চিত মাত্রায় বেঁধে 
একে শাস্্সম্মত করে তুলেছেন। ঝাড়ুরাম তার পাগুওয়ানীতে ৩২টি রাগের 
ব্যবহার করে থাকেন। এক একটি দোহা কা চৌপাইতে তিনি পৃথক পৃথক 
ব্রাগের প্রয়োগ করেন । কখনেো। কখনে। আবার রাগ একই থাকলেও চলঞ্কনর 
গতি কখনো মন্থর কখনো বা দ্রুত করে দোহা, চৌপাই-এর স্বাতন্ত্য বুঝিয়ে 
দেন । ৃ ' 
পাগুওয়ানীতে রাগীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে যেমন মূল গায়েনকে 
বিশ্রাম দেয়, তেমনি গায়কীর স্থর ও মেজাজ ঠিক রাখতে সাহায্য করে! 
নীচের পদটিতে রাগীর ভূমিক1? কতখানি তা দেখানে। হ?লো। 

মূল গায়েন--ঝাড়দরাম দেবাজন 

রাগী-_ _রামানাথ যাদব । 

মূল গায়েন--চরণ কমল বলিহারি, 

রাগী- রঘুনাথ কুঁঅর কী রাম! 

মূল গায়েন- শোভ বরননি জাঈ 

রাগী--রথুনীথ কুঁঅর কী । 

মূল গায়েন---অতি প্রসন্ন সুনহি তভূপ।লা । 

রাঁগী--রঘুনাথ কুঁঅর কী রাম! 

মূল গায়েন--জে৷ প্রতিপালহি ইয়হী সংসার 

রাগী-_রঘুনাথ কুঁঅর কী 

মূল গাষেন-__তুম সম ইয়হ সংসার ন কোঈ 

রাগী-_রঘৃনাথ কুঁঅর কী 

মূল গায়েন--তে নর পরম মো৷ সম হেশীহি 

রাগী--রঘুনাথ কুঁঅর কী 

চরণ-কমল বলিহারি 
র্ রঘুনাথ কু'অর কী রাম! । 


পাগওয়ানী ২৬৩ 


রাগীর ধূয়ো ছাড়াও দেবাজণ নিজে গানের মাঝেমধ্যে প্রায়ই 'রামে, বামে, 
রামে, গা ভাই” এই ধুয়োটি ব্যবহার করেন। এতে দর্শক সকল সময়ই মূল 
কাহিনী সম্পর্কে সচেতন থাকে । আর এই ধুয়োর আরেকটি আছ্ষ্ঠানিক 
অর্থ হ'লো-_নৃতন সুর, তাল পরিবেশিত হতে যাচ্ছে । দেবাঙ্গণের শ্রোতৃমগ্ডলী 
তার এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পকে” ওয়াকিবহাল । একটান1 কাহিনী শোনার 
যে স্বাভাবিক বিরক্তি তাও এই ধুয়োতে দূরীভূত হয়। 

পাগুওয়ানীর পরিবেশনে ঝাড়ুরাম নির্দিষ্ট কোনো অভিনর পঞ্ছতি অস্সরণ 
করেন না। ঝাডুরাম নিজে বলেন-_পাগুওয়ানী গাওমার সময় আমি 
পাঁওওয়ানীর এত গভীরে নিমগ্ন হয়ে পড়ি যে অভিনয় করার কথ। একেবারেই 
মনে থাকে না। কিন্তু চরিত্র অন্থলারে অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্যে আমার 
হাত, পা» মুখ, চোখ, নাক সবই যেন স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে 
উঠে। উদীহরণ-স্ববূপ বল] যাঁয়ঃ ভামের প্রপঙ্গ এলে দেবাঙজণের ভারী 
মুখখানি হঠাতই বেলুনের মত ফুলে ওঠে, চোখছুটো হয়ে ওঠে স্বাভাবিকের 
তুলনায় অনেক বড় এবং জবাফুলের মত লাল। চোখ-মুখের এরকম এক 
অভিব্যক্তি নিয়ে তিনি তখন হাতের তম্বুরাখানি এমনভাবে ব্যবহার করেন 
যে দর্শক তখন সেটিকে ভামের গদ1 বলে মনে করে। আবার পরক্ষণেই 
অজুঁনের বীরত্বের বর্ণনার সময় হাটুতে ভর দিয়ে হাতের তন্থুরাখানি ধন্থকের 
অনুরূপে বাম হাত দিয়ে ধ'রে ডান হাতের মুঠো ডান কানের পাশে এনে 
ভ্রকুচকে রক্তিম চোঁখে এমনভাবে নিশানা করেন যে দর্শক তখন গান্তীব 
হাতে মহাভারতের অজুনকে চাক্ষুষ করে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কোলকাতার 
নাটযামোদী দর্শক পুনারাম নিষাদ (নান্দীকারের জাতীয় নাট্যাৎসব '৮৪তে ) 
ও তিজন বাঈ ( পদ্দাতিকের নৃত্য-নাটযাৎসব-_-৮৬ )এর পাশুওয়ানীতে 
এটা চাক্ষুধ করেছেন । বিচিত্র হস্তোপকরণ হিসেবে তথুরার নাট্যধ্মী প্রয়োগ 
পাগুওয়ানীর আকর্ষপীয়তা তথ জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। যাইহোক 
ঝাড়ুরাষের অভিনয়ে সবচেয়ে গুরুত্তপূর্ণ অথচ শিল্পসম্মত ও আকর্ষণীয় ভূমিকা 
পাঁলন করে তার ঠোট এবং চোখ । প্রসঙ্গ পরিবতিত হতে না হতেই ঝাড়ুরামের 
ঠোট এবং চোখ তাদের সুস্ম অভিব্যক্তিতে দর্শককে সম্পূর্ণভাবেই বিস্মিত 
ক'রে দেয়। 


ফলে ঝাড়ুরাম (ও অন্তান্ত প্রোথিতযশ পাগওয়ানী গায়ক বৃন্দ )এর 
অভিনয় শাস্বের বন্ধনহীন এক স্বাভাবিক অন্ভিনয়--যা বিষয়ের সঙ্গে সামপ্রস্য 
রেখে শ্বতই অভিব্যক্ত হয়। ম্বাভাবিক অভিনয় যে কত শ্ুক্মাতিনুন্ 
বিষয়ের স্পষ্টিকরণে সক্ষম ত। পাগুওয়ানীর গায়কদের, বিশেষ করে বাড়ুরাম 
দেবাজপের পাগওয়ানী ন। দেখলে কল্পন। করাও অসম্ভব | 


২৬৪ ভারতের লোকনাট্য 


ঝাড়ুরাম তন্থুরা। করতাল, যঞ্জীর] গ্রভৃতি পাও ওয়ানীর গ্রচলিত যন্ত্র ছাড়ীও 
হারমোনিয়াম এবং ব্যাঞ্ো ব্যবহার করে থাকেন । 
(খ) মাচ। 
মধ্যপ্রদেশের লোকনাট্য বলতে আমরণ কেবলমাত্র “মা৮'এর উল্লেখ করে 
থাকি । তবে পাগুওয়ানী, নাচা, কাঠি, গন্মতঃ স্বাঙ্গ, রাঈ গুভূতি অতি সমৃদ্ধ 
লোকনাট্য আঙ্গিক এই প্রদেশের অসংখ্য মানুষের নাট্যরস পিপাস। চক্রিতার্থ 
ক'রেথাকে। তবে এসব লোকনাট্য-আঙ্গিকের কোনোটিই, মুখ্যতঃ ভাবাগত 
কারণে, তার আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সীমাবন্ধত। কাটিয়ে সমগ্র গ্রদেশের লোকনাট্য 
হয়ে উঠতে পারেনি । কিন্তু মালওয়ার ম1৮ এব্যাপারে ম্বতন্ত্র নজির স্থটি করে 
মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্যের স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে। ফলে মাচ 
আজ আর কেবলমাত্র মালওয়া তথ মধ্যপ্রদ্েশেরই লোকনাট্য নয়। পার্খবর্তী 
হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতেও বর্তমান মাচের জনপ্রিয়তা প্রায় কল্পনাতীত । 
এখানে সংক্ষেপে মাচ*এর আলোচন। কর! হলে! । 
মাচঃ “মাচ” শবটি মঞ্চেরই অপভ্রংশ ॥ বাংলা মাচার মত এরও অর্থ 
বিস্তৃতি আছে। তবে মধ্যপ্রদেশের মালওয়ায় মঞ্চনিধ্ধাণ করে তার ওপর 
অভিনয় করার সমগ্র প্রক্রিয়াটিই “মাচ” নামে পরিচিত | অর্থাৎ বওমাঁনে “মাচ' 
হলো মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্য । 
মহাকবি কালিদাসের বাসভৃমি উজ্জয্ধিনী ব। উজ্জেন হলে। মাচের উৎসভৃমি, 
আর এর প্রসার ক্ষেত্র হলে মালওয়।। আজ থেকে ছুশেো! বছর আগে 
মালওয়াতে লোকানুরঞ্রনের বিবিধ সব মাধ্যম প্রচলিত ছিল। এরমধ্যে কষ্ণের 
জীবনাশ্রিত ঢারাঢারীর অভিনয়, নৃত্যগীতি “গরবা” এবং প্রতিযোগিতামুলক 
কাব্যগীতি “তুরকলঙ্গী-র ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । তবে স্থাঙ্গ, নকল 
এবং ভাণও এই সময়কার মালওয়ার জ্নজীবনকে ভাীষণভাবেই প্রভাবিত 
করেছিল । আজকের মাচ এঁতিহাসম্পন্ন কোনে! এক স্বতন্ত্র লোক-নাট্য-আঙ্গিকের 
পরিণতি বিশেষ নয় । কেননা মাচের প্রব্ঠনে উপরে উল্লেখিত লোঁক-আঙ্গিক- 
গুলির ঘথেষ্ট প্রভাব রয়েছে । আজ থেকে ছু'শো বছর আগে ব্বীতিকালীন 
বিলাসিতার যুগে “মাচ তার বর্তমান ব্ধপ লাভ করে । এই সময়ে মালওয়ার 
জনজীবনে ভক্তিভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে । ফলে রীতিকাঁলীন বিলানিত। সমাজের 
উচ্চজ্ঞরের মানষের মত এখানকার জনজীবনকেও প্রভাবিত করে। এই সময়ে 
যালওয়। ছিল ছোটে ছোটো সমস্ত প্রভুদের অধীনে । বড় কোনে উদ্দেশ্ত সামনে 
ন। থাকায় এদের অধিকাংশ সময় কাটতো৷ বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে। ফলে 
বিভিন্ন সব আমোদ উপকরণের সঙ্গে শিল্প-যাধ্যমগুলিরও কপালে জুটলে। রাজা শ্রয়। 
তার দরুণ জনজীবনেও এই সব শিকল্পমাধ্যমের জনপ্রিয়ত। বেড়ে গেল। সামস্ত 
প্রভুর বিভিন্ন সব উৎসব আসরে হ্বীরূৃতি ও উপহ'র দিয়ে এই সব লোক- 
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শিক্পীদেরও সাহাষ্য করতে থাকলেন । এই সময়ে সামস্ত প্রভুর! লোকপ্রতিভার 
সাহায্যে জনগণের ধর্মীয় ও শূঙ্গারাত্মক পিপাসা দুর করতে থাকলেন। ফলে 
ঢারাঢারীর অভিনয়, গরবা-নৃত্য, স্বাঙ্গ-নকল এবং তুরণাকলঙ্গীর প্রচার প্রসার 
গেল বেড়ে । তবুও এই সব শিল্প মাধ্যমগুলি প্রসার লাভ করেছিলো বিচ্ছিন্নভাবে 
বিভিন্ন অঞ্চলে । এইসব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোক-মাধ্যমগুলি থেকে 
উপকরণ-_অর্থাৎ ঢারাঁঢারীর অভিনয় থেকে অভিনয়, গরব থেকে সঙ্গীত, 
তুরপ-কলঙ্গী থেকে কাব্যগীতি এবং স্বাঙ্গ ৪কল থেকে অভিনঃঃ হাস্ত-পরিহাস ও 
রসালো ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-সংগ্রহ করে উজ্জ্িনীর প্রতিভা সম্পন্ন লোৌকশিল্পী বা গুরুর! 
তাদের সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুললেন নতুন এক অভিনয় আঙ্গিক, যা 
পরবর্তীকালে গুরু বালমুকুন্বের সময়ে এসে “মাচ নামে পপ্রিচিতি লাভ করে । 

মাচের প্রথম-পরের বূপকারদের মধ্যে একজন হলেন উজ্জয়িনীর গুরু 
গোপালজী । ১৮৫০ জন্ধতে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ভৈরবের আশাবাদ নিজে 
নিজে দল গড়ে উজ্জয়িনীর ভাগসীপুরায় নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। অল্পদিনের 
মধ্যেই তার এই নাট্যাভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । লোকমুখে গোপালজীর 
নাট্যাভিনয়ের প্রশংসা শুনে জয়সিংহ-পুরার গুরু বাল-যুকুন্দজী একদিন তার 
তান্ত্রিক বন্ধু স্থখরান এবং শেঠ মুকুন্দরামজীকে সঙ্গে নিয়ে ভাগসীপুরায় গেলেন 
এই নাট্যাভিনয় দেখতে ॥ সেদিন গোপালজীর নাট্যাভিনয় দেখার জগ্য খুব ভিড় 
হয়েছিল । জায়গা ন৷ পেয়ে বালমুকুন্দজী সঙ্গীদের নিয়ে মঞ্চের এক কোণে গিয়ে 
বসলেন । সমবেত ভাগসীপুরবাসী এতে করে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। সমবেত- 
ভাবেই তাপ বালমুকুন্দজীকে বললেন-_-অভিনয় দেখার যদি_-এতই শখ তো 
নিজের জায়গায় তার আয়োজন করলেই তো পরো । এঘটনায় খুবই অপমানিত 
হলেন গুরু বালমুকুন্দজী | সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ততৎক্ষণাতই মনেই অভিনয়ক্ষেত্ 
ত্যাগ করলেন । পরে স্থথরানের অন্তপ্রেরণায়, শেঠরাঁম মুকুন্দজীর সহযোগিতায় 
এবং ভৈরবের আশীবাদ নিয়ে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন । বলাই বাহুল্য 
সাধনায় তিনি সিদ্দিলাভ করেছিলেন । ফলে ১৯০১ সম্বতে শুর করলেন জয়সিংহ- 
পুরার নাট্যাভিনয় । বালমুকুন্দের প্রতিভা ছিল বহুমুখী । তিনি নিজে ১৬ খানি 
মাচ রচনা করেনঃ ষার মধ্যে ১০ খানি মাচ প্রকাশিত হয়েছে ৷ অপ্রতিম রন্তনাঃ 
অদ্বিতীয় অভিনয় কৌশল এবং আকর্ষণীয় নাট্যপস্থাপনার সাহাষ্যে খুব ভ্রতই 
তিনি মালওয়ার নাট্যাভিনয় জগতে নতুন এক আলোড়ন স্থগি করলেন । আর 
সে কারণেই গ্ভার রচিত «মাচ" থেকে তার প্রবতিত নাট্যরীতি “মাচ' নাষে 
পরিচিতি লাভ করলে | 

1লমুকুন্দের জন্ম সন্ত ১৮৬৫ এবং মৃত্যু ১৯৩২ সম্তে | বালমুকুন্দের পর 
বেগমপুরার গুরু রামকিশনজী ( জন্ম-সগ্ধত ১৮৯০১ মৃত্যু স্ঘত ১৯৪৬ ), নয়াপুরার 
গুরু ভৈরবলালজা (জন্ম সম্থত--১৮৯৯, মৃত্যু সম্ত-__-১৯৬* )» বিলোটাপুরের 
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গ্রর রাধাকিষাণজী ( সন্বত-+১৯০৭-_২০২০ ) দৌলতগঞ্জের উত্তাদ কালুরামজী 
(সগ্বত--১৯১৪---১৯৮৪ ), আব্দালপুরের গুরু ফকীরটাদজী ( সন্বং--১৯১২-- 
১৯৬০) নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে “মাচ' রচনা ক'রে তার অভিনয়ও 
করেছেন । উজ্জয়িনী জিলার বড়নগর তহশীল (কাছারি )-এর গুরু শিশুরামজী 
(সম্ধত ১৮৯১--১৯৬১)১ উজ্জয়িনী তহুশীলের মঙ্গরোল! গ্রামের চুন্নীলাল শুরু 
( সমন্বত--১৮৭৪--১৯৩৪ )রতলাম জিলার জাওর]। ত্হুশীলের শ্রীচম্পালাল এবং 
বর্তমানে উজ্ভ্রয়িনীর সিদ্ধেশ্বর সেন, বড়নগরের শ্রশ্ঠামদাস চক্রধারী এবং 
মঙ্গরোলার শ্ীমোহন সিং অনেক মাঁচ রচনা করেছেন এবং নিজেদের মণ্ডলী দিয়ে 
পেসবের সফল অভিনয় করে মাচের অভিনয় ধার! অব্যাহত রেখেছেন । অন্যত্র 
মাচকাঁরদের জীবনী, সাহিতা ও অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়েছে । এখানে 
মাচ-মঞ্চ ও অভিনয় রীতি সম্পর্কে আলোচন। করা হলো । মাঁচের অভিনষে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এব মঞ্চ । 

মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখা যাবে মাচ-্মঞ্চের নি্নাণপদ্ধাতির সঙ্গে 
নাট্যশান্ত্রে বণিত মঞ্চ-নির্মান পদ্ধতির খুব নিকট একটা সম্পকর আছে । মাচ 
প্রদর্শনের জন্যে নির্টিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে শুভলগ্নে মাচমঞ্চের ভিত্তি অর্থাৎ 
মঞ্চের চারকোণার খুটি চারটি পৌঁতা হয়__মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । খুটি 
পৌোতার পর অভিনেতা ও মগুলীর কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে গোঠীগুরুর হাত 
দিয়ে এই খু'টিগুলির পুজো দেয়-__মাচের শ্রেষ্ঠতম আকর্ণ ঢোলকের বাজন! 
সহযোগে । আশ্-মুকুল, আম্পত্রঃ ধনে, গুড় এবং একখণ্ড লাল কাপড় এই 
পূজার উপকরণ ॥ পুজা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
উদ্দেখ্১_ অভিনয়ের সময় মঞ্চটি যেন অক্ষত থাকে । তাই এই মাঙ্গলিক অনষ্ঠান 
মাঁচ-মঞ্চ নিননাণের ক্ষেত্রে এক অবশ্থ পালনীয় কর্তব্য । এই পুজার পর বিধিসম্মত 
ভাঁবে শুরু হয় মঞ্চনির্নাণের অন্তান্ত কাজ । 

প্রলাদ-বিতরণের পর খুটি চারটির ওপরকার আড়ার ওপর পেরেক মেরে 
বসানো হয় কাঠের তক্তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটি থেকে এই তক্তাগুলির 
উচ্চত1 ১০ থেকে ১২ ফুট। মঞ্চের মুখ যাতে পূর্ব-মুখী হর তার জন্য খুবই 
সতক'” থাকা হয়। তক্তা বসানে হয়ে গেলে খু-টি চারটির মাথায় টাঙানো হয় 
সাদা কাপড়ের একটি ঈীদোয়া । আঠা দিয়ে এই টাদোয়ায় লাগিয়ে' দেয়! হয় রঙ- 
বেরঙের কাগজের ফুল । গাছের বিন পাতা, লাল এবং সবুজ কাগজ কিংবা 
কাপড়ের টুকরো, আমের পাতার ঝালর এবং মৌন্থমী ফুল মঞ্চের চারদিকে ঝুলিয়ে 
খুব করে সাজানে। হয় মঞ্ধটিকে | মঞ্চটি এমনভাবে তৈরি কর] হয় যে প্রয়োজনে 
মঞ্চের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কমানো বাড়ানে। যায় । আগে মঞ্চের চারদিকই খোল 
থাকতে।। তখন দর্শক বসতো। মঞ্চের চারদিক ঘিরে । তবে মঞ্চের সুরক্ষার 
জন্য এঁতিহ-অনুসারে সব ব্যবস্থাই নেম্বা হ'ত । বর্তমানে মঞ্চের পৃষ্ঠ-ভাগে 
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অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ( কেননা মাচ-মঞ্চ নির্মাণ কর! হয় পুবমুখী করে ) একখানি 
পর্দা টাড়িয়ে দেয়! হয়। ফলে দর্শক বসে তিন দিক ঘিরে। রঙজস্থলীর 
পশ্চাত্ভাগে থাকে ১২ ঘাটকা পাট (ব' পাটাতন বা বসকার আসন )। যগুলীর 
উপদেষ্টাবৃন্দ মঞ্চের স্থরক্ষা এবং অভিনয়ের অন্যান্ত কাজকর্ম তদারকির অন্ত 
আসন-গ্রহণ করে থাকে এখানে । ১২ ঘটক পাট-এর পরে থাকে “টেক কা! 
পাট” । এখানে আসন নেয় মাচের অভিজ্ঞ ও কুশলী শিল্পীরা । এর! গানের ধুয়ে 
টানে এবং দোহারকির কাজও ক'রে থাকে । মাঁচের অভিনেত। যখন তার বোল 
( গীঁতিধর্মী সংলাপ ) রচনা করে, তখন এরা তার পুররাবৃত্তি করে। দলগত 
ভাবে পুনরাবৃত্তি করাকে “মাচ'এর পরিভাষায় বল! হয় টেক ঝেলন1। এতে 
--এই পৌোহারকির জন্যে মাচের বোল যা একক অভিনেত1 আবৃত্তি করে বা 
গায়-_-ত অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে । এর জন্তেই লাউড-ম্পীকার না 
থাঁক1 সত্বেও মাঁচের গীতি-স্ংলাপ একেবারে পেছনের সারির দর্শকের কাছেও 
খুব স্পষ্টর্ূপে পৌঁছাতে পারে । অভিনেতার ও এই ফাকে নাচ বা বিশ্রামের 
স্থযোগ পেয়ে যায় । অন্যদিকে নবাগত শিল্পীরা এই দোহারকি দোয়ার মধ্য 
দিয়ে মাচের গায়কতে দক্ষ হয়ে ওঠীর স্থযোগ পায়। 

মঞ্চের এক কোণে নির্দিষ্ট থাকে বাজনদারদের জন্যে আসন । মাচে ব্যবস্থত 
বাছ্যন্ত্রের মধ্যে ডোলক এৰং সারেঙ্গীই প্রধান। তবে বণ্তমানে কোনো কোনো 
মণ্ডলী হারমোনিফামেরও ব্যবহার করছে । বাগ্যষন্ত্রের মধ্যে ঢোলকের গুরুত্ব 
সর্বাধিক । কেননা ঢোলকই “মাচ*-অন্ুষ্ঠানকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রাখে। 
গায়ক, পোহাঁরকি-্দার এবং নৃত্য তাই নির্ভরশীল এই ঢোলকের ওপর । তাই 
মাচে ব্যবহৃত ঢোলকগুলিও তরী করা হয় বিশেষ যত্ব সহকারে । অভিপয়ের 
স্তর থেকে শেধাবধি একটানা ঢোলক বাজানো ও যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর 
জন্তে কুশলী হাতের অভিজ্ঞতা ও শাপীরিক সামর্থ্য বিশেষভাবে প্রয়োজন । আর 
এই কারণে প্রত্যেক মাচ-মণ্ডলীর নিজস্ব এক ঢোলক বাদক থাকে । মাচ অন্ষ্ঠানে 
গুরুত্বপূর্ণ বাগ্য-যন্ত্র হিসেবে ঢোলকের পরে আসে সারেঙ্সী। সারেঙ্সী সহযোগে 
সাঁধা কণ্ঠে গীত গান “মাচ' অন্নষ্ঠানে সমস্ত রাত ধরেই দর্শককে মুন্ধ ক'রে রাখে। 
কোনে' কোনো দল অবস্ট ব্মানে হারমোনিয়াম ব্যবহার করলেও মাচ. 
অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পূর্ণভবেই ঢোলকের ওপর নির্ভরশীল | 

মঞ্চে অভিনীত ঘটনাকে সম্যকরূপে দৃশ্যারিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় আলোর 
ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । আগে আলোক সরবরাহের কাজ ক'রত ত্রিশূলাকাতির 
একধরণের মশাল । মশালগুলি মাচ-মঞ্চের খু'টির সঙ্গে বেধে দেয়া হতে! । 
মশালের আলো কমে এলে তিলের তেল অথবা রেড়ির তেলে ভেজানে। শল তে 
মশালে সংযুক্ত করা হতো । অভিনকে প্রয়োজনীয় আলে। সরবরাহের জন্যে 
আলোর পহিমাণ যথেষ্ট মাত্রায় রাখার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তখন খুবই 


২৬৮ ভারতের লোকনাট্য 


নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কোরতে1 গ্রামের নাপিত । বর্তমান যেখানে বিদ্যুৎ 
পৌছেছে স্থানে বৈদ্যন্তিক বাল্ব আলোক সরবরাহ করে থাকে.। তবে 
যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছায়নি সেখানে এখনো৷ মশাল বা গ্যাসের আলো 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
মাচের অভিনয় শুরু হয় সাধারণতঃ রাত দশটায় । কখনো কখনে। রাত নটায়ও 

অভিলয় শুরু কর! হয়। তবে রাত ন'্টার আগে মাচের অভিনয় আঁরভ করার 
কোনে। চল ৫€নই । শোখীন প্রদর্শক ও অন্তরাগী দর্শকের সুবিধের কথা৷ বিবেচনা 
ক'রেই সাধারণতঃ রাত দশটায় “মাচ'এর অভিনয় শুরু করা হয়। শহর কিংব। 
গ্রাম যেখাণেই এর অভিনয় হোক না কেন--সমন্ত রাত ধরে অভিনয় দেখার 
জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তত হয়েই দর্শক বাড়ি থেকে বেরোয় । মাচের জনপ্রিয়ত। 
এত বেশি যে মাঁচ অভিনয়ের খবর মুখে মুখেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে খুব ভ্রুত। 
আর সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য মানুষ এমে জড়ো হয় অভিনয় স্থলে । অভিনম্ম দেখধার 
জন্য আশপাশের গ্রামের মাচুষ গরুর গাড়ীতে করে চলে আসে । ভালোভাবে 
বসে অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শক নিজের বাড়ি থেকে বসবার আসন--পাটি, 
মাছুর এমন কি চৌকি অবধিও ঘাড়ে করে নিয়ে আসে। তারপর সেই 
আসনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে অথবা এক এক। অত্যন্ত আরাম ক'রে বসে সমস্ত 
রাত ধরে অভিনয় দেখে নিজ নিজ বনবার আসন পুণরায় ঘাড়ে করে আনন্দে 
বাড়ি ফেরে । আশপাশের রাস্তা কিংব। বাড়ির বারান্দা--সবই দর্শকে পরিপূর্ণ 
হয়ে যায়। মাচের দর্শক লামান্ সময়ের জন্তেও অভিনয়ে পরিবেশিত রস থেকে 
নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না । ফলে মাঝপথে উঠে চলে যাওয়ার ৫কানো চল 
নেই । মমন্ত রাত ধরে দারুণ আগ্রহে সে অভিনয় দেখে । 

ঢোপক বেজে উঠতেই কোন্‌ পালা পরিবেশিত হবে তা জানার জন্যে দর্শক 
সাধারণ খুবই উৎস্ক হয়ে ওঠে । দর্শকের এই স্বাভাবিক গুৎস্ক্য মাচ মণ্ডলীর 
কাছে খুবই আকাজ্কের়। ফলে মণ্ডলীর প্রধান অভিনয় আরস্ত করার আগে 
কিছুতেই মাচের নাম ঘোষণা করে না। প্রতে)ক ধণ খন্সমের সময় বিশেষ করে 
টৈশাখ মানে পাচ থেকে সাতটি কাহিনী পরিবেশন করে থাকে । আর দশককাও 
দলের কৈরী মাচগুলি সম্পকে” ওয়াকিবহালও থাকে, তবুও প্রত্যেক দল তাদের 
দ্বার প্রর্দশিতব্য মাচ-গুলির ক্রমে সামান্য হের ফের ঘটিয়ে দশক-দের চমত্কৃত 
করে থাকে । 

অভিনয় আরভেের পূর্বেকার ঢোৌলকের বাজনা মূলতঃ দর্শকন্কের আমন্ত্রণ 
জানায় তাড়াতাড়ি এসে আপন গ্রহণ করার জন্যে । দর্শকর! এসে আপন নেয়ার 
পর মাচের শিল্পীরা দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই মঞ্চে আমে এবং ভেরবের 
জয়ধ্বনি করে। কেননা মাচ শিল্পীদের স্থির বিশ্বাস হুলো--উভৈরবই ।চের 
রচদিতা এবং কেবলমাত্র তারই আশীবার্দে মাচের অভিলয় সাফল্)মত্ডিত হয়ে 


মাচ ২৬৯ 


ওঠে। এরপরে মঞ্চের এককোণে মাঁচ-্প্রণেতা গুরুর জন্যে নিদিষ্ট 
আসনটিতে বসে পড়েন মণ্ডলীর প্রধান । এবারে মাঁচের নাম বলা হম্ব এবং 
মাচের ভূমিকানুসারে অভিনেতাদের ভাকা হয়। অভিনেতারা সাধারণ পোষাকে 
মঞ্চেই উপস্থিত থাকে । ভূমিকানুসারে ভাকা হলে তারা একে একে উঠে গুরুকে 
প্রণাম জানিয়ে পর্দার পিছনে চলে যায় চরিত্রান্ুসারে সাজ-পোষাক করার জন্যে । 
ইত্যবসরে অভিনেতব্য মাচে কে কোন্‌ ভূমিকায় অভিনয় করছে॥ তাও 
দর্শকরা জানতে টঞ | 

এরপরে পুর্বরঙ্গ ব1 কার্টন রেজীরের অনুরূপে স্বাঙ্গনকল ও হাস্ড- 
পরিহাস্-মুলক প্রসঙ্গ পরিবেশন করা হয়। অভিনেতব্য মাচের রসানুকুল 
পরিবেশ স্যষ্টির জন্যে এবং দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে একে একে মঞ্চে আসে ভিস্তী, 
ফরপন*এবং নানকসাঙঈ কে পাণ্ডে। প্রথমে ভিস্তা এসে মঞ্চকে পরিস্কার 
এবং পবিত্র করার উদ্দেশ্যে জল ছেটায়, এরপর ফরণম্ন এসে মঞ্চের ওপর 
বিছানা পাতার অভিনয় করে। এপা মাঁচ-মঞ্চে সবক্ষণের জন্যে উপস্থিত 
শোরমার খণা নামক 50০০ ০1)217165 এর সঙ্গে বাক্যালাপ করে। 
শেরমার খশ মাচ-এর বিদুষক। সে প্রধান চরিত্রের বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গেও 
নানাবিধ বাঁক্যালাপ করে এবং কাহিনীকে তার পরিণতির দিকে «গিয়ে নিয়ে 
যায়। মুখ্য-চরিত্রের কোনো কোনো সংলাপ অধিক স্পষ্টব্ূপে দর্শকের কাছে 
পৌছানোর উদ্দেশ্যে শেরমার খশ! এ সব সংগাপের পুনরাবৃত্তি করে। 
€শারমার খা? কেবলমাত্র হাস্য-পপ্রিহাসেই নয়, নাচে গানেও খুবই দক্ষ । 

মাচের এই পূর্বরজে উজ্ফ্িনীতে প্রচলিত তান্ত্রিক হাজরাত বিদ্যা-র প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লক্ষ্য করা ধায়। যাঁই হোক, ভিন্ত.» ফরণীসনের পর সমণ্তড অভিনেতা 
ত্রমিকানুসারী সাজ-সজ্জ। করে মঞ্চে আঁসে এবং প্ছেনেত্র দিকে দাড়িয়ে থাকে 
বা বসে পড়ে | মাচে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করে পুরুষ অন্ডিনেতা । সেই কারণে 
স্ত্রী চরিত্রের বেশতৃষ! এবং অলঙ্করণের দিকে বিশেষ দৃি দেওয়া হয়। ভালো 
জরির শাড়ি, রেশমী ঘাঘর1 এবং মার্টিনের কঞ্চুকী পরে পুরু অভিনেতা 
যখন স্ত্রী বেশে মঞ্চে এসে দাড়ায় তখন দর্শক একেবারে মোহিত হয়ে পড়ে। 
পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাজার সাজসজ্জা সত্যিই আকর্ষণীয় | তার মাথান্স 
থাকে "্চীরা-_অর্থাৎ জরি ও মোতি দ্বারা নিগ্িত একধরণের পাগড়ী, 
জরির কোট, কোমরে হলুদ্র রঙের দুপট্রা। ডানহাতে ষখমলের খাপে ঢাকা 
তরবারি, বাম হাতে মোতির জপমালা এবং পরনে থাকে স্থন্ম হৃতোয় বোন! 
সাদা ধুতি । অন্যান্ত চরিত্রের মধ্যে শেরমীর খা, ভিন্তী মন্ত্রী প্রমুখের 
পোষাক বাস্তবানকুল-_অর্থাৎ মাথায় গাগড়ী, গায়ে আচকান, কোমরে দুপা 
পরনে চূড়িদার পায়জামা, পাবে ঘৃঙর এবং হাতে তরবারি । তবে চোপদারঃ 
ভালদার, ফরণিসন প্রমুখ চরিত্রের পোষাক খুবই সাধারণ। পোষাকের মত 
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অঙ্গরাগ সাজসজ্জা বা! মেকআপেরও বেশ যত নেয়া হয় দিনকাল, সি'দূর 
অথবা আবির এবং পাউডারই সাধারণতঃ ব্যবহার কর! হয়। মেকআপে 
অদ্ভিনেতার মুখাকৃতি যতদুর সম্ভব সুন্দর করে তোলার চেষ্টা কর! হয়। 
তবে শ্রী চিত্রের মাথার মুখঢাকা” বড় ঘোমট] থাকার দরুণ তাদের 
মেকআপের দ্বিকে খুব একটা বত্বু নেওয়া হয় না। অনেক সময় স্ত্রী চরিত্রা- 
ভিনেতার মুখের গৌঁফণও কামানো হয় না। ষাই হোক, রাত ১১টা থেকে 
১২টার মধ্যে পূর্বরঙ্গীভিনয় শেষ হয়। শুরু হয় মঙ্জলাচরণ। মঙগলাচরণে 
সমস্ত অভিনেতাঁই চরিত্রা্তকৃদ সাজসজ্জা করে মঞ্চে আসে এবং গণেশজীর 
বন্দনা! করে। একটি বালককে চোল বা লাল কাপড় পরিয়ে বিশাল ভুড়ি 
এবং লম্বা শুণড় লাগিয়ে গণেশ সাজানো হয়। গণপতিজীকে মঞ্চের ওপর 
বসানো হুয়। মণ্ডলীর গুরু গণেশের উদ্দেশে বন্দনা! গীতি গেতে থাকেন। 
অন্যান্ত অভিনেতারা তার পুনরাবুত্তি করে। গণেশ বন্দনা শেষ হ'লে একে 
একে সরস্বতী, ভৈরবী, ভবানী, বজরঙ্গ প্রমুখ দেবদেবীর স্ততি গান করা হয়ে 
গেলে শেষ হয় মঙ্গলাচরণ। আরস্ত হয় অভিনেতব্য যাঁচের অভিনয় । 

মাচের প্রধান চরিত্র উঠে দাড়িয়ে মাঝমঞ্চে এসে গানের সাহায্যে নিজের 
পরিচয় দেয়। শুরু হয়ে যায় অভিনয় । শেরমার খন প্রধান চরিত্রের সঙ্গে 
কথাবাওা বলতে থাকে-_এগিয়ে চলে কাহিনী । ছু"টি চরিত্রের পারস্পরিক 
সংলাপকে 'মাচ”এর পরিভাষায় “বোল” বল! হয় । মাচের «বোল রচিত হয় 
সাধারণতঃ দোহা-ছন্দে এবং বিভিন্ন হরে তা গীত হয়। চরিত্রের পদ্যবদ্ধ 
সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে দোহারকিদাররাঃ আর সেই ফাকে চরিত্রাভিনেতা 
ঢোলকের বাজনা-সহযোগে নৃত্য করতে থাকে । বোলের যথাযথ পরিবেশনের 
মধ্যদিয়ে মাচ অভিনেতা নিজের দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে দর্শকের মনোযোগ 
আকর্ধণে সক্ষম হয়। যথাযথ তালে ও সুরে বোল পরিবেশিত হ'লে দর্শকের 
সমস্বরে «কোই কী হ্যায়? অর্থাৎ “ধাক্ুণ1 দারুণ 1” বলে অভিনেতাঁকে 
অভিনন্দন জানায়। দর্শকের এই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায় মাচের 
বোল কতটা প্রভাবশালী 1! পদ্যবদ্ধ সংলাপে, চরিত্রের পরিচয় দানে ও চরিত্র- 
চিত্রণেও মাচ অভিনেতারা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে । মাচের অভিনয়ে 
একেবারে নিজনম্ব এবং এতিহ্যাবাহী রীতিপদ্ধতি এখনও উপলন্ধ হয়, উদাহরণ 
স্বব্ূপ বল! যেতে পারে, যার্দি কোনে। অভিনেতাঁকে কোনো কারণে কয়েক মাইল 
দুরে কোথাও যেতে হয় তাহলে সে তংক্ষণাৎ ঢোলকের বাজনার তালে তালে 
কয়েকবার মঞ্চটি ঘুরে উল্লেখিত দূরত্ব অতিক্রম করে এবং গস্তব্যস্থলে 
পৌছায় । কোনে কারণে ষদি প্রধান চরিত্রকে মঞ্চ ছেড়ে ষেতে হয়_-তাঁহলে 
সেতার তরবারি এবং মালাটি যেকোনো অভিনেতাক্স হাতে দিয়ে দেয় এবং 
মঞ্চ পরিত্যাগ করে । দর্শকদেন কাছে মুখ্য চরিত্রের তরবারি ও মাল! হাতে 
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অভিনেতাটি তখন মৃখ্য পাত্র হিসাবে গণ্য হয়। আবার বফঙ্দি কোনে স্ত্রী 
চরিত্রাভিনেতা তার অভিনয় অবসরে মঞ্চের কোণে বসে বসে বিড়ি টানে 
বা কোনো কারণে ঘোমটাটি খুললে তার গোঁফ জোড়া দৃষ্ট হ'য়ে পড়লেও 
দর্শকবৃন্দ বিন্দুমাত্রাতেও বিরক্ত হয় না, কোনো৷ রকমের রলবিপর্ধয়ও ঘটেন।। 
দীর্ঘদিন থেকে লালিত এইসব মঞ্চ-পদ্ধতিগুলির প্রয়োগে মাচের দর্শকদের 
কল্পনাশক্তি খুবই তীব্র হ'য়ে উঠেছে । মঞ্চোপস্থাপনায় বাস্তবের যাবতীয় 
ঘাটতি তার কল্পনাশক্তি বলে ভগরয়ে তোলে--অনায়াস সহজতায়। 

ধর্ম, পুরাণ, প্রেম ও সমাজ-ভিত্তিক কাহিনী লিয়ে “মাচ' লেখা হ'য়েছে। 
অগ্তাবধি বিভিন্ন মগ্ুলীর্‌ গুরু এবং ম্বতগ্ত্র মাচকাররা সর্বসাকুল্যে সোয়া 
একশোর কাছাকাছি মাচ রচনা করেছেন । এদের মধ্যে প্রায় সকলেই আবার 
একই বিষয় নিয়ে মাচ রচন1 করেছেন, যেমন--রাঁজা ভর্তৃহরি, গোপীচন্দ, রাজা 
হরিশ্চন্দ্র, কষ্ণলীলা হীর-রান্ঝা', প্রহলাদলীলা, রাজা রিসালুঃ নল-দময়স্তী 
ঢোলা-মারুনী প্রভৃতি | অগ্যাবধি ফোট ত্রিশখানি মাচ প্রকাশলাভ করেছে । 
তবে অপ্রকাশিত 'মাচ'গুলিও অভিনীত হরে থাকে । হস্তলিখিত পাওুলিপির 
আকারে এপব মাচ বওমানের কোনো না কোনো মণ্ডলীর গুরুর কাছে 
সংরক্ষিত আছে । প্রত্যেক মগ্ুলীতে আবার এমন দুই একজন অভিনেতা 
আছে যারা নিজেদের মঞ্লীর সব মাঁচই কথস্থ বলতে পারে। কিছু 
এমন দর্শকও আছে-ষারা প্রত্যেক মণ্ডলীর মাচ দেখে এবং তাদের প্রায় 
সব মাচ থেকেই 'বোল” মুখস্থ বলতে পারে। 

একই কাহিনী, একই অভিনেত এবং একই অভিনয়-পদ্ধতি হওয়া 
সত্তেও মালওয়ার জনজীবনে প্রতিটি মাঁচ অভিনয় নতুন আলোড়ন হষ্টি 
করতে পারে । মাচ অভিনয় প্রীষ্মকালেই জমে ভালো । শুঙ্গার- 
ধর্মী মাচগুলি অভিনীত হয় মুখ্যত পুরুষ. দর্শককে লক্ষ্য কারেই। 
এর দরুণ “মাচ* অশীল এমন অভিষোগ প্রায়ই শোনা যায়, আর সেই 
কারণেই স্ত্রীলোক ও বাঁলকদের মাচ দেখতে দেয়া হয় ন1। 

আদলে শুঙ্গারধর্মী মাঁচগুলিতে লোকজীবনের উদ্দাম শুঙ্গারিক প্রবৃত্তির 
অভিব্যক্তি ঘটেছে । তাই বলে একে অশ্লীল বলাঠিক হবেনা! কেননা 
শ্ঙ্'ধর্মী মাচগুলিরও মুল উদ্দেশ্য লোকজীবনের কল্যাণ সাধন। আর 
বালক ও স্্ীলোকদের যে “মাচ” দেখতে দেয়া হয় না, তার প্রধান কারণ 
হ'লো--সমস্ত রাত জেগে অভিনয় দেখাট। স্ত্রীলোক ও বালকদের পক্ষে নকল 
সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া মালওয়ার মহিলার পুরুষ লোকের সম্মুখে 
তাদের ঘোমটা খুলতে অভ্যস্ত নয়, অথচ .অভিনয় দেখতে গেলে ঘোমটা 
খেলাটা? অনিবার্ধ । অসংখ্য পুরুষ দর্শকের সামনে ঘোমটা খুলে সহজভাবে 
নাটকাভিন্য় দেখতে পারে ন! বলেই তার মাচ দেখতে যায় না। ফলে 
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“মাচ” পুরুষ .দর্শকদেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম হ'য়ে রয়েছে । মানুষের আশা- 
আকাক্ষার অবাধ প্রকাশের জন্য মাচ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাধারুণ মানুষ 
বেশ স্বস্তি খুঁজে পায়। তাই বৈশাখের প্রচণ্ড গরমেও মাচ মালপয়া তথা 
সমগ্র মধ্যপ্রদেশের মানুষকে সম্ধৎসরের জন্তে রসাপ্রুত রাখতে সক্ষম হয়। 

সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে যেয়ে মাচের পরিবেশন পদ্ধতিতে কিছু 
পরিবতন-স্থচক প্রয়োগ করা হয়েছে। আর যেহেতু উজ্জদ্দিনীর বিভিন্ন 
মাচমগডলীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মাচের বিকাশ হয়েছে, 
সেইহেতু পরবর্তীকালের প্রতিটি মাঁচ-মণ্ডলীই নিজেদের স্বাতন্্য প্রতিষ্ঠা করার 
জন্য মাচ-এর প্রদর্শনে নিত্য নতুনের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে এসেছে । 
পরিবওন-স্থচক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ করেছেন দৌলতগঞ্জের কালুরাম 
উত্তাদ। কালুরাম বালমুকুন্দেরই সমসাময়িক | গুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
জয়লীভের উদ্দেশ্যে উস্তাদজী তাঁর মণ্ডলীতে মহিল শিল্পীর আমদানী ঘটান । 
লহরগীর গু'সাই-কে তিনি মঞ্চে নামান ॥ “মাচ মঞ্চের প্রথম মহিল! শিল্পী এই 
লহরগীর । কালুরাম উত্তাদের পদাঙ্ক অন্ুদরণ করে আধুনিক মাঁচকার সিদ্দেশ্বর 
সেনও শাঁজাপুরের লোকগায়িক। পুখরাঁজ পাণ্ডেকে তার নিজের নাটকে মহিলা 
চরিত্রে রপদানের জন্য মাচমঞ্চে নামান । বলাই বাহুল্য, লহরগীর বা পুখরাজ 
খুবই শক্তিশালী গায়িক' হওয়া সত্বেও মাচের অভিনয়ে বিশেষ সাঁফল্য অর্জন 
করতে পারেনি । তার কারণ যে দাপটের সঙ্গে দ্্ীশচরিব্রীভিনেতার! দর্শকের 
মনোরগ্তন করে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে তা কোনে। মহিলা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব 
নয়। তাছাড়া মাচের অভিনয় মুলতঃ তক্তাভাডা অভিনয় । কেনন। মাচের 
অভিনয় হয়েছে অথচ মাঁচ-মঞ্চের কোনো না কোনো তক্তা ভাঙেনি মাচের এমন 
অভিনয় প্রায় বিরল দৃষ্টান্ত । 

মালওয়ার “মীচ' ও রাজস্থানের খ্যালের পূর্ব দ্ূপ হলো “গম্মত” বা বৈঠকী 
গান। তাই মাচ ও খ্যালের মধ্যে খুবই নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য কর যায়। 
তবে খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখলে এই ছুই লোকনাট্য আঙ্গিকের স্বাতন্ত্যও 
চোঁথে পড়ে। সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য মাচ ও খ্যাজের তুলনামূলক 
আলোচনা করা হ'লো। 

ভূমিকা এবং উপকরণ £ 

খ্যাল ২-- 

(১) মঞ্চ থেকে স্বতন্ত্র একটি স্থানে অনুষ্ঠানের সমস্ত চরিত্র ( অভিনেতা) 
একত্রিত হয়ে সমবেত কঠে সরস্বতী ও গণেশের বন্দনা করে । 

(২) খ্যাল মঞ্চে প্রথম যে অভিনেতা প্রবেশ করে তাকে বল হব ভঙ্গী। 
ভঙ্গী আসে গ্রধানতঃ মঞ্চ পরিস্কার করতে কিংব। গুছিয়ে নিতে । 'এরপর গানের 
সাহাধ্যে সে তার পরিচয় ব্যক্ত করে। 


মাচ ২৭৩ 


€৩) এরপর চামড়ার ব্যাগে জল নিয়ে যে অভিনেতা আসে তাকে বল! 
হয় ভিশতী। ভিশতী এসে মঞ্চে জল ছিটোয় । এর সংলাপও গ্ীতিবন্ধ । 

(৪) এরপর গড়বাংলে। থেকে দূত এসে নায়কের আগমন বাওা ঘোষণা 
করে। খ্যালের পরিভাষায় এই দূতকে বল হয় হলকারা। হলকারাই 
খ্যালকারের পরিচয় দেয় । তারপরই আরম্ভ হয় খ্যাল। 

মাচ £- 

(১) মাচ মঞ্চের ওপরেই সমস্ত অভিনেতা এবং কষ্নকতা গণেশ, ভেবণী ও 
মাচকারের বন্দনা করে । তারপর সমবেতভীবে নগরের সমস্ত দেবতারই 
স্ততিগান করা হয়। এটি মাচ অনুষ্ঠানের একটি আবাশ্তক অধ্যায় । 

(২) মাচে ভঙ্গী আসে না । | 

(৩) ভিশতী এসে অভিনয়াত্মক উরে মঞ্চের ওপর জল ছিটোয়। এদের 
বলা হয় ভূপালী ডিশতী | ভিশতী নিজেই “এসেছি ভূপালী: ভিশতী****** 
ইত্যাদি গেয়ে আত্মপরিচয় দেয়। 

(৪) ভিশতীর পরে আসে ফরণাপন। ফরণাসন এসে গানের সাহায্যে 
মাঁচকার গুরুর স্তাতগান করে এবং মঞ্চের ওপর বিছানা পাতাপ (ধা! ফরাস 
বিছানোর ) অভিনয় করে। প্রায় আধঘণ্টা ধরপ্সে চলে ভার এই অভিশয়। 
দুঃখে ভগ ব্যক্তিগত জাবনের কথা বলে ফরণসন দর্শকের সহানুভূতি কেড়ে 
নের । 

(৫) এরপরই গণেশ এবং সরন্বত।র বন্দনা । প্রথমে দেবীর পাগার 
আগমন ও পরে দেবার ॥ এরপর দেবাকর্তৃক গুরুর আশাবাদ ও জয় ঘোষণার 
মধ্য দিয়ে মাচের আরন্ত। 

(৬) মাচের আরম্তও থেশ নাটকায়। পূজ। শেধে সকলে একে 
একে মঞ্চে আসে* তখন চোপদার এদেপ পরিচয় দেয় । অবশ্য বওমানে 
মাঁলওয়ার সীমাস্তবততী এলাকায় মাচের কূপ অনেক পাল্টে গেছে । এইলব 
জাফগায় মাচ আরভ্ত হওয়ার আগে থেকেই অভিনেতার! সব মঞ্চে এসে 
বসে থাকে। আর অপেক্ষাকৃত উদ্চু এক জায়গা থেকে এক ব্যক্তি 
মজলাচরণের স্ুক্ত উচ্চারণ করে এবং সমবেত ভাবে অভিনেতারা তার ধুয়ে. 
টানে বা দোগাঁরকি করে । এই মঙ্গলাচরণকে বলে তন্দ্রানা। এই সব 
মঙ্গলাহষ্টানের অবশ্য কিছু কিছু নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যাই হোক, 
অভিনয়ের সময় মাচ প্রণেতা পাওুলিপি হাতে অভিনেতার পেছনে পেছনে 
চলতে থাঁকেন। মঞ্চের ওপর এভাবে চলতে চলতে তিনি একের পত্র এক 

ংলাপ বলে যান এবং অভিনেতার! পুনরায় তা উচ্চারণ করে। অবশ্য প্রম্পটিং- 
এর এই রীতি আজকাল আর খুব একট! দেখ! যায় না। 

মাচের প্রবর্তক বালমুকুন্দ গুরু তার সমস্ত মাচ্রচনাকেই খ্যাল হিসেবে 


ভাঃ লোকনাট্য--১৭ 


২৭৪ ভারতের লোকনাট্য 


অভিহিত করেছেন, যেমন- থ্যাল ম্যাচের 'টোলামারুণী” পপ্ররুত খ্যাল মাচের 
সেঠসেঠানি” “খাল-মাচের নাগজী-ছুধজী |” বালমুকুম্দ যেন ম্বচরিত মাচের 
নামকরণের সাহায্যে খ্যাল ও মাচের পার্থক্য দূর করার চেষ্টা করেছেন । 
ততসত্বে রাজস্থানের খ্যাল ও মধ্যপ্রদেশের মাঁচ কিন্তু সর্বতোভাবে এক নয় । এ 
দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর 

অভিনয় আরস্তের পূর্বে অর্থাৎ পূর্বরঙ্গ-বিধিতে মাচও খ্যালের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য থাকলেও মূল অফ্চিনয়াংশে কিন্তু এই ছু*ঘ্ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা 
ষায়। | 

মাচ ও খ্যালের তুলনা--অভিনয় আরম্তের পর £ 

(১) ভূমিকার পর উভয় আঙ্গিকেই প্রথমে আসে নায়ক | মঞ্চে এসেই সে 
আত্ম-পরি৪য় দেয়। এরপর অন্যান্ত চরিত্র মঞ্চে আসতে থাকে এবং নাটক 
এগিয়ে চলে । 

(২) উভয়ই সঙ্গীতপ্রধান। খ্যালে রাগরতোয়া, লাওনী, বেহাগ, 
ভাঁড়, কাঁফী, সোরঠ, আঁশাবরী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগে রচিত হয় সংলাপ। 
আর মাচের ধুনকে বলা হয় র্থত। 

(৩) উভয়েরই কথোপকথন সংক্ষিপ্ত এবং গীতিধর্মী। কথোপকথন এগিয়ে 
চলে রাগ-রাঁগিনীর সাহায্যে । 

(৪) উভয়েতেই শারীর অভিনয়ের চেয়ে বাচিক অভিনয়ের গুরুত্ব বেশি। 
উভয় আঙ্গিকেই অভিনেতার! অভিনয়ের উতৎকর্-সাধনের জন্যে গুরু ধরে। 
অভিনেতাদের বলা হয় শ্বরূপ, কখনেো। কখনে। বা রূপ বা স্বাঙ্গ। অভিনেতার! 
সকুলেই গৃহস্থ ঘরের মানুষ । 

(৫) উভযেরই কাহিনী পৌরাণিক এবং এঁতিহাসিক* তবে প্রায় ক্ষেত্রেই 
লৌকিক এবং অর্থ-তিহাপিক। কাহিনী মিলনাত্মক | 

(৬) উভয়েরই কোনে। নেপথ্যগৃহ নেই এবং বিভিন্ন সব ইঙ্গিতের সাহায্যে 
দৃশ্যাস্তর বোঝানো হয়ে থাকে । 

(৭) উভয়েরই আরম্ভ মধ্যরাতে পরিসমাপ্তি স্র্ধের প্রথম রশ্মিপাতে। 

(৮) উভয়েতেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সামৃহিক এবং একক নৃত্যের 
প্রচলন আছে । অভিনেত। সম থেকে অতি ভ্রতই নৃত্যের গতি অবলম্বন ক'রতে 
পারে। | 

রাজস্থানের খ্যালের মত উত্তরপ্রদেশের রাসের সঙ্গেও মাচের কিছু কিছু 
বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য কর! ষায়।. তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এ ছু"য়ের 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানে। হ'লে । 

মাচ ও রানের তুলনামূলক বিচার £-- 

(১) পদ্ছধর্মী দীর্ঘ সংলাপের আধিক্য থাকান্প গাঁস মুপতঃ শ্রব্যকাব্য। 


আচ ২৭৫ 


কিন্তু মাচের সংলাপের লৌকিক আবেগের বাজ্মর প্রকাশে ভার দৃশ্যধয়িতা 
শ্বতঃই মৃত হয়ে ওঠে । 

(২) মিরাক্ল্‌ বা মিস্ট্রী প্রের সঙ্গে রাসের কিঞ্চিৎ সংদৃশ্য লক্ষ্য করা 
যায়। এতে শ্রীমদূভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী লীলারূপে প্রকাশ করা হয়, 
ফলে রাস সাধারণতঃ মন্দির অথবা কোনে! পবিত্র স্থানে প্রদিত হয় । আর 
মাচের অভিনয় হয়, মন্দিরের বাইরে, কোনো খোল জায়গায় । তবেশ্নিধাণের 
আগে জায়গাটি পবিত্র করে নেয়া হয়। 

(৩) অভিনয়ের দিক থেকেও এদের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য কর বায়। 

যাই হোক, মালওয়ার মাচ আজ মধ্যপ্রদেশ তথ সমগ্র উত্তরভারতে রই 
এক জনপ্রিয় লোকনাট্য । মাচের এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে গ্রণেতাদের 
ভূমিকাই মুখ্য । মাচের প্রতিষ্টাতা ও প্রচারকদ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন 
(১) বালমুকুন্দ গুরু, (২) কালুরাঁম উত্তাদ, (৩) ভেরু গুকুঃ (9) গুজর গোঁড়, 
€৫) রাধাকিষাণ গুরুঃ (৬) লালুলিংহ উদ্তাদ (৭) সেবারাম পরমার (৮) সিদ্ধেখবর 
সেন। শ্রীস্নে প্রায় ১৮ খানি মাচ রচন1 করেছেন । এরমধ্যে আবার বেশ 
কয়েকখানি পুরনো মাচেরই নবীকরণ বিশেষ । শ্রীসেনের এই মাচে অশ্লীলতার 
লেশমাব্রও উপলব্ধ হয় না। তবে এগুলির কাহিনী বিন্যাস খ্যাল-শৈলী দ্বার! 
প্রভাবিত । আর জনপ্রিয়তার দ্রিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, শ্রীসেনের স্থান 
মাচের প্রবর্তক বাল-মুকুন্দগুকুর ঠিক পরে। তাছাড়। মালওয়ার 'মাচ'কে সমগ্র 
হিন্দীভাষী এলাকায় জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্বও তাঁরই । ১৯৫৬ সালের 
ভারতীয় নাট্যসংঘের উদ্যোগে দিলীর ফিরোজশাহ ময়দানে আয়োজিত ১২ই যে 
থেকে ১৯শে মে অবধি এক সপ্তাহ ব্যাপী লোকনাট্যোৎসবে শ্রীসেন মহিলা- 
শিল্পী সহযেগে “রাজ। ভু হরি” ও বীর তেজাজী প্রদর্শন করেন | দেশ-বিদেশে 
যাচেন্গ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকেই । ভিখারী ঠাকুর যেমন সমগ্র 
বিদেসিয়াকে জনপ্রিয় করেছেন, শ্ীসেনও তেমনি “মাচ' এর সর্বভারতীয় খ্যাতি 
এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন । ইতিহাসাশ্রিত মাচ কাহিনীকে সম্পূর্ণকপে ইতিহাস 
ভিত্তিক করে তোলার কৃতিত্বও তারই । শ্রীসেনের মাচ ধন্দী ছোড় কেদাপসিংহ, 
তারই প্ররুষ্ট উদাহরণ | এসবের ফলে মাচ আজ আর কেবলমাত্র ১ কোটী 
মালওয়াবাসীরই নয়, সমগ্র উত্তর ভারতেরই জনপ্রির এক লোকনাটায । 

মাঁচের অভিনয়ে ঢোলক এবং সারেঙগীর গুরুত্ব যে কতধানি তা আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে । তাই বালমুকুন্দ গুরুর সময় থেকে অগ্যাবধি যে সমস্ত 
ঢোলক এবং সারেঙ্গীবাদক মাচের সেবা করে এসেছেন এখানে শুধুমাত্র তাদের 
লামোলেখ কর। হলো ॥ 


ঢোলকবাদক £ 
€১) বাপু উত্তাপ € বালমুকুন্দের সমকালীন ), 
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€২) আত্মারাঁ ( বাপু উত্তাদের ভাগনে ), 

(৩) ছুলিচম্দ (আত্মারাঁমের বড়ছেলে ), 

(৪) বুদ্দিয়াঃ 

(৫) নাগরজী প্রমূখ । 

সারেঙ্গীবাদক £ 

(১) থাবরজী (বাপু উত্তাদের ভাই )--এ'র হাত এত ভালো ছিল ষে 
অনেক সময় গলার আওরাঁজ ও সারেঙ্গীর স্থর পৃথক করা সম্ভব হয়ে উঠত 
লা। 

(২) আত্মারাম (বাপু ও থাবরজীর ভাগনে ) 

(৩) ভর্গীরথ ( আত্মারামের ছোটোছেলে )। 

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, রচন1 ও অভিনয়ের মত মাচে প্রযুক্ত 
বাজনার ক্ষেত্রেও বংশানক্রমিক অধিকার লক্ষ্য করা যায় । 

মাচকে বলা হয় “তক্ত ভাঙা নাটক+ কেননা, মাঁচের এমন আসর প্রায় খুব 
কমই উপলব্ধ হয়, যে আসরে নাচের সময় মাঁচ-মঞ্জের তক্তা ভাঙে না। মাচের 
এই উদ্দাম নৃত্যের জন্যে মেয়ের আগে মাচের অভিনয়ে অংশ নেয়ার কথ 
ভাবতেও পারত না। আর এর কাহিনার অতিরিক্ত শুঙ্গারধমিতার কারণে 
মহিলারা ও শিশুরা মাঁচ দেখত না। ফলে আগে মাচ ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই 
পুরুষদেরই লোকনাট্য। তবে আজ মহিলার? বেশ ভালে! সংখ্যায় মাচের 
অভিনয় দেখছে । সরকার) উদ্যোগ তথা বেতার মাধ্যমে মাচের ব্যাপক 
প্রচারের ফলে এর জনপ্রিয়ত। অনেক বেড়ে যাওয়াতে ও এট অনেক সহজ 
হয়েছে । তাছাড়া মাচের বিষয়েও অনেক পরিবঙন এসেছে । যাইহোক, 
বতমানে মাচ আগ কেবলমাত্র মালওয়ীতেই নয়, মালওয়ী এবং খড়ী বলার উপযুক্ত 
মিশবনেও রচিত হচ্ছে । ফলে মাচ আজ আক্ষািক অর্থেই মধ্যপ্রদেশের প্রতি নিধি 
স্থানীয় লোকনাট; হয়ে উঠেছে। 


(গর) নাচ ॥ 


ঝাঁড়ুরাম দেবাঙ্গণ, প্রণারাম নিসা এবং তিজনবাঈ-এর ব্যক্তিগত প্রতিভার 
কারণে পাওওয়ানী বা পাগুববাঁণী আজ ভারতবর্ষের নাট্যামোদী মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণে সক্ষম হলেও ছত্তীস্গড়ে এই লোকনাট্য কেবলমাত্র সৎনাসী সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই সীমাকদ্ধ হয়ে আছে। অন্যদিকে নাচ ছত্তিঘগড়ের মুখ্য লোকনাট্য- 
আঙ্গিক, যা এই জিলার অসংখ্য মানুষের মনোরঞ্জন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। 

“নাচা” শব্ঘটি থেকে মনে হয় এটি বুবি কোনে! নৃত্য আঙ্গিক । কিন্তু তা 
নয়। নাচ বা নৃত্য থাকা সত্বেও নাচায় অভিনয়ের অংশ বরং বেশি । নাচা মূলতঃ 
গ্রহসন-ধর্মী লোকনাট্য । ছগ্ডিসগড়ের সখা অঞ্চলের উন্মুক্ত আকাশের নীচে 


বাঁচা ২৭৭ 


চারদিক থেকে দর্শক পরিবেষ্িত হয়ে এই লৌকনাট্য সমস্ত রাতধরে ছত্তিসগড়ের 
পরিশ্রমক্রাস্ত মানুষের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে চলেছে । নাচাঁর মঞ্চ 
খুবই সাধারণ এবং আড়ঘরহীন | দর্শকবেঠিত সমতল ভূমিতেই এর অভিনয় 
হয়। দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই অভিনেতার এর অভিনয় করে থাকে । 
আর মেকআপে ব্যবহৃত হয় খড়ি আর গরেক্ষয়ামাটি। 

দর্শক মনোরঞ্নের দিক থেকে নাচা যেমনি সক্ষম তেমনি ব্যয় ও আড়ম্থর- 
হীন। ফলে ছত্তিপগড়ের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নাচার দল আছে। দলগুলির 
অধিকাংশই শৌধীন। তবে বেশ কিছু সংখ্যক পেশাদারী নাচার দলও আছে। 
বিবাহোতৎ্সব, গণেশোৎ্সব বা অনবূপ অন্যসব উৎসব বা আনন্দজনক অনুষ্ঠানে 
ছত্তিসগড়ের মাঁচুষ বেশ উৎসাহের সঙ্গেই নাচার আয়োজন করে থাকে । 

বিশুদ্ধ মনোরঞ্জনই নাচার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া সত্বেও সামাজিক দায়িত্পাঁলনেও 
নাচার শিল্পীরা সদাই সতকর্ণ এবং সচেষ্ট থাকে । অতাঁতে দেশজোড়া অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় নাচার শিল্পীরা আন্দোলনের স্বপক্ষে এগিয়ে এসেছিল । সে 
স্ময়ে অস্পৃষ্ততা দূরীকরণের ব্যাপারেও নাচার শিল্পীরা বেশ সদর্থক ভূমিক1 
পালন করেছিলো । এব্যাপারে ষে কাহিনীটি নাচার প্রায় সব দলকেই আকুষ্ট 
করেছিলে সেটি হলো-_“এক গ্রামে খুবই সমৃদ্ধ এক সৎনামী পরিবার আছে। 
পরিবারের লৌকজনের ইচ্ছা হয় নিজেদের বাড়িতেই সত্যনারায়ণের পুজো 
দেয়ার । কখাবাচক পণ্ডিতকে 'মনরোধ কর হলো কিন্ত তিনি এ অহ্ুরোধে 
সাড়া দিলেন ন1। পরিবারের অবিবাহিতা আইবুড়ো মেয়েটি এই ঘটনায় খুবই 
ক্রুদ্ধ হয়। সে তখন নিজে পণ্ডিতজীর বাড়িতে যায়। পণ্ডিতজী মেয়েটির 
বূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়িতে গীতাপাঠ করতে রাজি হয় এবং 
মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে । মেয়েটি পণ্ডিতের এই আকস্মিক এবং অপ্রচলিত 
' প্রস্তাবে সাড়া! দেয় না। পণ্ডিতজী তখন তাকে অধ্যাত্ম তত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
করে জানায় যে এই সংসারে ছোটে বড় বলে কিছু নেই । কেননা 'দকলেই 
ঈশ্বরের সন্তান । এই কথ! শুনে মেষেটি তখন পণ্ডিতজ।র মহান্ুভবতার প্রশংসা 
করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় । পশ্তিতজী বাধ্য হয়ে সে প্রস্তাবে রাজি 
হুয়। নাটক শেষ হয়। 

স্বাধীনতোত্তর কালে আরেকখানি নাটক খুবই জনপ্রিয়ত! অর্জন করেছিলে! । 
.সাটকখানি হলে! "যুজ্দী মুদ্নাইন'। নাটকখানি যে কে রচনা করেছিলো, তা 
আজ আর জানা যাঁয় না। কিন্ত আজ অনেক নাচার দল নাটকখানি মথস্থ 
করে থাকে । এমন অনেক হাশ্ত-ব্যজের উপকরণ নাটকথানিতে আছে ষে 
আজও এটি দেখার সময় দর্শক সাধারণ হেসে একেবারে গড়াগড়ি যায় । খুবই 
সংক্ষেপে মুন্সী মুন্দাইন'-এর কাহিনীটি নিক্বরূপ-_“এক গ্রামে এক বিধবার একটি 
ছেলে আছে। ছেলেটি বেকার, কোনো কাজকর্ম নেই তার। মা কষ্টে-সৃষটে 
কোনোরকমে সংসার চালায় । ছেলেটি এতে মনে মনে খুবই কষ্ট পার । কলে 


২৭৮ ভারতের লোকনাটঃ, 


একদিন সে ঠিক করে যে কাজের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়বে । এরপর ছেলেটি, 
সত্যি সত্যিই একদিন মায়ের নিষেধ অগ্রাহু কয়ে কাজের স্ধানে বেরিয়ে পড়ে ॥ 
স্বাস্তায় এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। কথায় কথায় পরিচন্ত 
জমে ওঠে । ৫লাকটি তখন জানায় যে ছেলেটির বাঁব। তাকে ছোটে ভাইএর মত 
দেখতো । ফলে কাকা থাকতে ভাইপো কেন এভাবে অনাথের মত ঘুরে বেড়াবে। 
লোকটি তখন ছেলেটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলে--“থাও বাড়ী যাও এবং বাড়ি 
গিয়ে মাকে এই টাকা পাচটা দ্বুও। ছেলেটি খুশি মনে টাক পাচটা। নিয়ে বাঁড়ি 
ফিরে আসে । বাড়িতে ফিরে কাকার কথামত সে টাঁক। পাঁচটা মাকে দিতে 
যাঁয় । কিন্তু ম! প্রথমে নিতে রাজি হয় না। কিস্তু ছেলেটি বারবার বলাতে তাবর 
মা টাকাট1 তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। ছেলেটি তখন স্নান করতে যায় । 
অপরিচিত লোকটি সেই ফ্লাকে তাদের বাড়িতে আসে । ছেক্টের মাকে সে 
বৌদি বলে সম্বোধন করে । পরে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলে। এই আকস্মিক 
প্রস্তাবে ছেলেটির মা একেবারে হকচকিয়ে ওঠে এবং অস্বীকার করে। ছেলেটি 
তখন নৈতিকতার দোহাই পেড়ে তাকে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করে । ছেলেটির 
মা অরাজি হলে লোকটি বলে তোমার ছেলে তে। আমাদের গ্রামে গিয়ে নিলামে 
তোমাকে বিক্রী করে এসেছে । আমিই সেই ক্রেতা । পাঁচ টাক দিয়ে 
তোমাকে কিনে নিয়েছি । ছেলেটির ম। তখন এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রস্তাব 
মেনে নিতে বাধ্য হয়।” নাটকটির মাধ্যমে বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করে 
তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । আসলে ছত্তীসগড়ে নিশ্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
দেওর-বৌদির বিয়ে প্রায়ই হয়ে থাকে । বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাকে বৃদ্ানুষ্ঠ 
দেখিয়ে এইভাবে বিয়ে করাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় “চুরি পহনান।” । 

নাচার অনেক নাটকে আবার সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বীস, অসমঞ্রস বিবাহ 
এবং শোষণ-প্রবৃত্তিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং মানুবের শুভ চেতনার 
উন্মেষ ঘটনোর চেষ্টা করা হয়েছে। 

সহজ সরল কাহিনীর সাহায্যে আড়ম্বরহীন অথচ জনমনোঁরপ্রক পরিবেশন- 
পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে নাটকের আধুনিক তত্বে অভিজ্ঞ হাঁবীব তনবীর “নাচা, 
নিয়ে নানারকম পরীক্ষ। নিরীক্ষা চালাচ্ছেন | এখানকার শিল্পীদের নিয়ে “নাচাসর 
অভিনয় পদ্ধতিকে আশ্রয় করে তিনি বেশ কর়েকখাঁনি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন । 
এর মধ্যে মহাভারত আগর! বাজার এবং চরণদাস চোর আশাতীতভাবে সাফল্য 
অর্জন করেছে । নাঁচার অন্তর্গত “নকট1 নাচ* ও “নজরিয়া নাচ এই অঞ্চলে 
রেশ জনপ্রিয় । নকটা নাঁচ মূলতঃ মহিলা লোকনাট্য, কেনন। এর দর্শক প্রদর্শক 
উভয়েই মহিলা । ছেলের বিয়েতে বাঁড়ির পুরুষরা সব চলে গেলে বাড়ির মেয়েরা 
সারা রাত জেগে নাটকাভিনয়ের আদ্োজন করে। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিভিন্ন সামাজিক ঘটন। নতুন এক মাত্রা পায় এক নকটা নাচে । আর নজরিয়! 
নাচে সমকালীন জীবনযাত্রাকে গ্রান ও রমালো সংলাপের সাহায্যে পরিবেশন, 


নাচা ২৭৯ 


করা হয়ে থাকে । নাচ ও গানের আকর্ধণ ক্ষমত] বাড়িয়ে তোলে এর বাজনা। 
নজরিয়া নাচে-নাচার অন্ুক্ূপে- মোহরী, ভফড়া॥ .ভমরু এবং মঞ্ত্রীরা ব্যবহৃত 
হয়। 

ছত্তীসগড়ে 'ডলচখা” নামে একধরনের লোকনাট্য বেশ জনপ্রিয় । রণপায়ে 
ছোটো ছোটো সামাজিক নকশা এবং বিভিন্ন কষ্টকর শারীরিক কসরৎ দেখানে! 
হয় এতে । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে হাবীব তনবীর তার বাহাদুর কালারিণে 
এই “ডঙ্গচখা”র প্রয়োগ করেছেন । 

বিভুবা নামে এক ধরনের স্বাঙ্গও এখানে বেশ জনপ্রিয় । সমাজের গুরুত্তপূর্ণ 
লোকেদের স্থাঙ্গ প্রস্তুত করা হয় বিভূবায়। বিভিন্ন ধরণের জাছুও দেখানো 
হয়। বিভুবাঁর বিদূষক বা ভশড় হলো জোকার । নানাপ্রকারের ব্যজ-বিজ্রপ , 
ও কৌতুকাভিনয়ের সাহায্যে এই জোকার বিস্বুবার দর্শককে আনন্দ দিয়ে থাকে । 


পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্ 





আলকাপ 


স্বতন্ত্র এক পরিবেশন রীতির কারণে আলকাপ পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট এক 
লোকনাট্যের মধাদা লাভ ক'রেছে। বারেন্দ্রভূমি, দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর নদীয়ায় 
লোক-সংস্কৃতির এই ক্ষয়িঞ্ুতার কালেও আলকাঁপের জনপ্রিয়ত প্রায় 
তুলনাহীন | স্থানবাল ভেদে আলকাপ অবশ্য বিভিন্ন নামে প্রচলিত, যেমন 
বীরভূমে একে বলা হয় ্ছাছোড়” এবং মুশিদাবাদের € আলকাপ বা) 
আলকাঁট। কাপ। সম্প্রতি অবশ্য মুশিদাবাদের আলকাপের দলগুলি নিজেদের 
পঞ্চরন অপের। বলতেই অধিক পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে । 

যাই হোক, আলকাপের শ্থচন। ষে কবে ত। নিয়ে কিন্ত বিতর্ক আছে। 
লোক-সংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ডঃ ফণী পালের মতে আ'লকাপের ইতিহাস ধুব 
প্রাচীন নয়। প্রায় দু'শো বছর আগে মালদহের মনাকষ' গ্রামের বনমালী 
প্রামাণিক ওরক্ষে বোন কানা আলকাপের প্রবর্তন করেন । আলকাপের প্রখ্যাত 
উন্তাদ ঝাঁকস্থও বোন! কাঁনাকেই আলকাপের শর্ট বলে মনে করতেন। 
আবার ১৩৭০ সালে প্রকাশিত জঙ্গীপুর গ্রন্থমেল৷ স্মারক গ্রন্থে বল! হ*য়েছে 
ষে একশো বছর আগে মালদহের মনাকষার ভবতারণ সরকার আলকাসেৰ 
টি করেছিলেন । আর বোন। কাঁন। ছিলেন তারই শিক্কয | 


আলকাপ ২৮১ 


কিন্ত কোনো লোকশিল্পই কোনে! ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা স্থষ্ট হতে পারে 
না। তবে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি একটি আঙ্গিকের পুনরুজ্ফীবন সাধন 
করতে পারেন* সংস্কত ব' প্ররিমাজিত করে তুলতে পারেন, এমন কি একটি 
সম্ভাবনাকে অস্তিত্বে পরিপত ক'রে তাকে জনপ্রিয়ও করে তুলতে পারেন । 
কিন্ত লোকনাট্যের মত একাস্তিক এক সামাজিক ব্যাপারের কোনো স্থায়স্তুব 
ব্রদ্মার অস্তিত্ব একেবারেই অসস্ভব | 

অতএব উৎস সন্ধানে সতর্ক হলে ধরা পড়ে ষে বারেন্দ্রভূমি তথা মাঁলদাতে 
শিব উত্সবের অবিচ্ছেছ অঙ্গ হিসেফে প্রা'নকাল থেকেই কোনো না কোনো 
রূপে গম্ভারা নৃত্য ও গীতের প্রচলন রয়েছে । এই গম্ভীর! নৃত্য 'ও গীত 
আদিতে স্্ধ পূজার সঙ্গে সন্বন্ধত ছিলো। পরবতখ“কাঁলে শুন্য পূজা, ধর্জ 
পূজা এবং শিব পুজার অঙ্গ হিসেবে সংযোজিত হয় এই গম্ভীয়া। এই আধি 
গভীর।'র উত্স থেকেই আলকাপের হ্ষ্টি হয়েছে বলে অন্রমান করা যায়। 
কেনণ। সুর্য পুজা আসলে রুধি দেবতারই পৃজা । শৃন্ত, ধর্ম এবং শিবও তাই 
মূলতঃ কৃষি দেবতা । কৃষি দেবতার পুজার সঙ্গে প্রাটীন মানব সমাজ থে 
সব আচার, আচরণ» নৃত্য-গীত ইত্যাদির আফ্কোজন করত সেগুলির মুলে 
প্রকৃতি ও আবহাওয়াকে আবিষ্ঠ করার এক জাছু-বিশ্বাসও নিহিত ছিলো । 
প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় রুষক ও স্থুল রঙ্গ তামাশা 
এবং ভশাড়ামির সঙ্গে স্থপ্রজননের কাধকারণ গত জাহ্‌-সম্পর্কে প্রত্যয়ী ছিলো । 
তাই দিওন্যুসাস উৎসব-জাত রঙ্গরস পূর্ণ কোমসের মতই মালদাব গম্ভীরাতেও 
আশালীন রঙ্গরসে ভরা অনুষ্ঠান থাকাট। একাস্তভভাবেই স্বাভাবিক । আলক1প 
সেই অনষ্ঠানেরই দৃশ্যরূপ--এরকম মনে করাটা খুব অযৌক্তিক নয়। কেননা 
আলক্কাপের কাপ অংশটি রঙ্গরসেরই ছ্যোতক। 

যাই হোক, এব্যাপারে কিন্তু কোনে দ্বিমত নেই যে গভ্ভীরা ও আলকাপ 
পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবেই সম্পর্কান্থিত | গন্ভীর। গানের প্রধান বস্‌ হচ্ছে হাস 
এবং আলকাপেরও তাই । অগ্াবধি গন্ভীরা গান ও নৃত্য শিব উৎসবের সঙ্গেই 
ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্তঃ অর্থাৎ তা ধর্ম-সাপেক্ষ । অবশ্য একথাও উদ্রেখযোগ্য যে 
গভীর] গানের একটি ধর্মনিরপেক্ষ রূপ বর্তষান রয়েছে । অর্থাৎ গম্ভীর! গান ও 
নাচ একই সঙ্ষে যেমন ধর্মপাপেক্ষ তেমনি আবর ধর্ম-নিরপেক্ষও বটে। অন্যদিকে 
আলকাপ, বর্তমানে প্রচলিত আলকাপ, তার স্থচন। থেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষ | 
তবুও আজও কিন্তু শিবের ছড়া গান গাওয়া আলকাপের এক অপরিহাধ 
অংশ। সৈয়দ মুস্তাফা মিরাজের মতে--“আদি আলকাপেরই একটি শাখা গন্ভীর!। 
এখনো এই দেবতা তাঁর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আলকাপের মুল স্রোত কালক্রমে 
দেবতাটিকে পিছনে রেখে এগিয়ে যায়” । অর্থাৎ সিরাজ সাহেব বলতে চান 
ষে আলকাপ আদিতে শিব-গাজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পরে আলকাপ থেকে 
গভীর] তার শ্বান নেয় আর আলকাপ হ'য়ে ওঠে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ । 


২৮২ ভারতের লোকনাট্য 


এক্ষণে প্রশ্ন হ'লো"-আদিতে শিব-গাজনে অনুষ্টেয় অংশটিকে কি নামে ডাক 
হত? আলকাঁপ, না গভীরা? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন ওঠাও শ্বাভাবিক যে আদিতে 
যে অনুষ্ঠানটি হত সেটি কি সেকুলার ছিলো? এবং পরবত্তিকালে তারই 
. একটি সেকুলারই রইলো! এবং আরেকটি অংশ ম্পিরিচুয়ালিস্টিক হয়ে 
গেল? আমরা জানি যে শিল্পের উত্ভবের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটা! 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো এবং প্রারুতিক ধর্ম-সমূহও জন্ম নিয়েছিলো উৎপাদন 
প্রক্রিয়া থেকে । বস্তুত মানব-সভ্যতার উধালগ্রে, শ্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্থচন'-পর্বেই 
শিল্পের কোনে! কোনো ধারা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার অনিবার্ 
তাগিদেই ধর্মের খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে । আর্ধ অন্রপ্রবেশের সময় 
থেকেই বাংলাদেশের সমাঁজ-জীবনে ধর্ম এবং সমাজের স্বাপেক্ষা চিহ্নিতকরণ- 
যোগ্য শ্বতন্ত্র পর্বের স্চন] হয়। অগ্ররূপ আরো কয়েকটি পর্বের মুনলমানদের 
আগমন বাংলার ধর্ম ও সমাজকে আরে। স্থনিদিষ্ট রূপে বিচ্ছিন্ন করে। 

ধর্ম ও সমাজের ভেতরকার এই বিচ্ছিন্নতা লোৌকশিল্লে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক 
প্রভাব ফেলে? কেননা এরফলে লোকশিল্পের কোনো কোনে ধারা যেমন 
ধর্ম নিরপেক্ষ রূপে পুনর্গঠিত হয়, তেমনি আবার ধর্ম-সমন্বিতই থেকে যায়। 
এছাড়। লোকশিল্লের কোনো কোনো ধার আবার ছিধা-বিভভক্ত হ'য়ে যায়, 
একটি হয় ধর্মনিরপেক্ষ এবং অন্যটি হয় ধর্স-সাপেক্ষ। আবার কোথাও 
কোথাও এতদুভযের মিশ্রণেও নতুন লোকশিল্প অস্তিত্ব লাভ করে। তবে 
সে লবের বিস্তৃত আলোচনার কোনো অবকাশ এখানে নেই । যাইহোক» ধর্শ- 
নিরপেক্ষ, আলকাঁপ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্স-সাপেক্ষ গমীরার আঁলোচন থেকে 
নিশ্চিতরূপেই অন্থমান করা যায় যে আলকাপ এবং গভীরার উত্স একই। 
আর সে উৎস হ'লে শিব গাজনের সঙ্গে অনুষ্ঠের লোকশিল্প । এখন প্রান 
হ'লেো আদিতে একে কি নামে ডাকা হ'ত? আলকাপ না গম্ভীর! ? অগ্রসন্ধান 
থেকে জানা যায়ঃ শিবগাঁজন উপলক্ষে শিবের যে ঘর নিমিত হ'ত বা এখনো 
হয় তাকে বলা হয় গন্ভীরা। আবার ধর্ম-ঠাকুরের পুজীয় গামার কাঠের পিড়ি 
বা দোলা ব্যবহৃত হ'ত। এই গামায় থেকেও গম্ভীর শকটি আসতে পারে । 
ফলে গভীরাকে ঘিরে বা গামার কাঠের দোলা নিয়ে যে ধমী-় অনুষ্ঠান তাকে 
কেন্জ্র করে ষে লোকশিল্প তার নাম গন্ভীরা হওয়াই স্বাভাবিক । এক্ষণে 
প্রাসত উল্লেখযোগ্য যে মুশিপাবাদ জিলার জঙ্গীপুর মহকুমায় সামাজিক বিষয় 
অবজম্বী এক ধরণের ছড়ার গান প্রচলিত ছিলো। একে বলা হস্ত 
আলকাপ। বোনা কানারও তিরিশ বছর আগে বুম্ধ কানা ছিলেন এই 
ধারার এক বিশিষ্ট শিল্পী। এই তথ্যটি থেকে এ অনুমান কর1 যায় যে 
প্রাচীন গমীরায় আলকাপ বা কাপ জাতীয় একটা অনুষ্ঠান হয়ত ছিলো, 
ঘা ছড়ার ধরনে গীত হ'ত। অর্থাৎ সব মিলিয়ে, প্রাচীন গম্ভীর লোক শিল্প 
থেকেই পরবর্তীকালে আলকাপ এই ম্বতন্্র এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শিল্প ধারাটি 


আলকাপ ২৮৬৩ 


উদ্ভূত হ'য়েছে--এরকম একটা অনুমান করা যেতে পারে । আবার এ প্রসঙ্গে 
বিপরীত মতটি হলো এই ষে প্রাচীন এবং প্রচলিত আলকাপেরই প্রেরণায় 
পরবতাঁকালে সুফী মাষ্টার অর্থাৎ শেখ স্থফী এবং আরো অনেকে বওমাঁন 
গম্ভীর লোকনাট্যের প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং বর্তমানের গম্ভীর! লোকনাট্য 
আলকাপেরই অনুজ । অর্থাৎ আলকাপ থেকে গম্ভীর! হুষ্টি হ'য়েছে না গম্তীরা 
থেকে আলকাপ স্থ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে এখনো কোনো প্রকমত্যে পৌঁছানো! 
সম্ভব হয়নি। তবেএ ছুয়ের উত্স যে একই এব্যাপারে কোনে মতছৈধত! 
নেই। 


আ'লকাপ শব্দের অর্থ নিয়েও নান। মুনির নান মত। তবে এব্যাপারে 
প্রায় সকলেই একমত বে আল এবং কাপ এই ছুটি পৃথক শব্দের সংযোজনের 
ফলেই হয়েছে আলকাপ । সংস্কৃত, আরবী, ফাস এবং দেশী সব ভাষাতেই 
আল শব্টি আছে। আরবীতে আল শব্দের অর্থ মস্তান, ফাসগতে এর অর্থ 
সীসা, রং বা মদ, সংস্কৃত অর্থ সুচীমুধ কীলক বা নূল আর দেশ'তে 
এর অর্থ বিষাক্ত কট! (যেমন মৌমাছি, বোলতা ও ভীমরুলের আল ) 
এবং ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারক বা জল নিরোধক মাটির সরু বাধ। আর 
কাপ সম্ভবত সংস্কত কাপট্যেরই দেশীব্ধপ | এক্ষণে, সংস্কৃতে আল এবং কাপ (বা 
কাপট্য )-এর সমন্বিত ' অর্থ দাড়ায়_-হুল মেশানে। কাপট্য' বা “তীব্র প্রিহাস- 
যুক্ত রঙ্গ'। আলকাপের এই কথাটি তার বিষর়ধর্ণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
আলকাঁপের প্রখ্যাত উস্তাদ ঝাঁকস্থ ওরফে ধনঞ্জয় সরকারও বলতেন, “যে 
কাপে হাসির সঙ্গে হলের বিব মেশানো তাই আলকাপ'”। কেউ কেউ 
অবশ্য মনে করেন যে আলকাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রহ্সন-সঙ্গত সম্প্রদায়” | 
ডঃ স্থকুমার সেন লিখেছেন ষে নাট্যগীতিতে এবং যাত্রার নাচে পান্রপাত্রীর 
ভূমিকার সাজ করার এবং সঙ সাজার নামই ছিল কাচ (কৃত্য) বা কাপ 
(কলপ)। আবার আলকাপের অন্য এক উস্তাদ মনকির হোনেন বলতেন 
ষে আল মানে রং বা রঙ্গ €শব্খটির ফাঁসী অর্থও তাই) এবং কাপ হু'চ্ছে 
সঙ সাজা । এক্ষনে স্থকুমার সেন ও মনকির এতছুভয়ের মত মিলিয়ে আল- 
কাপের যে অর্থ দাড়ায় তা হ'লো রঙ্গ করার জন্য কোনে চক্সিত্রে বা ভূমিকার 
সাজ! বা অবতীর্ণ হওয়া। কবিশেখর ভারতচঙ্জ্রও রঙ্গরসকারী অর্থে কাপ 
শব্দটির প্রয়োগ করেছেন-_: 


“কেহ বলে এঁ এল শিব বুড়া কাপ। 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।” 
আবার সৈয়দ মুস্তাফা! সিরাজের মতে আল শব্দটি সম্ভবতঃ আউলা থেকেই 
এসেছে। আডলার অর্থ এলোমেলো» যেমন- আউলা কেশ। এখন “কাপ 


২৮৪ ভারতের লোকনাট্য 
শব্েের অর্থ যদি রঙ্গরসকারী এবং বপসজ্জাকারী দুই-ই হয়, তাহলে সিরাজ 
সাহেবের আল-এর অর্থান্ছসারে আলকাপ শব্দটির দু”টি অর্থ হয়--(১) এলো 
মেলে রঙ্গরসকারী এবং (২) এলোমেলো বূপসজ্জাকারী । আবার এলোমেলে। 
শব্দটি একই সঙ্গে তুলন1 এবং বৈচিত্র্যের হ্যোতক । ফলে অন্তান্য লোকশিলের 
তুলনায় ত। এলোমেলো এবং ঠবচিত্র্যময় অর্থাৎ আলকাঁপ নামের আউল রঙ্গ বা 
রূপ-সজ্জায় বহুবিধ রদ এবং নাট্যোপকরণ একসঙ্গে বিচুড়ি পাকিয়ে ওঠে। 
লক্ষ)নীয় যে বীরভূমে আলকাঁপকে ছাচোঁড় বল' হয়। ছাচোড় (বা ছ্যাচড়া ) 
শব্দের অর্থ হ'লো- মাছের কাটা, তেল ইত্যাদির সঙ্গে শাকাদি মিশ্রিত ধ্যঞ্জন। 
অর্থাৎ পাচমিশেলি একটা ব্যাপার আর কি। যাইহোক, আলকাপের এই 
অর্থটিও কিন্তু তার বিষয়ধর্মের সঙ্গে সামগস্তপূর্ণ । মুখিদীবাদের অনেক জাফগায় 
আলকাপকে নিন্দার্ক অর্থে আলকাট! কাঁপ বলা হয়। মিরাজ সাহেবের মতে 
এর অর্থ নংক্ষিপ্ত কাপ। আবার ডঃ দীলিপ ঘোষের মতে “কাটা” শব্দটি ছড়া 
কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হ,য়েছে। কিন্ত আলকাট। শব্দের একটি প্রচলিত অর্থ 
হচ্ছে 0তাত।” বা স্থল'। ফলে স্বুল কাপ ব৷ মোট। দাগের প্রহসন বোঝাতে ও 
“আলকাটা কাপ" শব্দটি ব্যবহার করা হ'তে পারে । যাইহোক, শেববিচারে 
বলা যায যে আলকাপ হলো রঙ্গরস প্রধান এবং বহুবিচিত্র উপাদানের সমগ্বয়ে 
স্থ্ট মূলতঃ প্রহসনধমী এক ঢোকনাট্য । 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আলকাঁপের দলগুলি অধুনা নিজের “পঞ্চরস 
অপেরা” বলে প্রচার করতেই অধিকমাত্রায় আগ্রহী । বোন! কানা প্রবতিত 
আলকাপের সঙ্গে এই পঞ্চরন অপেরাগুলি দ্বারা পরিবেশিত আলকাপে গুরুত্পূর্ণ 
সব বৈপাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চরস অপেরা আলকাঁপের মূল বেশিষ্ট্যগুলিকে 
দারুণভাবেই ক্ষুপ্ ক'রেছে। অন্যদিকে চীৎপুরের যাত্রার সঙ্গে এই পঞ্চরস 
অপেরার বেশ মিল লক্ষ্য করা যায় এবং চীৎ্পুরের যাত্রাই যেমন যাত্রার 
সাম্প্রতিক যাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি পঞ্চরন অপেবাগুলির আলকাপই 
আজকের আলকাপের প্রতিনিধিম্বরূপ | 


বোনাকানা প্রবতিত আলকাপকে যদি মূল আলকাপ বলা হয়ঃ তাহলে 
নিশ্চিতরূপে বল! যায় যে মূল আলকাপে আলকাপের উস্তাদ তার সহ- 
অভিনেতাদের নিয়ে একটি টাদোয়ার নীচে আসন গ্রহণ করত বৃত্তরেখার । আর 
এ বুত্তের কেচ্দে বসত বাঘ্ধযন্ত্রীর।। আর অভিনেতাদের বুত্তরেখার চাঁরধারে 
গোল হ'য়ে বসত দর্শকবৃন্দ। বাস্তবযণ্বীর্দের কেজ্ছে এবং অভিনেতাদের বৃত্তবেখায় 
বা পরিধিতে রেখে মে বৃত্ত বা গোলাকার ক্ষেত্রটি গড়ে উঠত সেটিই ছিল মুল 
আলকাপের অভিনয়স্থল বা মঞ্চ বা আসর । অভিনয়ের জন্ত স্বতন্ত্র কোনে উচু 
মঞ্চ তখন ছিলই না। ফলে দর্শক আসন ছিল অভিনয় ক্ষেত্রের চতুর্দিকে একই 
তলে । তাছাড়া অভিনেতার সকল সময়ের জন্তেই আসরেই উপস্থিত থাকতে। ॥ 
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ফলে মূল আলকাপে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের মঞ্চে আসার জন্ক স্বতন্ত্র 
ফোনো পথের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া অভিনেতাদের অঙ্গরাগ- 
অঙ্গসঙ্জার জন্ত স্বতন্ত্র এবং অস্থায়ী সাজঘর তৈরীরও কোনো প্রচলন ছিলো না। 
কিন্তু আজকের পঞ্চরসের মঞ্চ যাত্রার অনুরূপে কাঠের পাটাতন দিয়ে দর্শকালনের 
তল থেকে বেশ কিছুটা উঁচু করে তরী করা হয়। ম্বভাবতঃই আজকের এই 
উচু মঞ্চ মূল আলকাপের আমর সংস্থানের প্রাচীন আদলটি ভেঙে দিয়েছে । 
আজ তাই বাছ্যন্ত্রীরা বসে আপরের কেন্দ্রস্থলের পরিবর্তে যাত্র“প্প অন্ধপে মঞ্চের 
ছুই পাশে। তাছাড়া অভিনয় চলাকালে আজকাল আর অভিনেভারা আগের 
মত সকল সময়ের জন্যেই মঞ্চে উপস্থিত থাকে ন।। তাদের জন্য এখন এীণক্ম 
আছে । অভিনয় অবসরে তারা এখন এই গ্রীণরুমেই অপেক্ষা করে এই 
গ্রীণরুম থেকে মঞ্চে আসবার জন্য যাত্রা অনুরূপ একটি পথের বন্দোবস্ত আচে । 
আর এই গ্রীণরুমের জন্তে দর্শক আর আগের মত আসর ধিরে ধুততাঞারে বসতে 
পারে না। গ্রীণরুমের দিকটি ছেড়ে বাকি তিন দিকেই তাঁরা আসন নেয়। 
মূল আলকাঁপ ও বঙমানের পঞ্চরসের আসদের আরেকটি প্রধাণ পাথকা হলো 
এই বে মূল আলকাপের আসর ছিল বৃত্তাকার আব্র পঞ্চরসেপ আমর হলো 
আধ্তাকার, তবে কখনে। কখনো বপাকার আসপ বা মঞ্চ বাদ হয়ে খকে। 

মূল আলকাপে বাছ্যবন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত প্রথমে ঢোলক॥ বাশি এখং 
করতাঁল। পখে এর সঙ্গে সংযোজিত হয় হারমোনিয়াম ডুগি-তবলা এবং ফুট । 
অধুন। পঞ্চরস অপেরাতে সাইভ-দ্রাম এবং ম্যাপাকাম ৪ প্রধুক্ত হচ্ছে 

মূল আলকাঁপে নাজগোঁজ (মেকআপ বা অঙরাগ ) করত কেবলমাত্র ছ'জন 
অভিনেতা । এদের মধ্যে একজন হা'লো বিদূধক বা কৌতুকাভিনেতা ৷ পল্মার 
দক্ষিণ তাঁরে এই কৌতুক অভিনেতাকে বল। হয় সাঙাল” বা কপ্যা আগ পদ্মার 
উত্তপ তারে অথাখ্ মালদাঁয় একে বল হয় কমেডিয়ান বালাব্বার। মুল আলকাপ 
ও পঞ্চরস অপেরা উভয়েতেই এই কপ্যা ব। লাববারের ভূমিক] খুব বেশি। 
যাইহোক, লাব্বারের মেকআপ কিন্তু যাত্রার মত নয়। সে মুখে শুধু চুনকালি 
মাখত আর হাতে কাধ থাকতে? কানি ! পরনে লুঙ্গি । তবে গায়ে কিছু থাকত 
না, কখনো কখনো। ছেঁড়া জামা বা গেন্রি বা ক্ষতুয়! পরত । প্রাচীন আনকাঁপে 
যে সত্যিসত্যিই ষেকআপ' করত সে হ'লো-স্ছোকরার চপিত্রাভিনেতা। ছোকরা 
হচ্ছে আলকাপের প্রাণ । নারীবেশধারী এক কিশোর মে। ছোকরার 
চরিত্রাভিনেত1 নারীর চলনে বলনে ও ছলাঁকলায় পারদর্শী । আলকাপের 
আসরে সে নিজেকে নারীর বূপসজ্জায় সাজিয়ে নিত। তার চুল হত মেয়েদের, 
মত লম্বা, তার কানে থাকত ছুল, প্রয়োজনে নাকে ঝুলত নোলক, হাতে থাকত 
চুড়ি, পরণে শাড়ি এবং মেয়েদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য পৌঁধাক। অর্থাৎ সব দিক 
থেকেই আলকাপের নারীবেশী ছৌকরাকে দর্শকের মনে নারীর বিভ্রম 


২৮ ভারতের লোকনাট্য 
উৎপাদনকারী রূপসজ্জা করতে হ'ত । লাব্বার ও ছোকরা ছাড়া আলকাপের 
আর কোলে চবিত্রই কিস্তঃ কোনোরূপ সাঁজ সজ্জা করত না। তবে আধুনিক 
পঞ্চরল অপেরায় সকল চরিত্রই যাত্রার অনুরূপ অঙ্গরাগ অঙগসজ্জ! ক'রে থাকে । 
আলকাপের প্রধান পুরুষ হ'লে! এর উতষ্তার্দ। মালদহে উন্তাদদকে বল! হয় 
খলিফ। | এই খলিফাঁকে কেন্দ্র করেই আলকাপের দল গড়ে ওঠে । খলিফাই 
আলকাপের স্বত্রধার বা পরিচালক, প্রযোজক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলের 
মালিকও। অন্ান্ত লোকনাট্যের মত মুল আলকাপেও লিখিত পাল৷ 
পরিবেশনের কোনে প্রচলন নেই । আলকাপের পালার পরিকল্পক হ'লে! এর 
খলিফা । খলিফাই পালান্স মূল কাঠামোটি দলের অন্যান্য সদস্তদ্দের কাছে 
উপস্থাপন করে । এইভাবে স্থচন। থেকে পরিণতি পর্স্ত গল্ের ছকটি খলিফার 
কাছ থেকে জেনে নিয়ে আলকাপের চরিত্রাভিনেতার1 অভিনয়ের সময়েই 
তাত্ক্ষণিক সংলাপ, গান ইত্যাদির সাহাঁষ্যে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যায় । অভিনয় চলাকালে অভিনেতাদের এই তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ 
রচনার দক্ষত। এবং উপযুক্ত গান সংযোজনের নৈপুণ্য নির্ভর করে দলের খলিফার 
প্রশিক্ষণের ওপর । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খলিফা শ্বয়ং প্রধান চরিত্রীভিনেতার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দলের আসর বন্দনা, বৈঠকী এবং ভোলার বন্দনার গান- 
গুপিও খলিফা স্বয়ং রচন। করে থাকে । তবে পছন্দমত গান সে অন্যকারে। কাছ 
থেকেও সংগ্রহ করতে পারে এবং করেও থাকে । তবে ছড়া কিন্ত খলিফার 
একেবারে নিজস্ব হ্ষ্টি। ফলে অন্য কারে! কাছ থেকে ছড়া সংগ্রহের চল 
আলকাপে নেই । আলকাপের পরিভাষায় ছড়াকে বলা হয় কবি ( কবিগান )। 
যাইহোক, খলিফাকে কিন্তু একাধারে দলের ছড়ার বা কবির রচয়িত। এবং গায়ক 
হ'তে হয়। আলকাপের আলকাপ বা কমেভীনাট্য-- যাকে আলকাপের পরি- 
ভাষায় ফাস ব। টাচর বল! হয়-_তা'র মুখ্য উপস্থাপক অবশ্ঠই দলের কমেডিয়ান। 
কমেডিয়ানই যে কপ্য| বা লাববার একথা আগেই বলা হয়েছে । এই টাচর বা 
কমেভীনাট্যের কাঠামোটিও কিন্ত খলিফাকেই রচন। করতে হয়। এসব ছাড়াও 
আলকাপের মুখ্য আকর্ণণ যে ছোকরা বা নারী চরিব্রাভিনেত1 তাকে প্রশিক্ষিত 
ক"রে তোলার দায়িত্বও কিন্তু খলিফার। দলের ছোঁকর1 কতট] কুশলী হ'য়ে 
উঠবে, তা নির্ভর করে খলিফার স্থজনশীলত1 ও প্রশিক্ষণদক্ষতার ওপর। বস্তুতঃ 
খলিফ1 একাধারে কাহিনীর অষ্টা, গীত রচগ্রিতা, নৃত্য-গীতও নাটা পরিচালক 
এবং প্রধান নটের ভুমিকা পালনকারী । আলকাপের দলে সে তাই একাই 
একশো।। খলিফার পর দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলো কমেভিয়ান, যাকে 
বলা হয় কপ্য! বা! লাব্বার | ডঃ ফণী পালের মতে লাববার শব্দটি ইংরেজি লোফার 
শবেরই অপভ্রংশ। দলের স্থনাম বেশ কিছুট! পরিমানে এই লাব্বারের ওপরই 
নির্ভরশীল । আগেই বলা হ'য়েছে ষে আঙকাপে নারী চরিত্রের অভিণ্ করে 
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কিশোররা । এদের বলা হয় ছোকরা। একটি দলে কমপক্ষে হু'জন ছোকর। 
থাকেই। তবে বেশিও থাকতে পারে, যেমন পঞ্চরসের দলগুলিতে কমপক্ষে 
চারজন করে ছোকর। রাখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আজকাল পঞ্চরস 
অপেরাশ্চলিতে ছোকরার ভূমিকায় মেয়েদেরও নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দলে 
থাকে দোহারকিদার ও পার্খ চরিত্রাভিনেতারা। নাটকের প্রয়োজনে দোহার- 
কিদারবাও পার্থ চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে । আর দলে থাকে বাগ্- 
ন্ত্রীরা । এছাড়াও ম্যানেজার এবং বাঁহকরাও থাকে । তবে এনা আলকাপের 
অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না। 

আ'লকাপের একটি অনুষ্ঠান ন'টি (৯টি ) পর্বে বিভক্ত । পর্বগুলিকে ক্রমানুসারে 
সাজালে ধীড়ায়-(১) যন্ত্র সঙ্গীত, (২) জয়্ধ্বনিঃ (৩) কনসার্ট, (৪) আসর বন্দনা, 
(৫) বৈঠকী, (৬) ভোলার বন্দনা, (৭) আলকাপ, (৮) ছড়া এবং (৯) পালাগান । 
আজকাল আবার পঞ্চরস অপেরাষ় ভোলার বল!ন। এবং আলকাপের মধ্যবতা 
অংশে “টেলর* নামে ক্ষুদ্র একটি নাটিকাও পরিবেশিত হয়ে থাকে । অর্থাৎ পঞ্চরস 
অপের1! আবার দশটি পর্বে বিভক্ত | 

এক্ষণে খুবই সংক্ষেপে এই পর্বগুলির আলোচনা করা হচ্ছে । অন্যান্ত লোক- 
নাট্যের মত আলকাপের শুক্কুতেও সমবেত যন্ত্রর্শীত বাজানো হয়| এই যন্ত্র 
সঙ্গীতের নাটকীয় গুরুত্ব হলো এই যে অনুষ্ঠান ষে শুরু হতে যাচ্ছে তা দর্শক 
অভিনেতাকে জানানে। হয়। এর ফলে অভিনেতারাও যেমন অভিনয়ের জন্য 
সামগ্রিকভাবে প্রভ্তত হয়ে ওঠে, তেমনি মানসিকভাবে প্রস্তত হ্য় উপস্থিত 
দর্শকবুন্দ। এই যন্ত্রসঙ্গীত অনুপস্থিত অথচ দর্শনেচ্ছু বছু ব্যক্তিকে ত্বরিতে আসরে 
উপস্থিত হ'তে আমন্ত্রণ জানায় । এই যন্ত্রসঙ্গীত শেষ হলেই দ্োহারকিদাররা 
সমবেত ভাবে জয়ধ্ধনি দিয়ে ওঠেণজয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয় ! 

জয় জন্ন বাব? গ্যামাদ কা জয়! 
জয় জয় উন্তাদ তান সেন কী জয় 1”-- ইত্যাদি । 

জয়ধ্বনি শেষ হলে আবার একপ্রস্থ যন্ত্রসঙ্গাত পরিবেশিত হয়। এই ছিতায় 
যন্ত্রসঙ্গাতের পর শুরু হয় আমর বন্দনা । দলের ছোকরারাই নাচের সঙ্গে বিভিন্ন 
সব দেব-দেবীর বন্দনা গায়। এই বন্দনাগীতি যেমন খলিফার নিঙ্গের রচণ। 
হতে পারে তেমনি আবার অন্য কোনে! প্রখ্যাত কবি রচিত জনপ্রিয় ভক্তি- 
গীতিও হতে পারে । বন্দন। গীতি গাইবাঁর সময় ছোকরার ক্রমান্বয়ে চারিদিকে 
মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নাচে । এরফলে যেমন সব দর্শকদের দিকেই মুখ ফেরানো হয় 
তেমনি চতুর্দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতাদের বন্দন1 কর! হয়। এইভাবে 
চতুিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর বন্দনা করা ভারতীয় লৌকনাট্যের এক অন্যতম 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য । আসর বন্বনার শেষে ছোকরার! আবার আমরে অবতীর্ণ 
হয়। শুরু হয় আলকাপ ব1 পঞ্চরষের বৈঠকী পর্ব। আলকাপের পরিভাষায় 


২৮৮ ভারতের লোকনাট) 


একে “বোটকী”ও বলা হয়ে থাকে । খলিফাই সাধারণতঃ এই বৈঠকী গার়। 
বোটকী যেষন বাংল] ভাষায় পরিবেশিত হয়ঃ তেমনি আবার ভোজপুর্রী 
বোলীতেও পরিবেশিত হতে পারে । মালদার কালিয়াচক এবং বিহার সংলগ্ন 
এলাকাতে চাই, বেদিয়া, মৈথিলী, রাজপুত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথ্য ভাষ। 
হিসেবে হিন্দী বুলি মিশ্রিত একধরণের বাংলা-ভাষা চালু আছে। আলকাপের 
পৃষ্ঠপোষক এই জনমণ্ডলীর মুখের ভাষাও কখনে1 কখনো বৈঠকী গানের ভাষা হয়ে 
ওঠে । বৈঠকী গানের সঙ্গে সঙ্গে ছোকরার প্রথমে দলবদ্ধভাবে খেষটা নাচ 
নাচে। দলগত নাচ শেষ হলে দলের প্রত্যেক ছোকরাই আবার একক নৃত্য 
পরিবেশন করে । নাচের সঙ্গে সঙ্গে গানও চলতে থাকে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, বৈঠকী গান্ন ভক্তিরস ছাড়া অন্য যে কোনে। রসেই পরিবেশিত হতে পারে । 
ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে বৈঠকী গানের নমুনা পেশ করা লো 
১। “আপন করম কো বাতিয়া নীহারো! হো লোক 

আপন করম কো বাঁতিয়া নীহাঁরে। 

আজ বগলী কাহে শ্বেতবরণজী 

কোযেল কাঁহে কারী । 

আজ মুখ কাহে বাজ করতু হে 

প্ডিত হোতা হৈ ভিখারী ॥”, 

২। “মা হন্মে তো যাব পি, 

ওকর ভাত খাবেনি, 

সাঁস ননদ কে জালা 

সহেল পারব নি। 

মাগে গৌণাকর বাতি, 

মাঁরকে ছু ফরাটি, 

ছুবছর ভেল দ্রাগ মিটল নি। 

মাগে শিরোয়া সে পকাঁল পুরি 

হামর। ধারাঁলকো। সখা খাব নি 

মাগে আনি দেল কে৷ নারিয়েল তেল 

সবকোই মাখো বেল বেল 

হাম্মে কহে মখেল পারবে নি। 


বৈঠকী শেষ হলে শুরু হয় ভোলার বন্দনা । ভোলার বন্দনাও গায় স্বয়ং 
খলিফা । ভোলার বন্দনা গভীরার শিবস্ততির মতই । ভোলার বন্দন। গম্ভীর! 
ও আলকাপের সম-উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । কেননা, ভোলার বন্দণ/তেও 
শিবস্তৃতির অবসরে, গভীরার নানার অন্্রূপে, শিবকে সাক্ষী রেখে সাধারণ 


আলকাপ ২৮৪ 


মানুষের ছুঃখ-কষ্ট ও অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধর! হয় এবং শিব সেগুলোর 
সমাধান করছেন না বলে অনুযোগ করা হম । 

ভোলার বন্দনার পর শুরু হয় কৌতুকাভিনস্» ! একে কাপ বা! আলকাশ 
বলে। মাঁলদহে অবশ্ট একে চাঁচরও বলা হয়ে থাকে । যাইহোক, এই অংশটির 
প্রধান চরিত্র হলো দলের প্রধান কমেডিয়ান বা কাপ্যা ( সঙাল, সঙদার ) বা 
লাববার । লাব্বার ছোকরার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পক” পাতিয়ে রুসালাপ শুর করে 
দেয় এই পর্বে বা কাপে । ফলে অচিরেই একখানি হাশ্য-কৌতুক বা রঙ্গে-ভঙ্গে 
একখানি ফাগিকযাল কমেভী দর্শকের চোঁখের সামনেই রচিত ও পরিবেশিত হয়। 
আঁলকাপের কোঁনে' পর্বে লিখিত পাুপিপির কোনে! ভূমিকা নেই । পারিবারিক 
কাহিনীর আদলে নিজেদের তৈরী সংলাপ ও গীতের মধ্যে বিভিন্ন সব পারিব'ক 
ও সামাজিক সমস্যা জট পাকিয়ে ওঠে । তখন মামাংসা করতে ডাকা হয় 
মোড়নকে। গভীরাতে আসে শিব বা নানা, আর আলকাপে আসে মোড়ল । 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ং খলিফাই মোড়লের ভূমিকায় অবতাণ হয়ে থাকে আর 
কৌতুককর সংলাপ, বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও চোখ মুখের ভাবাভিনয়ের সাহাষ্যে 
প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ্য করে রাখে লাব্বার | 

কাঁপ শেষ হলে আবার খলিফা উঠে দাড়ায় । শুরু হয় ছড়া, যা কবিগানের 
মতই | খলিফা "আসরে দাঁড়িয়েই মনে মনে ছড়া কেটে তৎক্ষণাৎ তা আনুত্তি 
করে। পালার আসর যেখানে বসে অর্থাৎ--যেখানে ছুটি দল মুখোমুখি বসে 
আলকাপের ছন্দে প্রবৃত্ত হয়ঃ সেখানে ছুই দলের ছুই খলিফার মধ্যে ছড়ায় চাপান 
উতোরও চলে । ছড়ার বিষয় হিসেবে খলিফ। মানব সম্পফিত যে কোনে! 
বিষয়ই অবলম্বন করতে পারে এবং করেও । আলকাপের দর্শক এই ছড়া ঘংশে 
খলিফার মুপ থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্ুখশ্হৃহখ, অভাব অভিযোগ, সৎশ্থা, 
প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদির এক ছন্দবদ্ধ কূপ শুনতে পায় এবং এ সম্পকে” তার? সচেতন 
হয়ে ওঠে । ফলে এই নাট্যাংশটির সামাজিক গুরুত্ব অপরিস্ণীম। 

ছড়ার পর শুরু হয় পালাগান । পালাগানে কাহিনীর পরিচয়, ঘটনার অগ্রগতি 
এবং পরিণতি সম্পকে” খলিফ। বা ওন্তাদ আগে থেকেই দলের সকলকে জানিস 
দেয়। সময় সম্পর্কে একটা ধারণাও অভিনেতার্দের মনে কাজ করে । প্রচলিত 
নিয়ম অনুসারে পালা অংশের সময়কাল তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা । যাইহোকঃ 
কাহিনী কিন্তু এগিয়ে যায় অভিনেতার্দের তাতক্ষণিকভাবে তৈরী করা সংলাপ 
ও অন্যান্ত ক্রয় প্রতিক্রিন্গার সাহায্যে । খলিফা প্রায় ক্ষেত্রেই পালার কোনে! 
ন। কোনো মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কখনো কখনো সে পালাগানে 
একেবারেই অংশ নেয় না। তবে খলিফা পালাগানে অংশগ্রণ কক আর নাই 
করুক তাকে সকল অবস্থাতেই সতর্ক থাকতে হয় যাতে ক'রে কাছিনীর 
বিকাশ বিপথগামী না হয় এবং কাহিনীর অগ্রগতি সামজন্তপূর্ণভাবে পরিণতির 

ভাঃ লোকনাট্য--১৮ 


২৯৬ ভারতের লোকনাট্য 


দিকে এগিয়ে যেতে পারে । ফলে বখনই প্রয়োজন হয়, তখনি উঠে দাড়ায় খলিফা 
এবং ঘটনার রাশ নিজের হাতে তৃলে নেয়, কাহিনীকে ঠিক পথে নিয়ে আসে 
আর নিদ্দিষ্ট সময়ে ঘটনাকে নিদিষ্ট পবিণতিতে পৌছে দেবার জন্তে যে গ্রতি 
দরকার নাট্যকাহিনীর অগ্রসর তায়, সেই গতি সঞ্চার করে। পূর্বে রচিত কিংবা 
প্রচশিত কয়েকখানি গান ছাড়া পালা অংশের সমস্ত কিছুই এক্সটেম্প্যারি | 
এই এক্সটেম্প্যারি সংলাপ ব! ক্রিয়াকাগড নিদিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট গতিতে পরিচালনার 
সম্পূর্ন দায়িত্ব খলিফার | পালা অংশের কাহিনী সাধারণভাবে সামাদিক, তবে 
পুরাণ এবং প্রচলিত "লে!ককফাহিনী বা ইতিহাস থেকেও পালার কাহিনী 
সংগৃহীত হ'দে থাকে । ফলে মুনলমানী কিস্সা, যেমন__অঃলোমতা, রূপবানর 
কিসস', এ্রতিহাপিন্ বিষয় হিসেবে সিরাজদৌল। প্রভৃতি অভিনীত হয়। 
বর্তমানে অবশ্য পঞ্চরন অপেরায় উপরোক্ত বিষ্য় ছাড়াও ঠিন্দী ফিলোেবর কাহিনী, 
চিৎপুরী যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনী এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত উত্তেজক ঘটনার 
আশ্রয়ে পাল। পরিবেশিত হচ্ছে। এই পালা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নয় পর্ব 
বিশিষ্ট আলকাপের একটি অনষ্ঠান শেষ হয় । 

আগেই বলা হয়েছে ষে সম্প্রতি পঞ্চপ্রপী আলকাপে টেলর শামে আরেকটি 
পর্ব সংযোজিত হ'য়েছে। ভোল।র বন্দনা ও চাচরের মধ্যবতী সময়ে এটি 
পরিবেশিত হয়ে থাকে । পুরাণের কোনো কাহিনীকে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে 
নাট্যায়িত করা হয়। মুকাভিনয়ের সাহায্যে টেলরের এই নাট্যমুহ্ঙ্ স্থ্টি হয়! 
এই মুকাভিনয় আলকাপের নিজন্ব অভিনয়ের রাঁতি থেকেই স্ষ্ট। সম্ভবতঃ 
পঞ্চরণ অপেরার পালা অংশে পুরাণাশিত কাহিনী কমে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে দশকের এ্রাতহাগত চাহিদার কথা মনে রেখেই এই টেলর-অংনের 
সংযোজন ঘটেছে । 

যাইহে।ক, যাত্রার মত আশকাপে কোনো লিখিত পাওুলিপি ন। থাকায় আল- 
কাপের অভিনেতাদের তাখক্ষণিকভাবে সংলাপ স্থট্টি করে কাহিনাকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হয় । তাই আলকাপের আসে হোচ বড় কোনো অভিনেতারই শেহাত 
দায়লারাভাবে অভিনয় কপার কোনো স্যোগ নেই । তাত্ক্ষণিক বিচক্ষণতা। 
আপকাপ অভিনয়ে বিশিষ্ট এক ীঁমক এনে দেয়। তাই আঙসকাপের সব পালাই 
ভিন্ন ভিন্ন আপরে ভিন্নভাবে উপস্থাপত হ'য়ে থাকে । আলকাপের বুত্তাকার আসর 
ও মমতলীয় অভিনয়-ভূমির কথ। আগেই বলা হয়েছে, বল হয়েছে দর্শক 
ও মঞ্চের সমতলীয় অবস্থানের কথা । আসর ও মঞ্চে এই বেশিষ্ট্য আলকাপের 
অভিনয়-রীতিতে ও বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল । কিন্তু পরবতী কালে পঞ্চরদ 
অপেরায় ষাত্রার অনুরূপ মঞ্চ ও আসর-সংস্থান-রীতির প্রচলন হওয়ায় সেই 
বিশিষ্টতা মূলগতভাবেই ক্ষুণ্ন হায়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তার “আলকাপ 
নাট্যরীতি ও থাড থিয়েটার" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন তে আলকাপ নাট)রীতির সঙ্গে 
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চলচ্চিত্রের অভিনয়রীতির একট। মিল আছে। কেননা, একটা ঘটনার শেষে 
অংশ্লিই অভিনেতারা আসন গ্রহণ কম্রতে না করতেই পরবর্তী ঘটনার 
পরিবেশক অভিনেতার! আসরে উঠে দ্লাড়ায__-অনেকট! চলচ্চিত্রের ফেড ইন, ফেড 
আউটের মত । তাছাড়া একই মুহ্র্তে ছুটি ভিন্ন স্থানে (বা দৃশ্যে) ছুজনের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থা বোঝাতে জ্যামকাঁটের অন্রব্ধপ পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হত । অভিনেতারা 
স্বক্ষণের জন্য আসরে উপস্থিত থাকার ফলেই এটা সম্ভব হত। কিন্তু এখন 
পঞ্চরসের অভিনেতার যেহেতু গ্র'নরুমে চলে যায় তাদের অভিনয় অবসরে এবং 
মঞ্চও দর্শক-দমতল থেকে তিন চার ফুট উচু করে শিমিত হয় হেইহেতু ভ্কত দৃশ্য 
প্রবর্তন বা একই সময়ে একাপিক দৃশোর নমপাতন কা মিশ্রণের স্বাভাবিক 
সুযোগ নষ্ট হয়েছে । 

আলকাপের দর্শক-অভিনেতার ঘনিষ্ট সম্পর্কও এই নতুন মঞ্চ ব্যবস্থায় 
গ্তরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে । কেননা আগেকার মঞ্চব্যবস্থায় দর্শকেরও 
অভিনয়াংশে অংশগ্রহণের নানা স্থযোগ ভিল। উদাহরণ ম্বরপ বলা যায় ষে 
আলকাপের একটি চরিত্র হয়ত পথ হারিয়েছে । কোনে! একটা গ্রামে তার বান। 
নিজের গ্রাম থেকে কার্ধ-ব্যপদেশে সে অন্য গ্রামে যাবে । ফলে প্রয়োজনীয় 
লামগ্রী নিয়ে রগুনা হয়। বাজনদারদের বেড় দিয়ে বুত্তাকাঁরে মঞ্চে সে হাটতে 
থাকে, হাটছে তে। হশাটঠেই । ফ'লাপ্ের মত বাজন! বাজছে । বেশ কিছুক্ষণ 
পরে সে একট! গ্রামে এনে পৌছানোর অভিনয় করে । অপরিচিত গ্রাথ। লে 
গ্রামের নামটি তার জান! দরকার । তখন দর্শকদের ভেতর খেকে একজনকে 
বেছে নিয়ে সে প্রশ্ন করে-্ভীজী " কুন গেরামে এ গো 7” স্বভাবতই দশকটি 
তার নিজের গ্রামের অর্থাৎ ষে গ্রামে অন্ঠ।ন হচ্ছে তার-্নীম করে। পিস 
অভিনেতা এবার দর্শকটির সঙ্গে ' আলাপ জুড়ে দেয় । দর্শকটিও সোতৎসাছে তার 
সঙ্গে যোগ দেয় । অন্ভনেভাটি কিন্তু কাছের কাজী । এই আলাপচাপ্রিতার 
মধ্য দ্রিয়েই সে কাহিন*কে এগিরে নিয়ে যায় । আগেকার দিনে এইভাবেই 
আলকাঁপের দর্শক আনকাপের্‌ নাটযাংশে বা তার অভিনয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশ" 
গ্রহণ করত। এইভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারা দর্শক অনেক সময় দশ কাসন 
থেকে অভিনয় আসরেও উঠে আসত ৷ কিন্তু পঞ্চরন অপেরার মঞ্চ অনেক উ*চ 
হওয়ায় এট। আর সম্ভব হচ্ছেনা । ফলে পঞ্চরস অপেরায় দর্শকের সঙ্গে 
অভিনেতার দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে নতুন মঞ্চবিধান ও 
উপস্থাপন ভঙ্গীর ভিন্নতার কারণেই । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রেশট. তাঁর পরিকল্পিত এপিক থিয়েটারে বিচ্ছিক্ন- 
তার কথা বলেছেনঃ বলেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, নাটক দেখার সময় দর্শককে 
সকল সময়েই এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে ষে এট। নাটক, জীবন নয় । ফলে নাট্য 
স্বটনার সঙ্গে সে কখনোই আবেগগতভাবে সংযুক্ত হবে না। তাহ'লে সে নাট্য- 
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ঘটনাকে আপন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারবে ।' অর্থাৎ নাটকের আবেদন 
থাকবে দর্শকের বুদ্ধির কাছে, আবেগের কাছে নয় । নাটক দেখতে দেখতে দর্শক: 
যাতে মায়া-বিভ্রান্তির শিকার ন। হয় সেই জন্যেই ব্রেশট. নাট্যঘটনার নিরবচ্ছিষ্ন 
অগ্রগতি এবং আবেগের উর্দারোহনকে ভাডঘার উদ্দেশ্য নিয়েই তার 
প্রবন্তিত এপিক থিয়েটারে ভি-ইফেক্টের প্রয়োগ করেন। ব্যবহারিক ভাবে 
ব্যাপারটি ধ্লাড়ায় এই যে নাটকের ঘটনায়, বূপ-সঙ্জায়, মঞ্চে এবং অন্যান্য সমস্ত 
উপকরণেই বাশুবের বিভ্রমকে নষ্ট করে নাটকটা যে নাটক সেট৷ প্রতিষ্ঠা কর]। 
আলকাপের দর্শকের জন্য আলকাঁপের খলিক্ষারাঁও অনুরূপে বাস্তব বিভ্রমের 
অবকাশ তেমন একট] রাখে না । উদ্দাহরণম্বরূপ বল! যায় ষে মূল আলকাপে 
নারীবেশী ছোকর। এবং কমেডিয়ান সাঙাল ছাড়া আর কেউই কোনোরূপ বুপ- 
সজ্জার ধার ধারত না। এমনকি দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকাভিনয় করত দৌোহার- 
কিদারদেরই কেউ। প্রয়োজনে গায়ের চাদরটি মাথায় দিয়ে সেই-ই উঠে দ্াড়ত। 
চাদরের একপ্রাস্ত মাথায় দিয়ে সে ঘোমটা করে নিত এবং অন্য প্রাস্ত দিয়ে 
নিজের পোষাক যতটা সম্ভব ঢেকে নিত । বলাই বাহুল্য যে সে যখন ঝগড়ায় 
রত হত তখন তার ঘোমটার ফাঁক দিয়ে গোঁফটি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হ'ত। 
দর্শকরা এসব ব্যাপারে খুব একট গুরুত্ব দিত না। উপরস্ত শাশুড়ির ভূমিকা- 
ভিনয়ে তারা মুগ্ধ হ'ত। ফলে ঝগড়াটে সেই দজ্জাল শাশুড়ির হেনস্থায় সমস্ত 
আসরই হাসিতে ফেটে পড়ত । আসলে ধরে নিতে হয়, আর আলকাপের 
দর্শক ত। পারেও। আর তা না হলে কেনা জানে ষেঃ ষে লোকটা শাশুড়ির 
অভিনয় করছে সে মালদার ফুলবাড়ির রামচচ্জ্র টাই মণ্ডল বাঁ তাদেরই পরিচিত 
অন্য কোনে খলিফা । অর্থাৎ তথাকধিত যথাযথ ও বাস্তবের ওপর আলকাপের 
মজা কখনোই নির্ভর করেনি । তাই একট। করতালকে থালা বা অন্য কোনে! 
ব্যাবহাত্িক বা ব্যবহাধ জিনিস ভেবে নিতে অস্থবিধা হয় না আলকাপের, 
দর্শকের । ফলে আগ্কাপের আসরে দর্শক বা! অভিনেতাদের কেউ নীচু হয়ে 
পিঠ পাতলে সেই পিঠটাই তখন হয়ে ওঠে টেবিল। আর সেই টেবিলের 
উপর বেত রেখেই পাঠশালা চালু করে আলকাপের মা্টারমশায়। অর্থাৎ, 
আলকাপের- আসরে প্রতিমুহ্তেই বাস্তবের খুদ ও কল্পনার অমৃত মিলে প্রস্তুত 
ও পরিবেশিত হয় আলকাপের পরমান্ন। ব্রেশটের নাট্যচিস্ত। ও আলকাপ 
নাট্যরীতির বাস্তব-বিভ্রম বিরোধী নাট্য প্রয়োগের তুলন। করার উদ্দেশ্য কিন্তু. 
এই নয় যে আলকাপ ও (ত্রেশটের এপিক থিয়েটারের উদ্দেশ্য এবং গস্তব্য 
একই । ব্রেশট যে ধরণের বৌদ্ধিক অভিনিবেশ এবং প্রতিক্রিয়া তার দর্শকের 
কাছে প্রত্যাশা করেন, আলকাপের চাহিদাও হুবহু তাই এমন কথা বলাট। 
নিশ্চয়ই অতিসরলীকরণ এবং হাম্তকর। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলাটা অযৌক্তিক. 
হবে ন। যে উভয় নাট্যধারাই সামাজিক দ্বায়বদ্ধতাকে পরম শ্রদ্ধার সজেই মেনে. 


চলে। আলকাপের চাচরে, ছড়ায় এবং পালায় সর্বত্রই বাস্তব সমাজ জীবন 
উপস্থাপিত এবং সমালোচিত হচ্ছে। এই সমালোচনার দৃষ্টিভী অবশ্টীই 
আলকাপিয়াদের নিজস্ব জীবনদর্শন এবং অভিজ্ঞতা স্ঞরাত। আলকাপ ও 
'গম্ভীরা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওস্তাদ ঝাকস্থু বলেছিলেন_-“আলকাপ হোল রগড়। 
হাঁসি তামাসা, মেয়েছেলেদের কুচ্ছা । গস্ভীরা হচ্ছে রাষ্ট্র লিয়ে আর আলকাপ 
পরিবার লিয়ে” । ওয্তাদজী সম্ভবতঃ: আলকাপকে পারিবারিক বিবয়াশ্রিত রজ- 
নাট্য হিসেবেই চিহ্িত করতে চেয়েছেন। যাইহোক, তার বক্তবোর গভীরে 
গেলে যে সত্যট! স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এই যে আলকাঁপ জীবনের একাস্ত 
প্রত্যক্ষ সমশ্তা৷ ও বিষয়কে নিয়েই গড়ে উঠেছে । কোনো লমস্তা সামাজিক বা 
রাষ্ট্রীয় বিস্তৃতিতে দেখলে সাধারনীকরণ জনিত কারণেই তা বিষৃ্ভ হয়ে ওঠে। 
'গ্রম্ভীরা যে অধিকমাত্রায় সাজীতিক এবং আলকাপ যে অধিকমাত্রীন্ঘ নাট্যিক 
তার মর্নও সম্ভবতঃ এখানেই নিহিত । 

মূল আলকাপ থেকেই এসেছে পঞ্চরসী আলকাঁপ। না5, গান, ছড়া, কাপ 
ও পাল।--এই পাঁচটি উপাদান এতে আছে বলেই একে বলা হয়েছে পঞ্চম | 
পঞ্চরন আলকাপের মুল বৈশিষ্টরকে কিভাবে ক্ষু্ করেছে--সেকথা আগেই বল৷ 
হয়েছে। 'তবে একথাও ঠিক ষে পরিবতিত পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখার জন্যই আলকাপ-শিল্পলীর। নিজেদের মাধ্যমকে পঞ্চরস অপেরায় পরিবতিত 
করতে বাধ্য হয়েছে। 

আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্রতার ওপরই বিশেষ কোনে! লোক শিল্পের 
বিশুদ্ধত! নির্ভরশীল । আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি এই 
ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা! ভ্রুত দূর করছে। সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে সিনেমা, টি. 
ভি. রেডিও ও খবরের কাগজের ব্যাপক প্রসার | মালদ] ব' মুধিদাবাদের একাস্ত 
কোনো গগুগ্রামণ্ড আজ আর এই ভূবনজোড়। নেট ওয়ার্কের বহির্ভূত নয়। 
এট ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নের নিরসন কোনে বড় ব্যাপার নয়। কেননা এটাই 
বাস্তব। এই বাস্তব পটভূমিতে দাড়িয়ে কোনো পোকশিল্পকে বাইরের কোনোকব্ষপ 
হিতৈষণ1 বা বর্দান্ততার প্রার্থী না হয়ে তার নিজন্ব দর্শক-পৃষ্ঠপোষণার শক্ত 
মাটিতে দাঁড়িয়ে বাচার লড়াই লড়তে হলে তাকে অবশ্তই নিত্য নতুন আমুধে 
নিজেকে উপযোগী মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হয়। প্রাচীন আলকাপের পঞ্চরস 
হয়ে ওঠাঁর পেছনেও এরকম এক গ্রক্রিয়। ক্রিয়াশীল রয়েছে । 

এসব সত্বেও অনেকেই ছোকরার ভূমিকায় কিশোরের পরিবর্তে কিশোরী 
নামানোর সমালোচনা করেন। এঁতিহ্ের অপলাপ সমঝদার রসিককে আহত 
করবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তে ভাব! দরকার যে রেড়ির 
তেলের স্বল্লালোকে নারীবেশিনী কিশোরকে দিয়ে ছলাকলাময়ী নারীর যে রূপ 
প্রতিষ্ঠা কর। ধার, বিছ্যাতের তীব্র আলোয় আদৌ তা সম্ভব কিনা । আবার 


২৪৯৪ ভারতের লোকনাট?? 


জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আগেকার আসরগুলির 
তুলনায় এখনকার আসবে দর্শক সমাগম বেশি হয়। নাট্যোপস্থাপনাকে তাদের 
সকলের কাছে দৃষ্টিগ্রাহহ করে তুলতে গেলে অপেক্ষাকৃত উ"চু মঞ্চের দরকাঁর আছে 
কিনা-সেটাও অবশ্যই বিবেচনার বিষয় । তাছাড়া সিনেমা, টিভি থেকে 
আজকের দর্শক অনেক বেশি উত্তেজক দৃশ্যের আস্বাদ পেয়েছে । ফলে এইসব 
আধুনিক সংস্কৃতি-মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের জন্য আজকের গ্রাম্য দর্শকের রুচিতে 
অনেক পরিবর্তন এসেছে । দর্শকের এই পরিবতিত রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে 
গিয়ে আলকাপকেও তাঁর নিজের গঠন কাঠামোয় বেশ কিছুট। পরিরত্ন আনতে 
হয়েছে । কেননা আলকাপ শিল্পীর! যদিও কৃষিকাঁজেব সঙ্গে যুক্ত, তবুও আলকাপই 
তাদের অন্যতম পেশা । আর সেই কারণেই সকল সময়ই তাঁদের দর্শক রুচি ও 
সামর্থ্যের কথা ভাবতে হয়েছে । তবুও এই ভাঙা এবং পরবতিত আলকাপ 
লিয়ে নানান বিতগ্ার স্থষ্টি হয়েছে । এই সব বিবিধ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে 
আলকাপের বিশ্ুদ্ধত। ও দর্শকরুচির মধ্যে সঙ্গত কোনো বোঝাপড়া হয়ত একদিন 
সম্ভব হয়ে উঠবে । 

আলকাপ প্রধানত মেলাঁনির্ভর । এখনও মালদ1 মুশিদাবাদের বড় কোনো 
মেলাই যেন ঠিক জমতে চায়না ষ্দি না সেই মেলায় আলকাঁপের আসর বসে। 
এর মধ্যে শহর মালদার অনতিদুরে আমৃতির শিবরাত্রি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী 
মেলায় জিলার বিভিন্ন স্থানের নামী দামী সব আলকাপ দলগুলির ষে আসর বসে 
তা খুবই বিখ্যাত। মেলাগুলিতে সাধারণতঃ আলকাপের বিভিন্ন দলের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে । প্রতিযোগী ছুটি দলের জগ্তে মেগার নির্দিষ্ট স্থানে 
আলকাপের আসর পাতা থাকত মুখোমুখি । ছুই আসরের মাঝখানে ঝোলানে। 
থাকত মেডেল এবং কলা। একদলের গাওনা শেষ হূলেই শুরু করত অন্যদল। 
বিজয়ী দল পেত মেডেল বিজিত অতএব কলা! অর্থাৎ ফল হাতে নাতে । 
ভালে গাওনার জন্যে পুরস্কার আর খারাপ গাঁওনার তিরস্কার । আঙলকাপের এই 
প্রতিছবন্দিতার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের তামাশার ঘটি ফডের মধ্যে নংঘটিত পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতার তুলনা করাট। তাই মোটেই অসঙ্গত নয় । যাইহোক, মেলায় 
আলকাপের একটি দলের পালা যখন মাঝপবে, অন্য্দল তখন তাদের আসরে 
কনসাট শুরু করে । ফলে প্রথম দলটি তখন প্রাণপণে দর্শক টেনে রাখার চেষ্টা 
করে । অচিরেই জমে ওঠে লডাই । একদলের পালার সঙ্গে অন্যদলের বৈঠকীর । 
যে আসরে দর্শক সংখ্যা অধিক, বিজয়ীর মেডেল তারাই ঘরে তোলে । মেলার 
এই লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে হাঁরজিতের মধ্যে দিয়েই দলগুলির র্যাংকিং ঠিক 
হয়ে যায়। যাইহোক আজকাল কিন্তু আলকাপ বা পঞ্চরসের আসরও বসে। 
বলাই বাহুল্য যে সেগুলির জনপ্রিয়তাও কম নয়। 

মালদা মুপিদাবাদের গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ মেলার সংগঠক হলো 


আলকাপ 


৭ 
জুয়াড়িরা। মেলায় যাতে অধিক লোকসমাগম হয় তার জগ্য তারা বেশ সচেষ্ট 
থাকে । কেননা, অধিক জনসমাগমে তাঁদেন ব্যবস! বেশ জমে এঠে । আর এ অঞ্চলে 
আলকাপ খুব জনপ্রিয় হওয়ায় ভালো ভালো নামী দলের আলকাপের বন্দোবস্ত 
করলে এই অধিক লোকপম'গমের ব্যাপারটি খুবই সহজলাধ্য এবং নিশ্চিত হয়ে 
যায়। ফলে আলকাপের নামী দলশ্লিকে তাঁর! আগে থাকতেই বায়না করে 
আসে। এসব তথ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আচে আলকাপের এককালের ছোকরা 
এবং বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আলকাপ 
সম্পকিত উপন্যাস যায়৷ মৃদঙ্গে। বিশেষ একটি লোকনাটাযকে আশ্রয় কৰে 
লেখা উন্নতমানের এমনতর উপনাস ভারতীয় সাহিতো দ্বিতয় আপ নেই বললেই 
চলে! এপ্রসংগে স্বরূপ সিংহের আপকাপ উপন্যাসপানি ও উল্লেখযোগ্য | 

পঞ্চরসের দৌলতে আন্কাপের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে । ফলে এখন 
একরাত্রর গাওনার দক্ষিণ দল হিসেবে বাঁরোশো টাকা থেকে ছহাঙ্গার তিন- 
হাজার টাকা অপশিও হয়ে খাকে।  সাধাপণতঃ দলের মালিক এবং 
খলিফা খা স্থাপ্রধাত একই ব্যক্তি । তবে একেবারে ভিন্ন কোনো ব্যভ্িও 
দলের মালিক হতে পারে। যাইহোক» আলকাঁপের শিল্পীরা ( এখন ) 
সকলেই কিন্ত পেশাদার । ফলে দলকে পেশাদারি ভিত্তিতেই চালাতে 
হয়। শিল্প'দের অগ্রিম অর্থ দিয়ে চুক্তি করাতে হয় । একে বলা হয় দান? 
দেয়৷ | 

আলকাপ সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে এট। শুপুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের 
রুষকদের মধ্যেই প্রচলিত । আবার আলকাপের স্থল রপার্ধিকায অনেক রুচিশ'ল 
চিত্তকে পীভ1 দিয়েছে বলেও অভিযোগ আছে । কিন্তু আলকাপ যে শুধুমাত্র 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মপ্যেই মীমাবদ্ধ নয়, তা ধনগীয় ঠাই মণ্ডল ওরফে বা কহ 
স্থদীর দাস প্রমুখ বিখ্যাত হিন্দু ( আঙগকাপ ) 'ওস্তাদদের নাম থেকেই বোঝা যাঁয়। 
অনেকে আবার আলকাপকে গন্তীরার প্রতিবাদী হিসেবে উপস্থ।'পন করতে 
আগগ্রন্ঠী । কিন্তু আমর! আগেই দেখেছি যে, আলকাপ এবং গন্তারা একে অপরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ঘুক্ত এবং একই উত্স থেকে উপজাত ( অথচ) ছুই ভিন্ন 
লোকনাটয আংগিক । আর রুচি বিরৃতির বাঁ স্ুলতার অভিযোগ তে। কেবলমাত্র 
আলকাপের বিরদ্ধেই নেই, গম্ভীরার বিরুদ্ধেও আছে । গল্ভীপার বোলবাই বা 
বোলওয়াই খুবই অঙ্গীল। আমলে আলকাপ এবং গন্তীরার ধিরুদছ্ছে স্ুলতার 
অভিযোগ সমাজের হিন্দু মুস্লমান উভয় ধর্ণের উচ্চ বর্ণে মাগষদের মধ্যে প্রথম 
থেকেই প্রচলিত ছিল। লোকসংক্কৃতির প্রতি এই অভিষোগ নামজিক ও 
অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভেদ ছ্বারাই পরিচালিত । | 

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে আলকাপে আদ্িরসের ঝড়ই বাড়াবাড়ি এবং 
গম্ভীবায় স্থু্ন ভখড়ামোর । কিন্তু এ দুধের বিরুদ্ধে সমাজের উপরি মহলের 


২৯৬ ভারতের লোকনাট্য 


অভিযোগের আরো! একটি কারণ আছে । আর তা হলো এই যে উভয়ই খুবই 
প্রত্যণ ও খোলাখুলিভাবে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরে এবং যথাবথভাবে 
আক্রমণ করে। এদের আক্রমণের ধারাটি অনেকট1 সংবাদপত্রেরই 
অন্রূপ। অর্থাৎ যে অঞ্চলে আলকাপের আসর বসতে যাচ্ছে সেই এলাকার 
কোনো ঘটন1 যা সম্প্রতি ঘটেছে__তাকেই বিষয় করে নেয় হয়। স্থানীয় এবং 
তাৎক্ষণিক বিষয়ের এইসব প্রায় সরাসরি উপস্থাপন সমাজের হোঁমরা- 
চোমরাদের বিব্রত করবে এটাই তো ম্বাভাবিক । কারণ আক্রমণের বশীমুখটি 
থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরই দিকে ঘোরানো । অবশ্য সাধারণ মাভষের 
মনোরঞ্জনার্থে চটুল রঙ্গ তামাশা ও স্থূল ভশাড়ীমোর আশ্রয় নেয়া হত এবং 
এখনে হয় । ফলে সমাজের উপরের স্তরের মানুষ সরাসরিভাবে মাধ্যমটিকে 
আক্রমণ না করে এবং এছুয়ের ওপর তাদের বিরক্তির মূল কাঁরণটিকে আড়াল 
ক'রে এদের অস্তর্বাহী স্থুলতাকেই আক্রমণ ক'রে থাকে । সমাজের উ"চু তলার 
মানুষের এই আক্রমণ উপেক্ষা করে আলকাপ তার নিজের মত করেই সমাজের 
অনাকাজ্ঞেন্রতাঁর সমালোচন! ক'রে থাকে । এইভাবে দীর্ঘদিন ধ'রে কঠিন এক 

গ্রামের মধ্য দিয়েই আলকাপ তার নিজের মত ক'রে গণনাট্যের আকাজ্ফিত 
সাংস্কৃতিক পালণামেপ্ট বা আদালত হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলো এবং আজও 
নানান প্রতিকূল অবস্থায় আপন বৈশিষ্ট্যের অকেখানি বিসঞ্জন দিয়েও সে বেঁচে 
থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । 


মালদহের গন্ভীরা 


মালদহের গম্ভীর অনেক দিন আগে থেকেই লোক সংস্কৃতির গবেষক এবং 
ছাত্রদের মনোযোগ আঁকধণ ক'রে আনহে । কিন্ত গণ্তীপ| কফেবলমাঞ জ্ঞান- 
চর্চার বিষয় হিসেবেই সীমিত হ'য়ে আসেনি । গন্ভীর। আজও মালদা জিলার 
অন্যতম লোক-শিল্প তথ) জনপ্রিয় লোৌকনাট্য হিসেবে বহমান রয়েছে । 

গভ'র৷ প্রধানত: তিন ধরনের, যথা-__গম্ভীর। মুখোশ নৃত্য, গমীরার সঙ 
এবং গম্ভীর! গান। গম্ভীর একই সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষ আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই 
অঙ্গ। তাই শিব উৎসব বা গাজনের বিশিষ্ট একটি অঙ্গ হিসেবেই মালদহে 
বনুকাঁল আগে থেকেই গম্ভীরার (প্রচলন রয়েছে । 

প্রচলন রয়েছে গম্ভীর! শব্ধের অর্থ নিয়েও নানা মতের । যেমন লোক- 
সংস্কৃতির অন্যতম গবেষক স্থধীর কুমার চক্রবর্তার মতে গভীর শবের আপ 


মালদহের গম্ভীর! ২৪৭ 


প্রত্যয়াস্ত উত্তব হ'লে! গম্ভীরা। শব্দটি স্ত্রী-লিজ বিশেব। গভীর শব্দটিরও 
বিভিন্ন অর্থ ঘয়েছে। একটি অর্থ হলো শিব। আর লোকায়ত অর্থ হলো 
বুদ্ধ। হীনধানীদের কাছে গম্ভীর হলেন স্ব-বন্ধন-যুক্ত জ্ঞানী । আর মহাষানীরা 
বুদ্ধের অবলোকিতেশ্বর মুত্তিকে বলেন আনন্দ সুগস্ভীর অর্থাৎ অতলাম্ত আনন্দযুক্ত 
কল্যাণ। আর এর আবাস-স্থল হলে গভীর অর্থাৎ মন্দির। বাঁচ়ের লোক" 
সংস্কৃতি গম্ভীরার প্রথম গবেষক হরিদাস পালিত-এর মতে গন্ভীরা হলে শিব- 
মন্দির । আবার ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ মনে করেন গম্ভীরা হলে! বাড়ির অন্ত প্রকোষ্ঠ । 
আবার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী রাজবংশীর! ধর্মঠাকুরের পুজো করত এবং 
এখনও করে । অতীতে এই ধর্মঠাকুরের পুজায় গামার কাঠের পি"ড়ি ব1 দোলা 
ব্যবহৃত হত। এই গামার কাঠ থেকেও গন্ভীর1 শবটি আসতে পারে বলে মনে 
করাট1 অযৌক্তিক নয়। কেননা শিব পূজা, ধর্ম পূজা, শুন্য পৃজা এবং সূর্ধ পূজা 
কোনো না কোনো রূপে পরিবত্তিত সময়ে নামাস্তরে কৃষি দেবতাঁরই পুজা । 
গম্ভীরাও মূলত রুষি দেবতার উৎসবের সেই সংগ্লিষ্ট। বর্তমানে অবশ্ত শিব 
উত্সব বা গাজনের সময় গড়ে তোলা অস্থায়ী (কোথাও কোথাও অবশ্থ স্থায়ী ) 
মন্দিরকে বলা হয় গভীরা। আর এই গম্ভীরায় বাঁ গন্ভীরাকে ঘিরে যে নৃত্য 
গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাঁই-ই গম্ভীর নাচ বাঁ গম্ভীর গান নামে পরিচিত । 

মালদহ জিলার প্রায় সর্বত্রই গভীর পৃজা.এবং উৎসব অন্ষষ্ঠিত হয়। বাংলা 
দেশের অন্তান্য জিলার মত মালদহেও চৈত্র সংক্রান্তির দিন অন্ৃষ্ঠিত হয় চড়ক। 
সাধারণতঃ চেত্র-সংক্রানস্তির আগের চারদিন ধরে গম্ভীর! পূজা ও উত্সব হয়। 
কিন্ত মালদহের সবত্রই কিন্তু একই সময়ে এই পৃজ! বা উৎসব হয় না। গন্ভীরার 
উৎসব কোন গ্রামে কোন সময়ে হবে তা বহুকাল আগে থেকেই নিদিছ হযে 
আছে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শ্রাবণ মাস পর্বস্ত এধানকার বিভিন্ন গ্রামে গম্ভীর! 
উৎসব হয়ে থাকে । ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দিন থেকে এ অন্রমান করা 
যায় ষে অতীতে কোনো এক সময়ে মালদহের সমাজপতিরা কোনো নিদিষ্ট এক 
পরিকল্পন। অস্থমা'রেই এট করেছিলেন । সম্ভবতঃ সেটি ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং দল 
বাছাই-এর । তন? হলে হিন্দুপূজা পার্ধণগুলি তে? সবত্রই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে 
এবং নিদিষ্ট তিথিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে । অবশ্ঠ মালদহের সমাঁজপতিদের সেই 
পরিকল্পনার সপক্ষে কোনো প্রামান্ত তথ্য এখনো আমাদের হত্তগত হয় নি। 

যাইছোক, চারদিন ধরে গভীরার পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে 
হয় ঘটভবা, দ্বিতীয় দিনে ছোটে1 তামাশা তৃতীয় দিনে বড় তামাশা এবং চতুর্থ 
দিনে হয় আহার বা বোলবাই । 

প্রথম দিন অর্থাৎ ঘটভরার দিন প্রধান ভক্ত বা মূল সন্ন্যাদী তার সঙ্গীদের 
নিয়ে শোভাষাত্রা করে নিকটবর্তী কোনো জলাশয় থেকে ঘটে করে জল ভরে 
আনে। এদিন গভীরার অন্ত কোনে অনুষ্ঠান হয় না। 


২৯৮ ভারতের লোকনাট্য 

গল্ভীর! উৎসবের দ্বিতীয় দিনে হয় ছোটে তামাশা । “তামাশা*-র অর্থ রঙ্গ- 
রসিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিবিস্বানীয় 
লোকনাট্যের নামও তামাশা । আবার মহারাষ্ট্রের শিবভক্তদের মধ্যে গম্ভীরা 
নামের এক নৃত্য নাট্যের প্রচলন আছে এবং মহারাষ্ট্রের নাট্যোৎসবকে যাত্রা নামে 
অভিহিত কর হয়ে থাকে । এসব থেকে অন্তমান কর] যেতে পাঁরে যে স্দূর 
অতীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ একট। সম্পর্ক ছিলো । যাইহোক 
ছোটো! তামাশার দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রধান ভক্ত ব৷ মূল সন্ন্যাসী ঘট ও শিবের 
মৃতির সামনে এসে দাড়ায় । আর তার পশ্চাতে সারবদ্ধ হয়ে দাড়ায় অন্যান্য 
ভক্তরা । এরপর প্রধান ভক্ত শিবের বন্দন। গুরু করে । এই সময়ে প্রত্যেককে 
একপায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে হয়। বন্দনার এক একটি অংশ শেষ হলে সকলকেই 
এ একপায়েই দু'বার লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার দু'বার লাফিয়ে পেছিয়ে 
পূর্বস্বানে ফিরে আসতে হয় । এই শিব-বন্দনাকে শিব গড়ার বন্দনাও বল! হয়ে 
থাকে । শিববন্দনার অনেকগুলি অংশ আছে । অংশগুলি যথাক্রমে (ক) আবাহন, 
(খ) কৃষ্টি প্রকরণ, (গ) শুন্যাকারে পর্মস্থিতি, (ঘ) পথিবীর জন্ম কথা, (উ) দেহ 
ও মুধশুদ্ধিঃ (5) মন্দির শুদ্ধিঃ (ছ) জীবস্ষ্টি, (জ) কপিল গমন, (ঝ) দেবগণের 
সমুদ্রমস্থন এবং আহ্বত দ্রব্যাদির বণ্টন (ঞ) গভ্ভীরা। ধন্দনা এবং (ট) দেবতার 
আহ্বান । বন্দনার এক একটি অংশ শেষ হলে সমবেত দর্শকমগ্ডলী “শিবনাথ 
কী মহেশ” বলে জয়ব্বনি দিয়ে ওঠে । এইভাবে শিবগডার বন্দনা শেষ হলে 
শিবের পুজ! হয়। পুজা! শেষে অনেক রাত্তিরে গম্ভীর শিল্পীর! নাচ, গান ও 
মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে । 

গভ্ভীরার তৃতীয় দিন হলো বড় তামাশার দিন । এই দিন দুপুরে সম্পন্ন হয় 
হর-গৌরীর পুজা । তারপর বিকেলে হয় সম্মিলিত ভক্তদের শোভাযাত্রা । 
শোভাযাত্রায় ভূত-পেত্রী, বাজীকণ, বাজীকরংন্ত্রা, সাঁওতাল প্রভৃতি সঙও 
থাকে। সঙ সছ শোভাঁবাব্রাটি এক পাঁড়ার মণ্ডপ থেকে অন্য পাড়ার গভীরার 
মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায় । শোভাযাত্রা কোনো কোনো ভক্ত আবার বুক বা 
কোমরের দুপাশে ছে1টে] ছোটে দ্র'টি লোহার বাণ বিদ্ধ করে বাণের অগ্রভাগে 
তেল ভেজানে। ন্যাকড়। জড়িয়ে আঞ্চন ধরিয়ে দেয়। শোভাযাত্রার ধুনো, 
কেরোসিন তেল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এই জ্বলন্ত বাণে ছিটিয়ে দিয়ে বাণের আগুনের 
শিখাটি বাড়িয়ে চমত্কার স্থষ্টি করা হয়। তবে বতমানে বাঁণ-বিদ্ধ-করণের 
এই ব্যাপারটি আর মচরাচর দেখা যায় না। যাইহোক» শোৌভাধাত্র। শেষ হলে, 
সন্ধেবেলায়, হনুমানের মুখোশ পরা ন্তকের কাচা কলার পাতা দিয়ে তৈরী লঙ্ব! 
লেজে আগুন ধরিয়ে দেয়! হর । তারপরে দুজন লোক একখানি কাপড় একটু 
উপ্চ করে ধরে দীড়িয়ে গেলে জলস্ত লেজ নিয়ে হনুমান তখন লাফ দিয়ে একবার 
কাপড়টির ওপারে যায়, আবার এপারে আসতে থাকে । গমীরার লোঁকখর্মী 


মালদহের গভীর ২৯৯ 


অভিনয় মাধ্যমে এটি হছমানের লঙ্কা দহনেরই পুনরাবৃত্তি বিশেষ । লঙ্গীদহনের পর 
হয় ফুলভাঙা। ফুলভাঙায় কাটাগাছ ও সিদ্ধিগাছের ডাল একত্র করে বুকে নিজকে 
হৃত্য করতে থাকে, ঢাক ও কীসির বাজনার তালে তালে । এই নৃত্যে মুখ্যত: বাণ- 
তক্তরাই অংশ নিয়ে থাকে । বেশ কিছুক্ষণ পর ন্কেরা এভাবে নাঁচতে নাচতেই 
গন্ভীরায় এসে পুরোহিতের কাছে ভালগুলি গচ্ছিত রাখে । পরে একটু বাত 
হলে শুরু হয় মুখোশ-নৃত্য । অন্যন্য নুত্যের সঙ্গে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করার 
চলও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। 

চতুর্থ দিনের প্রত্যুষে মশান নাঁচ দিয়ে শুরু হয় আহ!র' অনুষ্ঠান। কাল", 
চামুণ্ডা, বাশুলী প্রভৃতি মুখোশ পরে আলুলায্িতকেশে নঙকরা এই নৃত্য পরি- 
বেশন করে। নৃতে;র শেষে পুরোহিত ধুপ ধুনে। জ্বেলে নঙ্কের সামনে রেখে 
দেয়। নতক তখন এই ধোঁয়া গ্রহণ করে ভরগ্রস্ত হয় . কিছুক্ষণ ভরগ্র্থ থাকার 
পর সে একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে । মশান নাচের শিল্পীদের অদিকাংশই 
মালো সম্প্রদায়ের লোক । মশাঁন নাচের পর হয় পাবতীর পুজা । হোযণ্ড তয়। 
এসবের পর ব্রাহ্মণ এবং কুমারীদের আহার করানো হয়। এই আহার থেকেই 
আহার] শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়! কাচা বাশ এ কঞ্চিতে কলার মোচা, 
আম প্রভৃতি শশ্ত ঝুলিয়ে এসবের পূজা কর! হয় । পুজার পরই শেষ হয় আহার । 
এদ্িনও কোথাও কোথাও সঙের শোভাযাত্রা বের হয়। গ্রানও হয়। কিন্তু 
মুখোশ নৃত্য আর হয় না। গস্তীরা গানের গীতিকাঁরকে বলে খলিফা এবং 
গানকে বলা হয় মোদ্দা । মোদ্দা ব! মুদ্দা আপবী শব । এর অর্থ হলো সারবস্ত 
বা বিষয়বস্ত। এদিন বিকেলে শিবের চাষ অভিনীত হয়। কেউ হাল চালায়, 
কেউ ধান বোনে, কেউবা আবার রোপন করে| এ অনষ্ঠানটি ও সর্বত্র আর দেখা 
যায় না। আগে এ দিনটিতে ব্যাপকভাবে সামশোল ছাড়ার প্রচলন ছিল। 
বর্তমানে অনুষ্ঠানটির ব্যাপকতা কমে এসেছে । এই অনুষ্ঠানে সঙ্ধ্যাবেলায় মাটিতে 
গত খুঁড়ে তা জল দিয়ে ভরিয়ে তোল। হয় । তারপর ভার মধ্যে মাছ ভাড়া হয়। 
মাছ ছাড়ার পর ভক্তর' লাফিয়ে লাফিয়ে গর্তটি পারাপার করতে থাকে । আগে 
ঢে"কী চুন্না নামক একটি অন্তুষ্ঠানের 9 প্রচলন ছিল, কিন্তু ব€মানে এটি আর দেখ। 
যায় না| সামগ্রিকভাবে এই হঙ্গো গন্ভীরার সঙ্গে সংশ্রিই ধমণয় অনষ্ঠটানাদির 
সংক্ষিপ্ত কুপরেখা । 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গন্ভীরা| পূজ। ও উৎসবে গন্ভারা মুখোশ 
নুত্যের বিশেষ এক ভূমিকা রয়েছে । অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা 
ধরনের মুখোশ নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং এখনো আছে । পুক্রলিয়ার বিখ্যাত 
ছৌ-নাচ ছাড়াও চট্টগ্রামে “বিউ' উপলক্ষ্যে মুখ! খেল বেশ জনপ্রিয়, এসব 
ছাড়াও ঢাকা জিলার বিক্রমপুরেও এক সময় কথাকলির মত গাঢ় রঙে মুখ একে 
নাচের প্রচলন ছিল। পুক্ুলিগ্লার ছৌ-এর সঙ্গে মালদহের গভীরা মুখোশ নৃত্যের 


৩৪ ও ভারতের লোকনাট্য 


প্রধান পার্থক্য হলে এই .যে গভীর নৃত্য আজও গভীর ভাবে ধর্মী অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে সংগ্লিষ্ট। গভীরার মুখোশ সাধারণতঃ নিমকাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরী হয়। 
নিমকাঠের ওপর মাটির হালকা প্রলেপ দিয়ে ত। শুকিয়ে তার ওপর প্রয়োজনীয় 
রঙ করা হয়। মুখোশগুলি পুরুষাগক্রমে নতকের গৃহে রক্ষিত থাকে । নক 
সম্বঘসরই নিয়মিতভাবে মুখোশের পুজো করে থাকে । এসব ছাড়াও আগে 
নৃত্যের আগে শিবের পুজারী-ছ্বার] মুখোশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রথা ছিল। বিশ্বাসের 
তীব্রতা এবং সময়ের অভাবে বর্তমানে মুখোশের এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার রীতিটি প্রায় 
উঠেই গেছে । যাইহোক, উপাদাঁনগত কারণে গম্ভীরার মুখোশ যে ছৌ-এর 
মুখোশ থেকে ওজনে আনেক ভারী--এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাছাড়া 
স্থানীয় লোকবিশ্বান মতে গভ্ভীরাঁর কোনে। কোনো মুখোশ যেমন কালী, চামুগ্ত 
এবং নারসিংহী খুবই জাগ্রত । গভীর! মুখোশ নুত্যের নরক সাধারণত: চোত্ত 
জাতীয় পাজামা এবং ফুলহাত1 জামা গায়ে দেয় । পায়ে পরে ঘু$.র* মুখোশ পরার 
আগে নত্তক চোখ ও নাঁকের অংশটি বাদ দিয়ে মুখমগ্ডলের বাকি অংশটি কাপড়ের 
পাঁতলা আচ্ছাদন দিয়ে আবৃত করে তার ওপর পরে মুখোশ । মুখোশটি দড়ি 
দিয়ে মাথার পেছন দ্দিকে বাধা থাকে । কোনো কোনো নৃত্যে যেমন নারনিংহী 
প্রভৃতিতে ও মুখোশের উপরের অংশে চামর বেঁধে নেয়ারও চল আছে । 

মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতকারী বাগ্যধন্ত্র হিসেবে ঢাঁক এবং কণাসী বাজানো 
হয়। 

যাইহোক, বিষয়বস্তর ভিত্তিতে গম্ভীর! মুখোশ নৃত্যকে আবার কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যায়। 

(১) পৌরাঁণিক-_বাণকাঁলী, নারসিংহী, বাশুলী, গৃধিনী বিশাল, চামুণ্ডা, 
উগ্রচগ্ডা, ঝাঁটাকালীঃ মহিষাস্থর মদ্দিনী, কাতিকঃ গণেশ, হনুমানঃ লক্ষ্মীঃ সরম্বতী, 
রাঁধাকৃষ্ণ, রা'মলক্ষ্ণ, শিবছুর্গা, হিরণ্যকশিপু বধ, তারকান্থর বধ, সাবিত্রী 
সত্যবান, স্থধন্া। বধ? শুস্ত-নিশুস্ত বধ প্রভৃতি | | 

(২) গ্রামীণ বা লোকায়ত--বক, গরুর ছুধ (দাহা, কলসী ক'াখে বধুঃ ট্যাপা, 
স"ওতাল, মহিষ-রাখাল, চাঁষা-চাঁধী প্রভৃতি । 

(৩) প্রাণী সম্পকিত- সর্প" ব্যস্ত ভঙ্ত. ক, হরিণ, হনুমান প্রভৃতি । 

(৪) সামাজিক-_-মাতাল, মেমসাহেব, বুড়াবুড়ি। 

(৫) মিশ্র ও অন্যান্ত-_পইরী (পরী), বংশ, রণপ', শব, জাদুকর, ভূত-পেত্ী, 
ঢালী প্রভৃতি | 

গভীর গান গভীরা উত্সবেরই প্রধান অংশ । গম্ভীর! গান অবশ্য শুধুমাত্র 
ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গেই আজ আর সংশ্লিষ্ট নেই । কেননা মালদহের সাধারণ মানুষের 
কাছে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষ লোকনাট্য হিসেবে গভীর ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । তবে গন্ভীরা উৎসবের সময়ঃ উত্নবের চতুর্থ ফিনে 
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যে গভীরা মণ্ডপের সামনে আচ্ছাদিত চত্বরে বা উন্মুক্ত খোল মাঠে পরিবেশিত 
হয় তার ধর্ম-সংশ্লিষ্টতা এখনো রয়ে গেছে । উৎসবের গভীবাখনে মগুপের দিকটি 
ছাঁড়া বাকি তিন দিকেই বসে দর্শক । দর্শক পরিবেষ্িত ১৬ ফুট ব্যাসার্ধের 
গোলাকার শ্ষেত্রটুকুতেই গম্ভীর] গাণের আসর বসে। স্বতন্ত্রভাবে কোনে! উষ্চু 
মঞ্চ তৈরী করা হয় না। যাইহোক* আসর সংস্থান ব1 মঞ্চ ব্যবস্থার ব্যাপারে 
ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধমীয় গভভীরার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ন1। 
তবে সেখানে কোনো মণ্ডপ না থাকায় দর্শক ঘসে আসরের চারদিক ঘিরেই। 
আসর থেকে একটু দূরে কোনো বাড়ির বারান্দা বা খোল! জায়গায় অস্থায়ীভাবে 
গ্রীনরুম তৈরী করে নেওয়া হয়। গ্রীনরুম থেকে আসরে যাতায়াত করার 
জন্যে একটি সকু রাস্তা থাকে । মধ্যে বৃত্তাকার (বাঁ কোথাও কোথাও আয়তাকার) 
আসরের একপাশে বসে গায়ণ-বাফন । বতমানে গীরায় বাছযন্জ হিসেবে 
হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা এবং বাশির ব্যাপক প্রয়োগ বেশ জনপ্রিমতা লাভ 
করেছে। কিন্তু গম্ভীরায় আগে কেবলমাত্র ঢোল ও কণসি প্রযুক্ত হ'ত। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে আগে গভ্ভীরা! উৎসবের জন্য স্থায়ীভাবে গভী রা বা 
গভীরা-মণ্ডপ নিষীণ করা হত | বতঠমানে স্থায়ী মগুপ নিঙ্জাণের চল উঠে গেছে। 
তবে প্রাচীন গম্ভীর! মণ্ডপ নির্নাণের নিদর্শন হিসেবে ইংরেজ বাজারের টিনের 
গভীরা এবং আইহোর গভীর মণ্ডপ ছুটি টিকে আছে। স্থাপত্যকর্ধ ও 
নাট্যগৃহের অন্ঠান্য অনেক দিক থেকেই কেরালার কুত্তমপলম ও অসমের ভাগন। 
ঘরের সঙ্গে এই গন্ভীরার বেশ মিল লক্ষ্য করা ষায়। 

গভীর1 পালাগান আবার কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত। পথগুলি হলো-_ 
মুখপাদ, বন্দনা, ডূষেট বাঁ ছতগানঃ চারইয়ারী, পালাবন্দী গান এবং খবর বা 
রিপোট । 

মুখপাদে পালার চরিত্ররা সকলে আসরে উঠে গান গেছে প্রত্যেকের পরিচয় 
জানিয়ে দেয়। মুখপাদের আবার ছুটি অংশঃ ধুয়া এবং চিতানি। ধুঝাতে থাকে 
আড়াই ফের গান আর চিতানিতে থাকে ছুই ফের গাঁন। 

মুখপাদের পরে বন্দনা । বন্দনার প্রথমেই শিবের আবাহন কর! হয়। শিব 
গভীরাঁর আসরে নানা হিসেবেই পরিচিত । বাঁঘছাল পরে ডমরু ও ব্রিশুল হাতে 
নিয়ে জটাজুটধারী নানা এবার মঞ্চে আমে । নানার উপস্থিতিতে মঞ্চোপতি 
চরিত্ররা সমবেতভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা স্থখ দুঃখের কথ 
উপস্থিত করে এবং নানা এসবের কোনে প্রতিকার করছেন! বলে অভিযোগ 
করে। এই অংশে অহযোগকারীদের সঙ্গে শিবের বাদান্রবাদ চলে মুখ্যত গানের 
সাহায্যে, তবে মাঝে মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্ভ সংলাপের ও প্রযোর্গ করা 
হয়ে থাকে | এখানে অন্যোগকারীর! দরিব্্* পীড়িত এবং অমহায় জনসাধারণেরই 
প্রতিনিধি । ফলে তাদের পরনে থাকে হাটুর ওপর অবধি গুটিয়ে পরা কম বহরের 
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ধুতি, গায়ে থাকে ছেঁড়া গেঞ্জি এবং মাথায় ও হাতের কজিতে ছোড়া স্তাঁকড়া 
বাধ থাকে । আর মেকআপ বলতে কপালে চুনের একটি টিপ আর কথনে। 
কথনো চোখের নীচে ভূষো কালি আর নানা ওরফে মহাদেব এখানে শাসক 
প্রধানেরই প্রতিনিধি । অনুযোগকারীদের সঙ্গে একজন ক্ষমতা লোভী শাসক 
প্রধানের মজই বাঁদানিবাদ করে নানা শেষে নিজের জনপ্রিয়তাঃ ও গদী হারানোর 
ভয়ে উত্থাপিত সমস্যাদি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিথে তবে তখনকার মত আমর 
থেকে ছাড়। পায়। ও 
বন্দনার পর বিভিন্ন সব বিষয়বস্তুর ওপর গান পরিবেশিত হয় । তবে বিষয় 
দৈনন্দিন জীবনের নান। সমস্তাদি-_সামাজিক বা রাস্ত্রীয় যাই হোক না কেন দন্দিত্ 
মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার মত একজন লোক ৮ “ল সময়ে মঞ্চে উপস্থিত থাকে । 
সমবেত দর্শকবুন্দের নানা আশা আকাঙ্ক। তার মুখে ব্যক্ত হয়ে থাকে ৷ গম্ভীরার 
জনপ্রিয়তার মূল কারণ এখানেই । পালাগানের আসরে বিষয়নস্ত অনুসারে চরিত্র 
আসরে উপস্থিত খাকে । ডুয়েট বা দ্বৈতগীতিতে বিষয় সীমাবদ্ধ দুজনের মধ্যে | 
ছুই ইয়ারিতে দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলে, চার ইয়ারীতে চাবজন ইয়ার বা 
বন্ধু উপস্থিত থ[কে, উপস্থিত থাকে নানাও। গান এবং সংলাপের সাহায্েই 
বিষয় উপস্থিত হয়ে থাকে । গশ্তারায় গানগুপি পরিবেশিত লিখিত বা পূবরচিত 
বা অগে থেকে সংগৃহীত হলেও সংলাপ পাত্রপাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবেই তরী 
করে পেস। 
গম্ভ।পার গানে মালদা জিলার সাধারণ মান্ধধের ভাষাই প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 

ভৌগোলিক ও এতিহানিক কারণে মালদ। জিলাতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বসবান 
করে। ফলে বৈনাম্দন জাবনে তারা যে ভাষার ব্যবহার করে ৩1 সবৈব বাংলা 
ভাষার অন্সারা নয়। পার্খবতী বিহারে প্রচলিত হিন্দী তথা ভোজপুরী 
মাশদার অনেক অঞ্চলের সাধারণ মানবের কথ্য বুলিতে গভীর ছাপ ফেলেছে। 
এই মিশ্র বুলি গম্ভীরার গানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে । 

আগেই বল হয়েছে যে গভী রাত দান। ব।শ্িদবিকে সামনে রেখে জনসাধারণের 
নানান অভাব অভিযোগ তথা ছুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয় । কিন্তু শিবকে 
আমরে সশরীরে উপস্থিত করে অভাব অভিযোগ দ্বায়ের করার রীতিটা কিন্তু 
খুব বেশিদিন প্রচলিত হয়নি। এই শতাব্দীর প্রথন দশকে প্রখ্যাত গভীরা 
গায়ক শেখ স্থফ।ই এই রাতিটির প্রবর্তন করেন। গম্ভীর গানের শেষ অংশটি 
হলে! রিপোর্ট । এই অংশে খবরের কাগজের মত করে সমকালীন স্থানীয় ও 
আকর্ষণীয় ঘটন? তুলে ধরা হয়। 

গম্ভারাগানের বিষয় থেকে বোঝ! যায় যে সামাজিক বিষয়ই এতে অধিক গুরুত্বের 
সঙ্গে বিবেচিত হয় । গম্ভীর! এই সামাজিক দাক্সবন্ধতার কারণে অনেক আগে 
থেকেই তাই মালদহের স্থানীয় এবং আমাদের জাতায় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ধণ 
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করে ছিলো । মহামান্য বিনয় কুমার সরকারের উদ্যোগে এই শতাব্দীর প্রথম 
দশকেই মালদহতে জাতীর শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিলো । এই পরিষদের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলে। মালদহের লোকশিল্প বিশেষত গম্ভীরার পুনরুজ্জীবন সাধন 
এবং লোকশিক্ষার্থে এর প্রয়োগ । আজ থেকে প্রান ৮* বছর আগে গভীারার মত 
এক আঞ্চলিক লোক আঙ্গিকের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে এই পরিষদের 
ভূমিক। একই সঙ্গে বিস্ময়কর এবং গ্রশংসাহ । 

গন্ভীরা গানের শিল্পী আসলে গণশিল্পী, তার কহিও আসলে গণকবি। তাই 
গভ্ভীরা! গানেকি স্বাধীনতার আগে কি পরে সব্দাই জাতা'য় আকাজ্ফান 
প্রতিফলন ঘটেছে । তাই স্বাধীনতা লাভের আগে গম্ভীরা গানে পরাপীনতার 
বেদনা 9 ন্বাধান হবার আকুতি প্রতিফলিত হয়েছে । তিনের দশকে তাই 
গ্ভীপার বিষয় হয়েছে জিতু সশাৎতাল ও তার অন্ুগামীদের ছার ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই । স্বাভাবিকভাবেই গন্তারা রাজবেকে 
পড়েছিলো এবং রাঁজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন গম্ভার। শিল্পা 
গোবন্দ শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, মউপবাধু এবং শেখ সোলেমান প্রমুখ । সে 
সময়ে অর্থাৎ স্বার্ধীনতা লাভের অ।গে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পাজ- 
নৈতিক দাবী দাওয়াত প্রতিফলিত হয়েছিলো । গম্ভতারার এই ভূমিকা খুশি 
হয়ে সুভাষচন্দ্র বনুও তাই গম্ভীরা ও গভীর] শিল্প'দের উৎসাহিত করেছিলেন । 
আবার দেশ বিভাগের আগে ও পরে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দা্জায় গন্ভার। 
শিল্পারা আহত হয়েছে । তাদের সেই অঠভূতি প্রকাশ পেছ্জেছে তাদের দাঙ্গ। 
বিরোধী গানে । সম্মিলিত হিন্দু মুপলমানের বাসভূমি মালদাতে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বজায় পাখার জন্যে গভ্ার। শিল্পীর পবদাই তত্পর থেকেছে । গন্ডর। 
পৃজাউৎসব ও গান খুবই প্রাচীন কিন্তু আধুশিক গম্ভীরা-_য] মূলতঃ আঙ্গিকগত 
দিক থেকে নাট্যধর্মী এবং বিবয্গতভাবে সামাছিক ও রাজনৈতিক তারু উদ্ভব 
খুব বেশি দিনের নয়--এই শতাব্বীরই প্রথম দশকে । তবু ইতিমধ্যেই ত? 
বাংলা লোকনাট্যের ধারায় খুবই সজীব এবং সম্ভাবনামষ এক প্রশাহ হিসেবে 


চিহ্নিত হয়েছে 1. নিপল দাস 'ওরফে নিরুবাবু বত্তমানে গম্ভীরাপ্ সবচেছে জনপ্রিয় 
শিলী । 
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